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অর্পণ 


মুহ্তারাম মাওলানা আব্দুল বারী (দা. বা.) 
শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ইসমাঈল 


কে 


লেখকের আরঘ 

কলমের মাধ্যমে ভাব প্রকাশ ও ইল্ম প্রচার-প্রসারের সুযোগ করে 
দিয়েছেন। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাসূল (সা.)-এর 
রওজায়ে আতহারে, যিনি যে কোন মাধ্যমে ইলমের প্রচার-প্রসারকে 
আ"মালে জারিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পুণ্যবান সেসব 
মহামানবগণের দরজা বুলন্দির কামনা করছি যারা লিখনীর মাধ্যমে দুনিয়ার 
আনাচে-কানাচে ইলম পৌছিয়েছেন। 

পাঠকমাত্রই জানেন, কুরআনের পর যে দু'টি গ্রন্থের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে 
সবাই একমত সহীহ্‌ মুসলিম তার একটি | ইমাম মুসলিম (রহ.) এই 
গ্ন্থটিতে বিশাল হাদীস ভাণ্ডার থেকে শুধুমাত্র সহীহ্‌'হাদীস সং 
করেছেন। এর সাথে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যস্ুলো কিতাবটিকে করেছে অতুলনীয়, 
অসাধারণ । এ কারণেই বিশ্বখ্যাত আলিমগণ যেমন ইমাম নববী, 
(ইন্তিকাল, ৬৭৬ হিঃ) ইমাম মাযরী ছস্তিকাল, ৫৩৬ হিঃ), কাজী ইয়ায 
(ইন্তিকাল, ৫৪৪ হিঃ), আবুল আব্বাস কুরতবী হেস্তিকাল ৬৫৬ হিঃ) 
ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ উব্বী (ইন্তিকাল ৮২৭ হিঃ), ইমাম সুযুতী (ইন্তিকাল, 
৯১১ হিঃ), ইমাম কাস্তাল্লানী ইন্তিকাল, ৯২৩ হিঃ), ইমাম মোল্লা আলী 
কারী (ইন্তিকাল, ১০১৪ হিঃ), শাহ্‌ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, 
আল্লামা শাববীর আহমদ ওসমানী প্রমুখ মনীষীগণ এর সার নির্যাস নিংড়ে 
পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন । এর ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ন আছে। 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জন নিজ নিজ ভাষায় বিশালাকারে কিংবা সংক্ষেপে 
অতি সংক্ষেপে এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও 
লিখবেন। 

মূলতঃ মাতৃভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে মুসলিম সানীর একটি সরল ব্যাখ্যা 
গ্রন্থ প্রকাশ করার তীব্র আকাজ্ষাই আমাকে এই গ্রস্থ্খানি সংকলনে উদ্বুদ্ধ 
করে। এরপর মুফতী আবুল হাসান শরীয়তপুরী সাহেব যখন এ কাজে 
সহযোগিতার আশ্বাস দেন তখন আকাঙ্া আরো তীব্র হয় । শেষ পর্যন্ত এই 
কাজে হাত দেই এবং কিতাবের শুরুর দিকের আলোচনাগুলো এখানে স্থান 
দেই। এতে আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.)-এর তাকমিলাতু ফাতহিল 


মুলহিম এর সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়েছি 
বাংলাদেশ ও হিন্দুস্তান থেকে মুদ্রিত বিভিন্ন শরাহ-শুরূহাতের। 

কিতাবটিকে মুফিদ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে । এরই 
ধারাবাহিকতায় কিতাবের শেষে উলুমুল হাদীস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া 
হয়েছে। আশা করি পাঠকরা বিশেষ করে বেফাক পরীক্ষার্থীরা এতে 
বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। 

আমার বিশ্বাস কাচা হাতের এই অযোগ্য লেখা পাঠকরা রীতিমত 
অস্বীকার করে বসতেন যদি না ঢাকার এতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ জামিয়া 
রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী, সুযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট লিখক 
মুহতারাম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব (দা. বা.)-এর দক্ষ হাত 
সম্পাদনার অসি না চালাতেন। 

পুস্তকটি বাজারের মুখ দেখে যার বদান্যতায় তিনি সত্যিকার অর্থেই 
একজন উদ্দীপ্ত তরুণ আলিম । আল্লাহ্‌ তাআলা এই তরুণ আলিম দারুল 
উলুম লাইব্রেরীর মালিক মাওলানা শহীদুল ইসলামের প্রতিভা ও প্রচেষ্টাকে 
কবুল করুন এবং তার প্রচেষ্টাকে সাফল্যমঞ্তিত করুন । 

বলে রাখি, ক্ষুদ্র হলেও এই কিতাবটি প্রকাশ করা আমার জন্য সহজ 
ছিল না। এটা দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল । এই দীর্ঘদিন যারা আমাকে পথ 

আমি কৃতজ্ঞ পিতামাতা ও বড় ভাই ও আমার আসাতিযায়ে কিরামের 
প্রতি তারাই অক্ান্ত পরিশ্রম করে আমাকে এই রাস্তার পথিক বানিয়েছেন। 
পাঠকের দুয়ারে আমি উপস্থিত। আশা করি, তারা আমার কাচা হাতকে 
পাকা করার. সুযোগ দিবেন এবং কাচা বলে ছুঁড়ে ফেলবেন না। পাঠকদের 
বলে রাখি যদি কিতাবের কোথাও কোন প্রকার ভুল কিংবা অসঙ্গত কোন 
কিছু ধরা পড়ে তাহলে আমাদের জানালে আমরা কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তীতে 
তা শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ্‌ । এতে যা কিছু ভালো তা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আর যা মন্দ তার দায় দায়িত্ব আমি অধমের। 


/ 


দু'আর মুহতাজ 
মাওলানা আবু বকর সিরাজী 


বওড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ 


জামিয়া রাহ্মানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর ঢাকা-এর প্রধান মুফতী 
সুযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট লিখক মাওলানা হিফজুর রহমান 
সাহেব (দো. বা.)-এর বাণী ও দু'আ 
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“সহীহ্‌ মুসলিম' বিশুদ্ধ হাদীসের এক অনিঃশেষিত হাদীসভাপ্তার ৷ ইমাম 
মুসলিম রেহ.) তার সারাজীবন হাদীসের পিছনে ব্যয় করে কঠোর শ্রম, 
সাধনা, মেধা ও মেহনত খরচ করে উম্মতে মুসলিমার সামনে হাদীসের যে 
অমূল্য রতুবভাপ্তার রেখে গেছেন এক কথায় তা অনন্য, অনবদ্য । বলা যায়, 
এর মাধ্যমে তিনি মুসলিম জাতিকে কৃতজ্ঞতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে 
গেছেন। সত্যিকার অর্থে মুসলিম জাতি কোনদিন তার খণ শোধ করতে 
পারবে না। কেননা, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, যা তিনি 
কেয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখবেন আর এর পিছনে সবচেয়ে বেশি 
ভূমিকা রেখেছেন উম্মতের মুজতাহিদ ও বিশুদ্ধ হাদীস সংকলক 
মুহাদ্দিসগণ । আর এই শ্রেণীর মধ্যে ইমাম মুসলিম (রহ.) একজন অন্যতম 
ব্যক্তিত্ব । তার কংকলিত “সহীহ্‌ মুসলিম' শুধু একটি হাদীসের কিতাবই নয় 
বরং ফকীহ্‌-আলিম, সুফি-সাধক, জ্ঞানী-গবেষক, সাহিত্যিক ও আইনবিদ 
প্রতিটি মানুষের প্রাণের খোরাক এটি ৷ আমার দীর্ঘ অধ্যাপনার জীবনে এই 
বাস্তবতা নির্ভুলভাবে অনুভূত হয়েছে । আমার এই বক্তব্যের যথার্থতা খুঁজে 
পাওয়া যাবে সহীহ্‌ মুসলিমের শরাহ-ব্যাখ্যাগ্রন্থের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেখলে । 
হিজরী তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে সংকলন হওয়ার পর অধ্যাবধি 
জ্ঞানতাপসরা এর কত ধরনের ব্যাখ্য ও শরাহ গ্রন্থ লিখেছেন তার হিসেবে 
আছে? কাশফুষ যুনুন, ইযাহুল মাকনূন, হাদিয়্যাতুল আরেফীন প্রভৃতি 
কিতাবে শরাহ শুরূহাতের যে তালিকা দেয়া হয়েছে এর বাইরে যে আরো 
শরাহ-শুবূহাত নেই তা হলফ করে বলা যায় না। 

যা হোক, আমি বলছিলাম সহীহ্‌ মুসলিম নিয়ে গবেষণার ধারাবাহিকতা 
আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই অক্ষুণ্র আছে। আমার ধারণা দারুল 
উলুম দেওবন্দের কল্যাণে এই ধরা বর্তমানে ভারত উপমহাদেশে বেশি 


সক্রিয় । বাংলাদেশেও এই প্রক্রিয়া দ্বীপ্তমান। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা 
হলো গবেষণার বস্তুকে নিজের মত করে নেয়া এবং নিজেকে গবেষণার 
বস্তুর মত করে বানিয়ে নেয়া ছাড়া এই প্রক্রিয়ায় সফলতার সম্ভাবনা 
কম। আর এর জন্য প্রয়োজন কোন বিষয়কে মাতৃভাষায় হৃদয়াঙ্গম 
করা । আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত 
হয়েছে যে, ছাত্ররা মাতৃভাষায় একটি বিষয় যত স্বাচ্ছন্দ্যে হৃদয়াঙ্গম 
করতে পারে অন্যকোন ভাষায় তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। অবশ্য যে 
দু'একজন আরবী বা অন্য কোন ভাষাকে মাতৃভাষার মত করে নিয়েছে 
তাদের কথা ভিন্ন, তাদের প্রতি আমার মোবারকবাদ । 

সম্ভবতঃ এই দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েই তরুণ আলিম স্নেহভাজন 
মাওলানা আবূ বকর সিরাজী ইযাহুল মুসলিম নামে “মুসলিম জিল্দে 
সানীর' সংক্ষিপ্ত একটি বাংলা ব্যাখ্যাগ্রস্থ সংকলন করেন। ৮১৮৪ 
£৯৮৯]। সহ অন্যান্য কতক জটিল মাসআলার আলোচনা মাতৃভাষা 
ংলায় সংকলিত হওয়ায় আমি আনন্দিত হই কিন্তু সেই আনন্দ 
নিমিষেই হাওয়ায় মিশে যায় যখন দারুল উলুম লাইবেরীর স্বত্বাধিকারী 
আমার আরেক স্নেহভাজন উদ্দীপ্ত তরুণ মাওলানা শহীদুল ইসলাম 
কিতাবটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব আমার কাধে চাপিয়ে দেয়। শত 
ব্যস্ততার মাঝে একাজ যে সম্ভব নয় তাকে সেটা বোঝানোই গেল না! 
শেষ পর্যন্ত শ্নেহের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে এবং তার পীড়াপীড়িতে 
সম্পাদনার কাজে হাত দেই । কাজ শুরু করে লিখক সম্পর্কে আমার 
আস্থা আরো গাঢ় হতে থাকে। 

আলহামদুলিল্লাহ! লিখকের সাবলীল উপস্থাপনা, ভাষার মাধূর্যতা 
ংসার দাবিদার+-আসলে মাতৃভাষাভাষীদের সামনে ইসলামের 
মাহাত্ম্য যারা তুলে ধরতে চান, ইসলাম বিদ্বেষী লিখার বিরুদ্ধে যারা 
কলম ধরার সাহস দেখাতে চান এবং এর জন্য যা যা প্রয়োজন আমার 
বিশ্বাস তরুণ এই লিখকের মধ্যে আস্তে আস্তে সেই গুণাবলীর বিকাশ 
ঘটছে। বিভিন্ন ইসলামী পত্র-পত্রিকায় তার লিখা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এই 
সম্ভাবনার পথ উজ্জ্বল করছে। এসব প্রমাণ করে এই তরুণের লিখার 
হাত কাচা হলেও একেবারে ফেলনার নয়। পাঠক মহলের 
উৎসাহ-উদ্দীপনা এসব তরুণদের চলার পথকে সংকটমুক্ত করবে, 
করবে মসৃণ । আমাদের অবহেলায় যেন এসব তরুণরা ধূমকেতুর ন্যায় 


হঠাৎ উদয় আবার নিমিষেই উধাও না হয়ে যায়, এ ব্যাপারে আমাদের 
খেয়াল রাখা জরুরী । 

সে যাই হোক, শত ব্যস্ততার মাঝে কাজ চালিয়ে যাই এবং প্রয়োজনীয় 
পরিবর্ধন, পরিমার্জন করি । কিতাবটিকে বিন্যাস করা হয়েছে, শাইখুল 
ইসলাম ওস্তাদ মুহ্তারাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) সংকলিত 
৫-)। (৮১ 21-5-এর ধারা* অনুযায়ী । বলা যায় এটা তাকমিলারই 
অনুবাদ গ্রন্থ । আমার বিশ্বাস এটা পাঠকদের আস্থা ও অনুরাগের কারণ 
হবে। সাধারণ পাঠকদের সাথে বেফাক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে 
এর শেষের দিকে উলুমুল হাদীসের কিছু তথ্য পেশ করা হয়েছে যা 
পরীক্ষার্থীদের অনেক কাজে দিবে বলে আশা রাখি । সেই সাথে কিতাবের 
শুরুতে ইসলামী অর্থনীতির পরিচয় ও পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে এর 
তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য আল্লামা তাকী উসমানীর €৯-+। ৮৮-এর 
হুবহু অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে । এ সবই আমাদের নিরন্তন প্রয়াস যার 
মাধ্যমে আমরা পাঠকের কাছাকাছি আসতে চেয়েছি । কতটুকু সফল হয়েছি 
সেই বিচারের দায়িত্‌ সম্মানিত পাঠক মহলের । আমাদের কাজ ছিল চেষ্টা 
করার সেটা করেছি। আমরা জানি একমাত্র কালামুল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু 
নির্ভুল নয় আর এটাও জানি গঠনমূলক সমালোচনা সবসময় কল্যাণ বয়ে 
আনে । তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে 
সম্মানিত পাঠক সেটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং শোধরানোর 
ব্যবস্থা করবেন। পাঠকদের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র দাবি বাহুল্য বলে মনে 
করি না। 
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অধ্যায় ঃ খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হওয়া 8554724722875554775557 ৯৭ 
)৮৮৮এর প্রকারভেদ 5৯৩ কর ৪৪৪55 ৪৪ ৪55৪8৯৪55৪৮ উল কনক ত৭ ৮৪ ৪৪ ৯৪৩ দত ৯ উর উর তক উড 5৯০৯৮ ৪৯৩ জঙ্জিজক করত উক ৯৭. 
খেয়ারে মজলিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ .াপিপপাপপাাপিপাপাপাদাদা ৯৮ 
ইমাম শাফেঈ ও আহমদের দলীল 65757585557 ৯৯ 


একটি প্রশ ও তার জবাব পাশাপাশি ১০৫ 
১০৮৯। তই: ।-এর ব্যাঞরযা 57557755855, 27558778575 ১০৭ 
১৮০-এর অন্যান্য প্রকার -..পপাপিপাপপপিপপপপপাপাপপাপপপাপপাপপপাশশাগ ১০৭ 
অধ্যায় £ বিক্রয়ের সময় ধোকা দেয়া “পিপিপি ১০৮ 
এই লোকটি কে? ..পপনপপপাদপাশপপপপপপপপপপিশশপপপপপপাশা ১০৮ 
2,১১৭ শব্দের ব্যাখ্যা “পপপাপিপপীপপাপাপাপপাপিপশাপিপসপাগাশিপপিপাপাপাগপাশল ১০৯ 


৮৬৮ | ০:৯১ -এর ফতওয়া ভ৪৪ক5৪58 8৮৮8 ৪৯৪ ত উক ৮৯ ৪ ৪৪ চর 5৩ জ ওর ৪ তত জর উল তত কট ও উকক$$ ৪৪৪৭ ৪৪৪৪ তত জত ১১০ 
টিপ ১১৯ 
অধ্যায় £ ফল পরিপক্ক হওয়ার আগে কাটার শর্ত করা ছাড়া বিক্রি করা নিষেধ 55 47755 ১১৩ 
(০ 9 -এর ব্যাখ্যা াপাপাপপপপশশ কনক ি৪৪৮৪৭৯০০ ১১৩ 
ফলের তিন অবস্থা ...........েপপপপপপপিপপিপিপপপিপপপপপপপগিল ১১৪ 
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টনাজিদিননান্রাজ 228: 25752525778 

অধ্যায়ঃ আরায়া ছাড়া তাজা খেজুরকে শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা নাজায়িয হওয়া প্রসঙ্গে 
০৮ ৬৮০) (৮£এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে -৮শশিশ 
ইমামগণের বর্ণিত হাদীসের জবাব...........েিশিপিপিিশিশিদি 


অধ্যায় ঃ জমি বর্গা দেয়া "পপি 


হানাফী আলিমগণের ফতওয়া .....................৮৮০: এ এ 


1 ৮] 
[বিষস্স পৃষ্ঠা] 
ইমাম রে (রহ.)-এর সত বিশেষণ ৫০ 


ও প্রদত্ত ফতওয়া -..পিপাপপপীপিশপিপাপপাপাপাপশাপিাপপাপাপািপাপিপাপাপি ১৫৩ 
অধ্যায় £ ফসল ও বৃক্ষ রোপণের ফযীলত সম্পর্কে ৮7585777585 ১৫৪ 
টায়ারাদের রীতি হানে 
কোন্‌ পেশা ৩) ১৫৮ 
অধ্যায় ঃ ক্ষতিগ্রস্থ ফলের মুল্য -+৮পপিপাপাপপাশাপিপপাপিপপপাশপিপাাপাপাপাপা ১৫৯ 
দলীল সমূহ... ১৬১ 
আহনাফ ও শাওয়াফে'র দলীল -.িপিপপপপাপিপপপপাপিপাপাপাপশাপাশিশ ১৬৬ 
হাদীসের জওয়াব -...াপাপীশিপিপাপপিপপিপািপাপিপাপিপাপাপপাপাপপগাপিাপাপশানপাপপাপাশ ১৬২ 
অধ্যায় 2 ধণ মওকুফ করা মুস্তাহাব +৯৮০৮০৯৪িকককিকইত৪ত৯৪2৪৪৯৪ করা ২১৬৩ 
অধ্যায় £ নিব হয়ে যাওয়া ক্রেতার কাছে প্রাপ্ত বিক্রিত বন্তুর অবশিষ্টাংশের হুকুম ৪/8877/% ১৬৩ 
দলীলসমূহ 22555257645555855725528595554 5 
হাদীসের জওয়াব -...পিপপপপপাপপপপাপপপপপপপপপপপাপপাশপপপাপশ ১৬৬ 
অধ্যায় £ অক্ষম ঝণীকে অবকাশ দেয়া এবং পাওনা আদায়ে ধনী গরীব সবার সাথে সদাচারণ প্রসঙ্গে ”” ১৬৯ 
অধ্যায় £ ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম, অন্যের ওপর ন্যস্ত করা সহীহ্‌ 

এবং “ধনী ব্যক্তির দায়িত্‌ গ্রহণ”কে মেনে নেয়া মুস্তাহাব প্রসঙ্গে “শপ ১৭৬ 
41১৯ -এর অর্থ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল 2554255785824884 ১৭২ 
জমার 72555522452 ১৭৫ 
অধ্যায় ঃ অতিরিক্ত পানি বিক্রি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে... ১৭৬ 
পানি তিন প্রকার পিপিপি ১৭৭ 
অধ্যায় ঃ কুকুরের মূল্য, গণকের উপার্জন, ব্যভিচারী মহিলার 

উপটঢৌকন হারাম হওয়া এবং বিড়াল বিক্রির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে “দশ” ১৭৮ 
আহনাফের দলীল পিপাসা ১৭৯ 
হাদীসের জওয়াব -াপাপিপীপপিপিপপপিপপীপাপিপপপপাপপনপপাপপনিশািশিশ ১৭৯ 


অধায় £ কুকুর হত্যার নির্দেশ ও তা (০... হওয়া এবং শিকার, ফসল পাহারা 
জন্তু পাহারা ইত্যাদি কাজ ছাড়া অন্য কারণে কুকুর পালন হারাম হওয়া প্রসঙ্গে .............৮₹৮৮৮ ১৮১ 
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কালো কুকুর দ্বারা শিকার করানো তিশি 85887475588 ১৮৪ 
কুকুর লালন-পালন করার হুকুম “পাপপপিপিপপপপপপিপিপপপিপপাপাপাদাসাশ ১৮৪ 
কুকুর হত্যাকারীর জরিমানার হুকুম .........োপপপিপপিপপপপপদপা ১৮৫ 

।.১৮-এর ভিহা ও টাদেশা 75555555575 ১৮৬ 
সওয়াব কম হওয়ার কারণ ....োপিপপপপিশাপীপাপপপপপাপপনপ ১৮৭ 
কুকুর পালা নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত 77117 22 বর ১৮৭ 
অধ্যায় ঃ শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল হওয়া প্রসঙ্গে -পপিপপপাপিপপপপা ১৮৮ 
হাদীসের জবাব "**৮০৮০০০৮০০৭ততনিকত২১৭৯ ৯৯১৫৯৯৮২১০১ ৪৫৪৯৪৫৯০০১ ৯৭৭৪০০৩০৭৮০ ১৮৯ 
অধ্যায় ৪ মদ বিক্রয় হারাম হওয়া সম্পর্কে 2757515557775897457 ১৯১ 
মদ হারাম হওয়ার ক্রমবিন্যাস শপিশীপিপীপিপগিপিপপপিশপিপিপপাপপিপাপিপাপ ১৯১৬ 
শরাবের হুকুম সম্পকীয়ি ইখতিলাফ +পিপপপপপাাপাপপপপপাপাপাাপাপাপশাপাশাশিশ ১৯৪ 
মদকে রূপান্তর করে সিরকা বানানোর হুকুম .পোপাশাপপাপাপাপাপাপপপাপাপাাশাপ ১৯৬ 
আহনাফের পক্ষ থেকে এর জওয়াব “াপাপাপাপাপপাপাপাপাপাপিশাপাপাপাপিপাপাপপাপাশাপাশাপা ১৯১৭ 
এলকোহেল (1,0077/1.9)-এর হুকুম “াপিপাপপপাপশপপাপিপপাপীপপিপপপাপাশা ১৯৭ 
অদরানের পীন্তি৬৯5825 জাল ১৯৭ 
প্রথম মাযহাবের দলীল -পাপাপপাপাপিশপাপাপাপিপপপিপপপপাপপশাপাশাা ১৯৮ 
দ্বিতীয় মাযহাবের দলীল .......োপেপাপপাপপপিপপপপপদাপপাপিশপপাপাপাপাপাপাশা ১৯৮ 
আহনাফের পক্ষ হতে ভিন্ন মাযহাবওয়ালাদের দলীলের জওয়াব 518 ১৯৯ 
অধ্যায় ৫ মদ, মৃত প্রাণী, শুয়োর এবং মূর্তি বিক্রি হারাম হওয়া প্রসঙ্গে --* ২০০ 
ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীল ৮. ািশিিপপিপিপপিপপিপপাপাপাপাশাশিশ ২০০ 
আহনাফের দলীল ........পোশোপপাপীপাপাপিপাপাপপিপাপপিপাপাপাপাশপশাপাপপপাপ ২০১ 
মানুষের লাশের হুকুম ১০০০৮০৯৪৪০০৫০৪০৪৫৫৪৫০২৪৪০০৩০০৮০০৫৯৯১৯৯০৯৩৯৭৪৫৪২৩৪৫৪৯৪৪৪৪৪০০৯০৭৯১০১৯৩৭৪১৯৯৯৯৭৩৭৯৪৯০৯ ২০৯ 
অধ্যায় £ সুদ সম্পর্কে ..পোপপপপপিপাপাপাপাপপপিশপাপীপিশিপিপিপিপপিপাপিপপাপপপপাপিশপাপশা ২০৫ 
১।।,,)-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ... ২০৫ 
২।।১+)-এর প্রকারভেদ “পাপা ২০৫ 
এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে 4) সীমাবদ্ধ কিনা .......িপপাসপপাপিনপাপাপাপাশনশ ২০৮ 
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2,1১১ (যুক্তির) আলোকে -)৮৯।-এর মতের প্রাধান্যতা “পাপা ২১১ 
এ | ১৬০১ -এর ব্যাখ্যা "৮৮ ২১২ 
১৯ ৮ ৮৫৮০ 1৯৯৮5 ২১ -এর ব্যাখ্যা "পপ? ২১৩ 
মাযহাব সমূহ “পপপদাপপীশীপপিপাপপপিপিপিপপসাপপপপপাগাশ ২১৭ 
ইমাম আহমদ ও ইমাম শীফেঈর (রহ.) দলীল ৪7575772775 ২১৮ 
হানাফীদের দলীল ....পোপপপপপপাপাপাপিপাগপানশদপাশশাানানাপাাপ ২১৮ 
তাদের বর্ণিত হাদীসের জবাব ....াপাপপপাপপিপাপপসিপাপাপপাপিপিপাপাপাাপপা ২১৯ 
শরয়ী হীলা .পোশপপিপপপপিপিপাপগিপপপিপাপাপিপিাশা 755 ২২২ 
০০-এর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমরের মাযহাব বিশ্লেষণ “” ২২৩ 
2:৮...:11 ০9| ১০ ৮০০। -এর ব্যাখ্যা "পপাপপিপপপপাপপপাপপাপাপপপপসপাপপশণ ২২৪ 
সুদী ব্যাংকে চাকরী করার হুকুম পিপপপপাপাপীপপপপপপপপপাপপাপপপপপাাপপাশপপ ২২৬ 
অধ্যায় ঃ হালাল বস্তু গ্রহণ ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা সম্পর্কে “৮” ২২৭ 
এই হাদীসের গুরুতৃ ....াদিদিসিপিপিপপপপপপপপাদাপদগা ২২৭ 
এ এ, এর ব্যাখ্যায় আলিমদের বিভিন্ন মত -পাদিপপাপপ ২২৮ 
সন্দেহজনক বস্তুর প্রকারভেদ এবং এর হুকুম পপিপিপিপাপাপিপিগল ২২৯ 
০1৮০০ ০5 63১০। ০8৮18 88 ৩৯প্গ্রর ব্যাখ্যা পাপা ২২৯ 
2৯20105/25 0-ধ্রর ব্যাখ্যা ০২১প্লি লিন ২৩০ 
অধ্যায় £ উট বিক্রি এবং এর আরোহণ (প্রতেদ) . (২... করার হুকুম সম্পর্কে উনি ২৩১ 
হযরত জাবেরের (রা.) উটের ঘটনা .....৮াপদপপসিপাপানলদশ ২৩১ 
০১। ০৪ ৮১০-এর বিস্তারিত বিবরণ .-ািশপিনপপিপ ২৩২ 
১। হানাফী মাযহাব -...োপপপিপাপিপাপিপাপাপীপাপপাপাপাপাপপাপাপাপাপাপাপপাপিপপাপাপপাপাপশাপাশা ২৩৩ 
২। শাফেঈ মাযহাব ..পপাপপাপাপপিপপাপপপপপপিপপপপপপপপপাপ ২৩৪ 
৩। মালেকী মাযহাব... ২৩৫ 
৪ । হাম্বলী মাযহাব -৮-পপাপিশাদপপপপাপপাপপি টির ২৩৬ 
ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার কারণ “দশা ২৩৬ 


একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ....+"*পেশাপিপাপাশপীপীপপপপপপপগপিপিপ পপ ২৩৭ 


হযরত জাবেরেন (রা.) হাদীসের জবাব "৮" ভি 5775758557 ২৩৯ 
আয়িশা (রা.)-এর হাদীসের তিতযীরি ১5757275555 ২৪০ 
অধ্যায় ঃ জন্তু ধার নেয়া এবং তুলনামূলক ভালো অন্তু দিয়ে ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে “. ২৪২ 
ইমামদের বর্ণিত হাদীসের ভারার 4:55 ২৪৪ 
অধ্যায় ঃ একই জাতের প্রাণী হলে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গে “৮৮৮৮৮ ২৪৫ 
অধ্যায় ঃ সফর ও মুকিম অবস্থায় রেহেন রাখা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গে ....... ২৪৮ 
অধ্যায় ও জলম ভজ্গর্বে: 4০5০4455555 ২৫০ 
₹/-.-এর অর্থ এবং শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি 72755225577755775175555158 ২৫০ 
₹/-. এর শর্তসমূহ 2425464745555555587777 ৮ ২৫১ 
অধ্যায় £ খাদ্যদ্রব্য গুদাম জাত করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে নিপল “২৫২ 
এখানে কয়ের টি আলোটনী ১4752555587 দন548 ২৫৩ 
অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে হলফ করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে .............০০৮৮৮ ২৫৪ 
রির়েরটি আআ লাটনা 55522558552 ২৫৪ 
কতিপয় নাজায়িয ক্রয়-বিক্রয় .................৮১০০০০০০০০০০০০০০৮০০০০০০০০০৪০০০৮৭ ২৫৫ 
বাকিতৈ রারির লেনদেন 52275577555 ২৫৬ 
(1 শব্দের অর্থ এবং এর ধরন .....পিদপপদীদপদ ২৫৬ 
১৮:১০ ৮" নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে 77755758757755257757789 ২৫৭ 
অধ্যায় ৫ শুফ'আ কালার 1577777757575757778475757 ২৫৮ 
?«$£--এর শাব্দিক ও পরিভাষিক অর্থ ...............০০০০০০০০০০০০০০০০০ ২৫৮ 
হারাসের বাধ্য 5555575555525255755778 7555 ২৫৯ 
যেসব বস্তুতে শুফ“আ সাবেত হয় “নিশি ২৫৯ 
শুফ'আ সাবেত হওয়ার কারণসমূহ ....পোপেপাশপিপিদাপপিপিপপিপিপিপপপাপিপাপিশ ২৬০ 
রর দলীলসমূহ 07777477174 ২৬১ 

প্রতিবেশি শুফ“আর অধিকারী হবে এর দলীল "গসিপ ২৬১ 

ইমামের বর্গিত'হাদীনের জবাব: ৮১৮০২4৮৪৪৪5 ২৬২ 
অধ্যায় ঃ প্রতিবেশির দেয়ালে কাঠ সংস্থাপন সম্পর্কে ......েপেোপপপিদিপিপিদিল ২৬২ 
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অধ্যায়ঃ জুনুম-অত্যাচার ও জমিন ইত্যাদি জবর দখল হারাম হওয়া প্রসঙ্গে ................- ২৬৪ 
জমিনকে বেড়ি বানানোর অর্থ “পাপা ২৬৫ 
জমিনের ভাত ভর 25727575522 ২৬৬ 
অধ্যায় ঃ বিরোধ দেখা দিলে রাস্তার পরিমাণ নির্ণয় সম্পর্কে করণীয় “৮৮ ২৬৭ 
অধ্যায় ৫ ফারায়েয্‌ সম্পর্কে 257551577777777576575777852 ২৬৮ 
-১1৪-এর শাব্দিক ও গারিভী মির অর্থ 58222 ২৬৮ 
পুত্রের উপস্থিতিতে নাতির (পৌত্র) মীরাছ ০8 নিত ২৭৩ 
কালালার মীরাছ .”***পপপাপাপপপপপপািিশপপশপনপশপিনপপাপপপপনাপপা ২৭৬ 
৪7৫-এরাগ্ারিচয়' 7257558557755548754585488556 ২৭৭ 
7/১/$-এর মীরাছ বন্টনের পদ্ধতি নিম্নরূপ পিপিপি ২৭৮ 
01,211 ১ ৭১ , »| কুরআনের সর্বশেষ আয়াত ডারোারেরো রা ২৭৯ 
অধ্যায় কোন বন্তু দান করে গ্রহীতার নিকট থেকে পুনরায় ক্রয় করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে ---৮****" ২৮১ 
হেবার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ....পপপপিপাপপপাদপপিপনাাপাদাপশা ২৮২ 
সদকা ও হেবার মধ্যে পার্থক্য ......৮৮ পিপিপি ২৮২ 
নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয় করার বিধান “পপ ২৮২ 
অধ্যায় £ সদকা ফেরত নেয়া সম্পর্কে ..পাপলীপাপপিপদিপালপদাগাগনাগলা ২৮৩ 
ইমাম আবূ হানীফার (রেহ.) দলীল ...োপপাপপিপিপিপসসসপসপপ ২৮৪ 
বিপক্ষ মাযহাবের দলীলের জওয়াব ........সেেপোপপদপপপপপিপিদা ২৮৫ 
তাদের দ্বিতীয় দলীলের জবাব হলো পপাপপপপাপাগাসিশপপপাদিপাদিশিপিশিপিপত ২৮৫ 
অধ্যায় ঃ হেবার ক্ষেত্রে এক ছেলেকে অন্য ছেলের ওপর প্রাধান্য দেয়া ২৮৫ 
হেবার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে কমবেশি করার বিধান “নস ২৮৭ 
দলীলসমূহ ক 2755755755557555575557757% ২৮৮ 
দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের দলীল “পিপিপি ২৮৮ 
বিপক্ষ মাযহাবের দলীলের জওয়াব “পাশপাশি ২৮৮ 
অধ্যায় 8 /,.০ সম্পর্কে 78255255455 ২৮৯ 
এর হুকুম সম্পর্কে মাযহাব সমূহ .......েোদদিদিপিগদপপিপিসদি ২৯০ 
ইমাম মালেকের (রহ.) দলীল -.পাপীপপাপিপপপাপপাপগাপপপাদাপিসপপাগাপাাপ ২৯১ 
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ইমাম মালেকের ৫ ) চিনির জয়ার ২৯২ 
-9)-এর হুকুম পে পশশশপিপপিস পিপীপপিপাপাপপাশপশপিশপিশিপ ২৯২ 
এর হুকুমের ব্যাপারেও ইখতিলাফ রয়েছে --পাপপপিপিপপাপাপপপপপাপিাশাপিশ ২৯৩ 
অর যািযা তিতা 2555555552552555 ২৯৪ 
হাদীসের ব্যাখ্যা “াপপপপপপিপপপপপপপাপপাশপাপিপপপপপপাপাপাপাপিপপপা ২৯৫ 
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব -...শপেপপপিশীপাপাপিপিপাশিপিপিপাপিিিপিশপীপিশপিপাপাপপিপীপাদাশা ২৯৬ 
তাদের দলীলের জওয়াব ২৯৭ 
1515-51-55 ২৯৮ 
অধ্যায় ৪ মৃত ব্যক্তির দানের সওয়াব লাভ প্রসঙ্গে "পিপপপপীপিপদিপিপাগিপিপাশ ৩০৪ 
ঈসালে সওয়াবের মাসআলা .....িিদিপিপিপপপপপশ ৩০৫ 
মু'তাযিলাদের দের জয়ার: ৩০৬ 
ঈসালে সওয়াবকারী নিজে সওয়াব পাবে কিনাঃ িীিিটিপিপপশাপগপাপপা ৩০৭ 
একাধিক ব্যক্তির নামে সওয়াব রেসানী করলে সওয়াব বিতক্ত হবে? 
না প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পুরো সওয়াব পাবে “সাপ ৩০৭ 
অধ্যায় ঃ মৃত্যুর পর যে সব সওয়াব পাওয়া যায় সে সম্পর্কে 22581245282 ৩০৮ 
অধ্যায় ঃ ওয়াকৃফ সম্পর্কে 'পপপপীপাপীপপপিদিপপাপাপপপিপিপাপিপপপপাপাপপাপাশাপাশাপপাশা ৩০৯ 
সে ৯৮:৮০। 2৮০5] ()1-এর ব্যাখ্যা ০০০৪৮৮৮৩০৪৩ ৯৪৪৪৪৪৪৪৪৯৯ ৪৭৯৯৯র কক ৩০৯ 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াকফ পপপপাপীপিপদিপাপাপপিপাপপাপাপাশাপাপাপাশাপাপপাপাপাপাা ৩১০ 
অধ্যায় ঃ নিঃস্ব ব্যক্তির ওয়াসিয়্যাত তরক করা প্রসঙ্গে ািিপিপাপপাপিপাশপপাপা ৩১২ 
শী'আদের নানা রকম প্রশ্ন শপিপিপিপাপপীপীশিপিপিপপাপাপাপীগিশিপাপীপিাপীপাপাপিশা ৩১৪ 
উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর ইজমালী জবাব পিপিপি ৩১৫ 
প্রথম প্রশ্নের জবাব পপাপপপপপপপপপপাপপাপপিশশাপাপিপপিপপপাপপাপিপপশা ৩১৬ 
দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব “পপাপিপপাপিপাপশাপিশপিপীপাপিপিশীপিপপিপিপাপাশাপাশপাপাশগাপশপাপাশপশা ৩১৮ 
ততীয় প্রশ্রের জবাব... ৩২০ 
অধ্যায় : মান্নত সম্পর্কে পীপপীপিপপিপাপাপপপাপিপাপাশাশপাপাপপপপপাশাশ ৩২২ 


4৪1 (৪১২৮ ০৩৫ ০৭০ ৬-এর ব্যাখ্যা পপি ৩২৩ 
৪2০251$-এর ব্যাখ্যা 55455558455855255547454728 ৩২৩ 
বিরোধীদের বর্ণিত দলীলের জবাব ০৯৭ ৮৩৪০৯৪৪৪৪৪৯৯ ৪৪৪৪৩ ৪ক৪২৪৩858 58০৯৪৮৪৪৫০৪৯৪৪ ১৪৪৪৪ ৪৪৯৪৮৪১৪৪০৪১৪১১১ ০০০১ ৩২৬ 
(-৮-১]1 ৩ * 0৮৯ ৮৯০1১: ১৪৯ ০1-এর ব্যাখ্যা ৮৮৮৮০ ৩২৭ 
১৯৮৯ ১ ০1৯৪ বর্ণিত হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা 71478 ৩২৭ 
নাফরমানির মান্নতের হুকুম 2০০৪৫৪৪২৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪র৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৮৪58458৪৪৪৪৪4৪৪৪৪৪৪55৪৪৪৪৪৪০১৪৪৪৪০৪১5 ৩২৮ 
৯18৮5815881 রগা বানী ৩৩০ 
আজবা এবং কাস্ওয়া এক উট কিনা? ৮.৮ পি ৩৩১ 
হযরত আবু হুরাইরা ও আনাস (রো.)-এর হাদীস .....পপিপিপপপপিদল ৩৩১ 
হাদীসের সাথে সশ্ষ্ট কিছু আলোচনা 27555775777 ৩৩১ 
আহনাফ ও শাফেঈগণের দলীল -.. পিপিপি ৩৩২ 
ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসের ব্যাখ্যা... ৩৩৪ 
০720011হ রাবার ারারাহারারার্যারারারারারো ৩৩৫ 
/ কসম করার হুকুম টা র7718575515250577575455757555575555855554755778 ৩৩৬ 
/৬-সহএর প্রকারভেদ 2৯৯৩৪৯৯৪৯৫৪ ত৪৯৭৯০০৯৪৯৪৪৪৪০৪৯৪০৪২৪৯৪৪৮৯৯০৯2৪৪৪০৪৪৪৯৮৪৫৪৮৫৯৪৮৪৪৪৯৪০০০৪৪০০৪৭১০। ৩৩৩৬০ 
অধ্যায় 8 আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাওয়া সম্পর্কে 17774757757 ৩৩৯ 
+/ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার হুকুম 47575578555 ৩৩৯ 
অন্যের নামে আল্লাহ্র শপথ "পিপিপি ৩৪১ 
রাসূল (সা.) কর্তৃক জনৈক ব্যক্তির পিতার নামে শপথ করার ব্যাখ্যা “-" ৩৪২ 
ওমরের (রা.) হাদীসের ব্যাখ্যা 8555585858594995585885458584888555545558575855854888 ৩৪৩ 
আল্লাহ ও তার সিফাত (গুন বাচক) শব্দে শপথ করা ৮8177485577 ৩৪৪ 
অধ্যায় £ কোন ব্যাপারে কসম (শপথ) করার পর উত্তম তেবে তার বিপরীতটা করা প্রসঙ্গে ........... ৩৪৫ 
চলি অটনাটি নিররী। 7:75 ৩৪৬ 
হানেছ (কসম ভঙ্গকারী) হওয়ার আগেই কাফফারা আদায়ের হুকুম ......." ৩৪৭ 
দলীলসমূহ দি ৩৪৮ 
আহনাফের দলীল সমূহ 25725757747 ৩৪৯ 


অধ্যায় ঃ কসম তলবকারীর নিয়তের ওপর কসম নির্ভরশীল হওয়া প্রসঙ্গে ৩৫২ 


| | ১01] 

বিষক্স পৃষ্ঠা 
অধ্যায় 2 শপথের ক্ষেত্রে প্রভেদ করা এততিশিাদিপপনানপিশিিিপািপি ৩৫৪ 
হাদীসের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা “দিপা ৩৫৫ 
কসমের মধ্যে প্রভেদকরণের মাসআলা "পিপিপি ৩৫৭ 
একটি রস ঘটনা ............. পিপিপি ৩৫৮ 
দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের দিলীল 7 54বীর দন নভ ভিন ৩৫৯ 
জমহরের পক্ষ থেকে এর জবাব "পিপিপি ৩৬০ 
অধ্যায় ঃ ক্ষতিকর) কসমে অটল থাকা নিষেধ প্রসঙ্গে 75575517544 ৩৬২ 
অধ্যায় ঃ কাফিরের মান্নত এবং মুসলমান হওয়ার পর করণীয় ইারযাররানরা ৩৬৩ 
হাদীসের ব্যাখ্যা “াপপপদাপপপিপপপিিপিপপপিিপপপপপাপাপপাপাপিপাপাশাশিগশাপপাপপা ৩৬৩ 
একটি জরুরী মাসআলা পপি ৩৬৩ 
অধ্যায় ৪ গোলাম বাদীর সাথে আচরণ প্রসঙ্গে 'পপপিপপপাপিপিপাপাপাপাপাশাা ৩৬৪ 
এ 7৪১01 ৮০0৮9 কথাটির ব্যাখ্যা -.িশপিপপপপািপিপপিপশপিপিপাপিশাা ৩৬৫ 
ইসলাম এবং দাস প্রথা ........োপপাপাদিদাপাপিপপিপিপাপাপপাাপাপপাপাপিপাপাশা ৩৬৫ 
দাস-বাদীকে ব্যতিচারের অপবাদ দেয়া নিষেধ ....পোপাপাপাপাপাপপাপাপাগাপাপাগিসিপিপা ৩৬৬ 
'.১০)।_; উপাধির কারণ -.......-..োপেপপিপপপপগদ ৩৬৭ 
আবূ যর গিফারী (রা.)-এর হাদীস ....েপোদপাদিপদিপপিপাপাশাশাপিপাপাপিপাশাা ৩৬৭ 
রেওয়ায়াত সংশিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা ৮ ২27০2855877 ৩৬৯ 
হাদীস সংশিষ্ট মাসআলা -পপপপাপপপাপপপপপপাপপপপপপপাপীপপাপপপাগগশ ৩৬৯ 
ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস ...েপোদাপাপীপাপাপিদিপপপাপাপাপাপাশপাপিপাপাপাপাগাগাশাশাশ ৩৬৯ 
গোলামের একাংশ আযাদ করা ররর ৩৭০ 
গোলামের কিছু অংশ আযাদ করার হুকুম “পপাপপপাপপশাপপাশাগপাপাপশাপাশাশাশা ৩৭০ 
১ ৷ ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মাযহাব “পপপপিপাগাগগপপপাপাশাগাশশা ৩৭১ 
২। সাহেবাঈনের (রহ.) মাযহাব রি ৩৭৬ 
৩। ইমাম শাফেঈর (রহ.) মাযহাব -সপিপাপিপশপপশানপাশিাশাপাপা ৩৭১ 
আংশিক আযাদ করা যায় কি-না ...িলাপিপাপিপপপপাপপিশাপাপপপাপপাপাশপাশশ ৩৭২ 
মাসআলার সারসংক্ষেপ শিপন ৬৩৭৩ 
মাযহাবসমূহের ওপর হাদীস প্রয়োগকরণ িপিপাপপপপাপিশীগগাশাশিশাপাশাশাগশাশ ৩৭৪ 
মুমূর্য রোগীর আযাদ করা .াপিিপাপাপাপাপসপাপিপাগাসগাপাপাপাগাগাপগাশগশগাশ ৩৭৫ 


এ সংক্রান্ত আলোচনা ও মতবিরোধ ....**৮৮০৮৮5555555555555 ৩৭৩ 
ইমামগণের দলীলসমূহ 58577757555 ৩৭৬ 
ইমামগণের দলীলের জওয়াব “পাশাপাশি ৩৭৭ 
অধ্যায় £ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা সম্পর্কে "পাপপাপাপাপাপপপাপাপপাদাপপিপস ৩৭৮ 
১১০ (মুদাববার) এর অর্থ ও প্রকারভেদ ঢ7175577584577885877185 ৩৭৯ 
মুদাববার গোলাম বিক্রির হুকুম “াপাপিপিপাদপাপপাাপপাপশপপপাসাপপসাপাপ ৩৭৯ 
ইমাম শাফেঈ ও আহমদের বর্ণিত হাদীসের জওয়াব "পাপ ৩৮০ 
অধ্যায় ঃ কাসামা সম্পর্কে ...-০০ 89878755777671775525555 ৩৮৬ 
//2০৮৪-এর ব্যাখ্যা "পাপা? ৩৮৩ 
কাসামার পদ্ধতি সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ পপপদাপিপি ৩৮৩ 
হানাফী জায়হার: 77575755555 88525 ৩৮৩ 
শাফেঈ মাযহাব .পোপপপপাগগগগগদগশনপা সেনা ৩৮৪ 
মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব -পপপপপপপপাপপপাপাপাপনপপপপপানপনপপাশাগাশপাশ ৩৮৫ 
ইমামগণের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ কোথায়? "পাশপাশি ৩৮৬ 
১। £এ5(..১-এর দাবি করার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে “নিপপপপাপাপদনাপপিন ৩৮৬ 
২। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের ওপর কসম পাপী ৩৮৬ 
৩। কাসামার হুকুম ৪৪০৪৪৪৪৪৪৩৯ ৪5৪৪৪৫৪০৪৪৪ ৪৪৪৯০৪৪৪৪৪৪ তড ৪ $ 5 উহ রি হত তত ৪ ৪৪৬ ৪₹8 ৪$8৪6৪৪৪৪৪$৪০৪$৪ উর তক উতর ৪ $ ৫৪ তর এ ৬৪ ৬৮৬ 
ইমামগণের দলীলসমূহ 8577775557527555452558775 ৩৮৬ 
বর্ণিত ঘটনার (খায়বরের) জওয়াব "িপপািপাপিপিশশনপিনপাপনপাপাপাগপশ ৩৮৮ 
কাসামার হুকুম পোদ ৩৮৯ 
ইমামগণের পেশকৃত দলীলের জওয়াব ---াপাপপপপাপাপপপাপাপপাপাপা ৩৯০ 
অধ্যায় ঃ মুরতাদ এবং বিদ্রোহীদের হুকুম “াপাপিপপিপশিপিপপিপিপাপীপপাগপাপাশিপ ৩৯২ 
হাদীস সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আলোচনা (ব্যাখ্যা) -াপপাপপপদাপাপাপাপাপাপাগাপাগা ৩৯৩ 
হালাল প্রাণীর পেশাবের হুকুম .াপাপপপাপাপাপপপপপাপাপপপপপাদপাপপাপাগগ ৩৯৪ 
ইমামগণের বর্ণিত দলীলের জওয়াব “পশলা ৩৯৬ 
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা "পপি ৩৯৭ 
৪8০০ 


মুরতাদের সংজ্ঞা এবং হুকুম টা 8185785888478458888445858 45854857885 5585758885587425545555 ৪০২ 
মুরতাদের হুকুম পিপিপি ৪০৩ 
মুরতাদের তওবা গ্রহণ করা “সপপপাপাপিপিপিপিপিপাপাপাপিপাপাপাপাপাপাপীপাপাপপাশাপশাদাশিপাশা 8০৫ 
মহিলা মুরতাদের হুকুম .াপপপাশীপপপপপপপাপদাসপাপপসপপপ ৪8০৫ 
ইমামগণের দলীলের জওয়াব ......৮৮৮িিপদ ৪০৭ 
ফাসাদ সৃষ্টিকারী নেত্রী ধরনের মুরতাদ মহিলার হুকুম “পপ ৪০৮ 
রাসূল (সা.)-কে গালি দেয়ার হুকুম পপপপাপীপাপাপীপাপপিপপিপাপাপাপাপাপাপাপিপাপাপাপাপপশ ৪০৮ 
যিন্দীকের পরিচয় ও তার শাস্তি .....-...োপিপপাপপপিপপাশীপাদাশাশিপদাপগাপাপ 8০৮ 
একটি সন্দেহ নিরসন -“-" পিপিপি ৪০৯ 
যিন্দীকের হুকুম “পিপিপি ৪8১০ 

অধ্যায় ঃ পাথর, ধারালো এবং ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করলে 

কেসাস ওয়াজিব হওয়া এবং নারী হত্যা প্রসঙ্গে “াপপপাপপপপাপপানপপাণ ৪১০ 
হারীস সংশ্লিষ্ট আলোটনা ₹7৮575854544 নর ৪১১ 

কতলের প্রকারভেদ শপিপীপাপিপপশপপপপপাশশাপিপাপিপাপাদাপাপপ ৪১১ 

১। ভারী বন্তু দ্বারা কতল করার হুকুম “মাপা ৪১৪ 

ইমামগণের দলীল দিপা টির র্যা যারা হারার ৪১৪ 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দিলীজী 75552555845 ৪১৫ 
আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব বিশেষণ “পপপিপপপদপাপাপপাপশাপপাপাশপ ৪১৬ 
জমহুরদের হাদীসের দলীলের জওয়াব "াপিপিপাপাপাপপপিপপপশীপাপাপিপাপাপগপশ ৪১৭ 
কেসাসের পদ্ধতি-ধরন কেমন হওয়া উচিত নাশিদ ৪১৮ 
ইমামগণের বর্ণিত দলীলের জওয়াব “পপপদীপাপাপিপপাাপাপাশাপাশা ৪২০ 
অধ্যায়ঃ আক্রান্ত ব্যক্ত কর্তৃক আক্রমণকারীর প্রাণ কিংবা অঙ্গনাশ করায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে ৪২০ 
অধ্যায় ঃ দাত ভাঙলে কেসাস ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে 48889577675 ৪২২ 
একটি ছন্দ নিরসন .......এোপোশপাপিপাপপিপপিপপাপাপপাপিপশাপাপশাগগপাপপপস ৪২২ 
পুরণষ এবং মহিলার মধ্যে কেসাস কার্যকর হওয়া “পপি ৪২৪ 
৮৫০ (৮22 ,1)1১-এর ব্যাখ্যা শিপন ৪২৫ 
অধ্যায় 8 যে সব কারণে সুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল হয় “" ৪২৬ 


হত্যা করার কারণ এই তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা টানি ০০৮ ৪২৭ 


বিবক্ষ পুষ্ভা 
অধ্যায় ঃ হত্যার প্রচলন ঘটানোর গুনাহ পিপিপি ৪২৮ 
অধ্যায় £ কেমভের দন ধনের (ক ধহিত করর) ফসল হব 557 ৪২৯ 
অধ্যায় 3 £ মানুষের জান, মাল ও সম্পদ রক্ষার শুরুতৃ ৯৪০ ৪০৭৯৯৯৪৪৪৪৪৪০৯৯ 5 8৩০ 
হাদীসের ব্যাখ্যা শত ৪৩২ 
সর্বপ্রথম কে এই প্রথা চালু করেঃ :₹..৮.-৮৮৮৮ নিপল ৪৩৩ 
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পেশ কালাম 

অধিকাংশ ফেকাহ ও হাদীস শাস্ত্রের লিখকদের একটি সাধারণ রীতি হলো, 
(৯) চর্চার বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা)-কে ৮৮5 *0৮4)। ষ্ঠ 
3১৮)1-এর পরে উল্লেখ করা । এর কারণ হলো, তারা সর্বপ্রথম আলোচনা শুরু 
করেন মৌলিক ইবাদত (নিখাদ ইবাদত) দ্বারা | যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ ও 
যাকাত ইত্যাদি। এরপরে যেসব বিষয়কে আলোচনায় স্থান দেন যা ইবাদত ও 
লেনদেন সংশ্লিষ্ট । যেমন বিবাহ। তৃতীয় পর্যায়ে এসে সেসব বিষয়কে আলোচনায় 
স্থান দেন যে নিখাদ লেনদেন। আর লেনদেনের বিষয়াদির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের 
অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ বলে £৯৮)। ০১৮০৫-কে তৃতীয় স্তরে আলোচনায় 


স্থান দেয়া হয়। 

সুতরাং £৯»--)। ০,.5$-এর আলোচনার সূত্র ধরে আমরা দ্বীনের অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় ০১,৮২৯ তথা পারস্পরিক লেনদেনের আইন-কানুন 
সংক্রান্ত আলোচনায় লিপ্ত হুতে চাই। তবে মূল আলোচনার পূর্বে অতি 
সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামী অর্থনীতির দু'চারটি "মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করতে চাই। যেগুলো ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি। কেননা এ সম্পর্কে উদাসীনতার 
কারণে মানুষ মারাত্মক ভুল করে বসে । বিশেষ করে আমাদের এই যুগে যেখানে 
জীবিকা আর অর্থনীতিকে মানুষ নিজেদের জীবনের প্রধান ও মূল লক্ষ্য বানিয়ে 
নিয়েছে । আর এ কারণেই অর্থনীতির বিষয়টি আজ রীতিমত গবেষণার বিষয় 
এবং পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রী বোদ্ধাদের চিন্তার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। 


১। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনীতি 

জীবিকা উপার্জন ও অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে সূক্ষ্ম 
একটি বিষয় আলোচনায় আসা দরকার । যার দ্বারা ইসলামী অর্থনীতি এবং বিশ্ব 
ব্যবস্থায় প্রচলিত অন্যান্য অথনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । 

আর সেটা হলো, ইসলাম যদিও বৈরাগ্যতাকে সমর্থন করে না এবং একে 
পরিত্যাগ করাতেই রয়েছে বৈষয়িক সুবিধা এবং বৈধ অর্থনীতিতে মুসলমানের 
উদ্যোমকে ইসলাম শুধু উত্তমই নয় কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। 
কিন্তু ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতিকে মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়াকে সমর্থন করে না। এখান থেকেই ইসলামী অর্থনীতি এবং 
বস্তুবাদী অর্থনীতির মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে । আর তা হলো বস্তুবাদী 


পু 
মনে করে । তাদের ধারণা মতে ইহজীবনে মানুষের প্রধান কর্তব্য হলো বিলাসিতা 
এবং ধন-এশ্বর্ষের পিছনে মগ্ন থাকা । এর বাইরে আর কোন কর্তব্য নেই। 
ইসলামী অর্থনীতি মানুষের জীবিকা ও ক্ুটি-রোজগার উপার্জনের বিষয়টি 
অবশ্যই স্বীকার করে। কিন্তু এটাকে জীবনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য এবং ব্রত 
বানিয়ে নেয়াকে কম্ষিনকালেও সমর্থন করে না। এ কারণেই আপনি লক্ষ্য করতে 
পারবেন যে, একদিকে যেমন বৈরাগ্য ও দুনিয়া বিমুখতাকে কুরআন নিন্দা করেছে 
অপরদিকে আল্লাহ্‌ পাকের অনুগ্রহরাজী তালাশের আদেশ দেয়া হচ্ছে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যকে আল্লাহর ফজল বা অনুগ্রহ এবং ধন-সম্পদকে “আল খাইর” 
বা কল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, খাদ্যকে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে 53৮01 ৮ ০৮7 পিবিত্র খাবার”, পোশাককে “আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
সৌন্দর্য” এবং বসবাসের জায়গাকে “প্রশান্তির জায়গা” হিসেবে । কিন্তু এত 
কিছুর পরও আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না যে, এই দুনিয়া বা ইহকালকেই 


নিট টে চি টি পাতী 


অন্য জায়গায় ১+৮)। €-+ বা ধোকার বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিনতু 
উভয়ের মধ্যে আদৌ কোন সংঘর্ষ বা বৈপরীত্য নেই৷ এর প্রধান রহস্য হলো, 
পরম গন্তব্যে পৌছতে সফরের উপায় উপকরণকে একজন মুসাফির যে দৃষ্টিতে 
দেখে ঠিক জীবিকা উপার্জন ও দুনিয়ার আসবাবপত্রকে কুরআন সেই দৃষ্টিতেই 
দেখে থাকে । 

এটাই ঈমান ও চারিত্রিক উৎ্ককর্ষতার লক্ষণ যার দ্বারা মানুষ তার প্রভুর 
সন্তুষ্টি অর্জন এবং প্রকৃত গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম । একমাত্র এই পথেই মানুষ 
তার প্রকৃত সফলতা ও পরকালের বাধা উত্তরণে সক্ষম হতে পারে। কথা শুধু 
এতটুকু যে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে তাকে সাময়িক সময় জাগতিক পথে পা 
মাড়াতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নির্বিঘ্বে পৌছতে অতি প্রয়োজনীয় দুনিয়ার 
কিছু বস্তু অর্জন করতে হবে। মানুষ যখন নিজেকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত 
করতে পারবে তখন সে জাগতিক বস্তুকে একটি ব্রীজ বা সেতুর মতো ভাবতে 
পারবে যার সাহায্যে মানুষ ওপারে তার আসল ঠিকানায় পৌছে যায়। আর যেসব 
মানুষের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 
জীবিকা তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। খাবার “আল খাইর” পোশাক “আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত সৌন্দর্য' এবং বাসস্থান প্রশান্তি” । পক্ষান্তরে যেসব মানুষ মাঝপথে হারিয়ে 
যায়, ভুলে যায় তার গন্তব্যের কথা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যকে জীবনের 


কক কন কক কও ক ও তকক এপ 5৬ ও জজ জজ জবার রজত রড জও গজ উজ ররর জজ জজ তজডদডকজজজররতবারবাকএরে নগরের রাতকাতবতনাতরিতন রকমারি নিও ডর তর তররা রওনা ররর জিজাত কর রড ড ওজর কিনব ন্রর 


মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় সমস্ত চিন্তা-চেতনাকে এর পিছনে ব্যয় করে 
তখন এই “অনুগ্রহ”, “কল্যাণ” আর “আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রশান্তি” তার জন্য €.-* 
১১৪)। বা ধোকার বস্তু ফিতনা এবং দুশমনে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ পাক 
০০০০০০০০ 
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আল্লাহ্‌ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্ধারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর 
এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। -সুরা কাসাস £ আয়াত ৭৭ 


২। সম্পদ ও মালিকানার হাকীকত বা বাস্তবতা 

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় গুরুত্পূর্ণ বিষয় হলো “সম্পদ' যে প্রকারের হোক 
না কেন প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহই এর মূল মালিক । সাময়িক 
সময়ের জন্য মানুষ কর্তৃক এর মালিকানা লাভ করাটা আল্লাহর দান মাত্র । 
আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন__+41-51 ৪34 -111 1-5 ০ ₹৮৮০ “তোমরা 
তাদেরকে “আল্লাহ প্রদ্ত সম্পদ” থেকে কিছু দান করো ।” 

কুরআনের অন্য জায়গায়ও এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর 
কারণ হলো মানুষ কোন কিছুই পয়দা করতে পারে না। সে পারে শুধু নিজের 
শ্রমটুকু ব্যয় করতে । এর বাইরে তো কিছু নয়। তার সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টার ফল 
নির্ভর করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর। কেননা, আমরা দেখি একজন কৃষক মাঠে 
শুধুমাত্র বীজটা বপন করে । কিন্তু এ থেকে ফসল উৎপাদন এবং এর প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ প্রতিরোধের কোন শক্তিই তার নেই। ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে চারা, চারা 
থেকে কিশলয়, এরপর গাছ, গাছ থেকে ফল-এসব আল্লাহ্র কুদরত ছাড়া 
অন্যকারো পক্ষে সন্ভব? আল্লাহ্‌ পাক বলেন__ 

:০৮৪3911 ৩৫454825652 

তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কিঃ তোমরা তাকে 

উৎপন্ন কর না আমি উৎপনকারীঃ সূরা ওয়াকি'আ, আয়াত ৬৩-৬৪ 


অন্যত্র ইরশাদ করেন__ 


পিঠ লারা জটিল পপ ।পশ্ি তারি ডে চিচেরা পিল নালা ৪৯ পাতি € 


094৩ 414 এত এ নি শি ও 519 


টি 


তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা 
চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। 

উন্লেখিত এসব আয়াতে সম্পদ ও এর মালিকানা সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থার 
প্রকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে । আর তা হলো, যে নামেই হোক, যে আকৃতিতেই 
হোক দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ্‌ । তিনিই মানুষকে রিযিক 
দেন, তিনিই তাদের সকল বস্তুর ব্যবস্থা করে দেন। 

সুতরাং আল্লাহই যেহেতু এসব বস্তুর মালিক, অতএব মানুষ একে শরীয়ত 
সম্মত পন্থায় ব্যয় করতে বাধ্য ৷ মনগড়া পথে ব্যয় করার অধিকার মানুষের নেই। 
বরং সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে সে মাথা নোয়াতে 
বাধ্য । মানুষ সম্পদ লাভ করতে পারে কিন্তু ভোগ কিংবা ব্যয়ের ব্যাপারে সে 
স্বাধীন নয়, বরং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পথে সে ব্যয় করতে বাধ্য । তার অপরিহার্য দায়িতৃ 
হলো, আল্লাহ্‌ যেখানে সম্পদ ব্যয় করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে ব্যয় করা এবং 
যেখানে ব্যয় করতে নিষেধ করেছেন সেখানে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা । 
আল্লাহ্‌ পাক বলেন-__ 


৮ চি ৮ পা পাকে পালা ৪ পপ ৫ 8 2০ ৩ ৪ ৮1 পপ ৪ পে নিলো 


লা 
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আল্লাহ্‌ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্ৰারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর 
এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না এবং মানুষের প্রতি ইহসান 
কর আল্লাহ্‌ যেমন তোমার প্রতি ইহসান করেছেন আর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো 
না। 

এ সকল আয়াত মালিকানার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। এ 
থেকে নিম্নোক্ত বিধান জানা যায় । 

১। মানুষের হাতে যত সম্পদ আছে এর সবকিছুর মালিক স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তা'আলা । 

২। সম্পদ ব্যয় করার সময় কেউ যেন তার প্রধান উদ্দেশ্য আখেরাতকে 
ভুলে নাযায়। 

৩। সকল সম্পদ যেহেতু আল্লাহ্‌র দান সেহেতু সম্পদকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
মত ব্যয় করতে হবে । ব্যয় করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে । 

(কে) আল্লাহ্‌ পাক ধনাঢ্যদেরকে অসহায়দের প্রতি দয়ার্দ ও সহমর্মী হওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছেন। সম্পদের একটি অংশ তাদের পিছনে ব্যয় করা অপরিহার্য 


তত ঠতত তর ত৪তিইত০ সতত নিহিতনি৯ি৩ তব জজ জও ১ নিকউউচড ৪৬৪৪৩৬৪৪৪৮৪ ৪৬৮০ক৪৪ ডট রজরড৬রকিউউকরকজতরএ ৬ ওত ডতউ তর রত ররওিডতিউ৬ত রড ততচ৪র ৪৬৪৪৫৪৪০৪০৪ চ৪রউ৪৪৪$ড$ ৩৮৪৯৪ ৪১৩০৪৬৯৪ ৪৪৪৪ ১৪৫। 


কর্তব্য । কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা তার প্রতি যেমন ইহসান করেছেন তারও 
অন্যের প্রতি ইহসান করা জরুরী । 

(খ) যেসব সম্পদ খরচ করতে নিষেধ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে খরচ করা 
থেকে বিরত থাকতে হবে । কেননা, মানুষকে সামথিক অকল্যাণ বা দুনিয়ায় 
ফাসাদ সৃষ্টি হয় এ ধরনের ক্ষেত্রে সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেয়া হয়নি । আর 
এটাই হলো মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি যার ছারা 
সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী মালিকানার মধ্যে পার্থক্য নির্ণিত হয় । আর এটা জানা 
কথা যে, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মূল হলো বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা । লক্ষ্য করলে 
দেখা যায় যে, মানুষ সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী মনোভাব পোষণ 
করে। তার ধারণা এর মধ্যে অন্য কারো অধিকার নেই এবং তার সম্পদ যেভাবে 
মনে চায় সেভাবে খরচ করবে! কুরআনে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের তীব্র 
নিন্দা করা হয়েছে। হযরত শোআইব (আঃ)-এর কওম এ ধরনের মনোভাব 
পোষণ করত বলে তাদের কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে__ 


৪৫৪৯ পা টিলা তা 
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তির হে শোআইব (আ.)! আপনার নামায কি আপনাকে এটাই 
শিক্ষা দেয় যে, আমরা এসব উপাস্যকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা 
যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি 
তা ছেড়ে দিবঃ _ সুরা হুদ, আয়াত ৮৭ 

শোআইব (আ.)-এর কওম সম্পদের ব্যাপরে যে ধরনের মনোভাব পোষণ 
করত আজকের পুঁজিপতিদের মনোভাবও ঠিক সেরূপ । মানুষের এই স্বেচ্ছাচারী 
মনোভাবকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে-_ 44]1 0.5 0৮) 
“সবকিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ্‌!” 

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে__ ৮5051 ৬3। “যিনি তোমাদের দান করেছেন।” 
এই আয়াত দ্বারা পুঁজিবাদের সাথে সাথে সমাজতন্ত্রীদের মতকেও খণ্ডন করা 
হয়েছে যারা কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ স্বীকার করে না। 

এ পর্যায়ে আমাদের কর্তব্য হলো, ইসলামী অর্থনীতির সাথে পুঁজিবাদ ও 
সমাজতন্ত্রী মতবাদের মধ্যে পার্থক্য কি তা উপস্থাপন করা এবং প্রত্যেকটা 
সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা। 

পুঁজিবাদ $ শুধু ব্যক্তি মালিকানা স্বীকারই করে না বরং মনে করে ব্যত্তি 
তার মালিকানার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন । সম্পদের ব্যাপারে সে পূর্ণ ক্ষমতার 
অধিকারী । 


বড কতএজর নর ছজহকজহততত ২৬৪৮5555555 5558885858558585888558588885808888585র558ররদচর চর ৪৪র88588ড88488888858828284638788488788888ওররঞতজতউরীটিরিররাকগরর্ররকক ও রজত 78758828888) 


উজ পপ ৮৮ 
সম্পদের মালিক হতে পারে না। 

ইসলাম ঃ ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে । কিন্তু মালিক সম্পদের ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। সে সম্পদকে এমন ক্ষেত্র ব্যবহার করার অধিকার রাখে না 
যাতে সমাজ ও দশের ক্ষতি হয় । 


আধুনিক অর্থনীতি ব্যবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক 

মৌলিক এই দুটি ভূমিকা উল্লেখ করে ইসলাম ও প্রচলিত অর্থনীতি ব্যবস্থার 
মধ্যকার পার্থক্যের কিছু নমুনা তুলে ধরতে চাই । এই অর্থনীতি ব্যবস্থার বুনিয়াদ 
এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সেটার ক্রটির দিকগুলো আলোচনা করতে চাই। 


অর্থনীতি ব্যবস্থার সার-সংক্ষেপ 

যে কোন অর্থনীতি ব্যবস্থায় মোট চারটি বিষয় প্রাধান্য পায়। অর্থনীতির 
পরিভাষায় এগুলোকে ০৮-৯)। 2৮7৮৮ 4৮৮৮০ এ০শলা মাছটি 
১৪/-)] ৮2) 2 এবং ০৮৯১০৭ 4৮৮৮ বলা হয়। 

০,০৮১৯৮)। 2--৮-এর অর্থ হলো £ সমাজের প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝে 
ফসলাদী উৎপন্নের বিষয়টাকে প্রাধান্য দেয়া । কেননা প্রতিটি রাষ্ট্রে যেসব আবাদী 
ভূমি থাকে সেগুলো একেক অংশ একেক ফসল উৎপাদনের উপযোগী হয়ে 
থাকে। সুতরাং প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে একেক ফসল একেক এলাকায় উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা । এতে করে একটি রাষ্ট্রের পুরো ভূমি যথার্থভাবে কাজে আসবে এবং 
সে দেশের কল-কারখানাও সচল থাকবে । কেননা, দেখা যায় একটি দেশে ধান 
ও গম উভয়টা উৎপাদিত হয়, কফি এবং তামাকও উৎপাদিত হয়। সুতরাং 
কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হলো, এগুলোর মধ্যে সেটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া যা দেশ ও 
সমাজের জন্য বেশি লাভজনক ও উপকারী । 

আর ০৮১1 ১1১---1-এর অর্থ হলো, কাজিফিত ফসল লাভের উদ্দেশ্যে 
প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ বন্টন করা । অর্থনীতিতে সাফল্য কামনাকারী প্রতিটি 
রাষ্ট্রে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী এবং বিভিন্ন রকম ফসলের মধ্যে যেটি 
দেশ ও দশের বেশি প্রয়োজনীয় সেটার জন্য আলাদা নজর রাখা ও এর জন্য 
অধিক উপকরণ সরবরাহ করা উচিত। এর জন্য আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, 
কি পরিমাণ ভূমি গম চাষের জন্য, কি পরিমাণ ধান কিংবা আখ চাষের জন্য 
বরাদ্দ করা হবে তা ঠিক করা । সেই সাথে রাষ্ট্রের কি পরিমাণ কল-কারখানা 
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কাপড় তৈরির জন্য, কি পরিমাণ চিনি বা ওষধ ইত্যাদি তৈরির জন্য বরাদ্দ করা 
হবে তাও নির্ধারণ করা । তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, 
নির্ধারণের মাপকাঠি যেন মানুষের প্রয়োজন ও হাজতের ভিত্তিতে হয়। অন্যথায় 
অপ্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের পিছনে দেশের মূল্যবান উপায় উপকরণ খরচ 
হতে থাকবে। 

এবার আসা যাক ₹/-২:। ₹-:)১৯-এর আলোচনায় । এটা হলো মূলত 
প্রাকৃতিক উপায় উপকরণ সরবরাহকরার পর যে সম্পদ হস্তগত হয় তা দেশের 
জনগণের মধ্যে সরবরাহ করা এবং এর মাপকাঠি কি হবে তা নির্ণয় করা । 

চতুর্থ পর্যায়ে আসে )৮৯১)। 2 বা উন্নয়নের বিষয়টি । এ কথার 
ব্যাখ্যা হলো, সমাজের প্রতি সদস্য চায় তার কাজকে নির্দিষ্ট একটি গঞপ্ডিতে 
সীমাবদ্ধ না রাখা । বরং প্রত্যেকেই তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতি কামনা 
করে। আর এটাই করা উচিত । তাহলেই কেবলমাত্র শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
উপকারী ও লাভজনক বিভিন্ন বস্তু আবিষ্কার ও উৎপাদিত হবে । সুতরাং প্রতিটি 
রাষ্ট্রে একদল আলাদা সদস্য থাকা দরকার য়ারা সর্বদা এই বিষয় নিয়ে মাথা 
ঘামাবে এবং নিত্যনতুন বস্তু আবিষ্কারের জন্য তৎপর থাকবে । 

এই হলো প্রতিটি অর্থনীতির মৌলিক চারটি উপাদান । তবে কার্যকরের 
ক্ষেত্রে একেক জনের একেক রকমের মত ও চিন্তাধারা রয়েছে । সামনে আমরা 
অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এসব উপাদান নিয়ে আলোচনা করব 


ইনশাআল্লাহ্‌ । 
পুঁজিবাদী দর্শন 

পুঁজিবাদী দর্শন হলো, অর্থনীতির ভিত্তি ঠিক রাখার একমাত্র পন্থা প্রত্যেককে 
সম্পদ উপার্জন ও মালিকানার ব্যাপারে “উন্মুক্ত স্বাধীনতা” প্রদান করা । যাতে 
করে সে প্রত্যেকেই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সম্পদ সংগ্রহে মত্ত হতে পারে। 
যখন এ ধরনের স্বাধীনতা প্রদান করা হবে কেবলমাত্র তখনই অর্থনীতির 
উপরোক্ত চারটি উপাদান সহজভাবে সমাধা হবে এবং বড় ধরনের অর্থনৈতিক 
সফলতা দেখা যাবে । 

পুঁজিপতিদের কথা মতে ব্যাপারটা এমন । এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে, যার 
ওপর অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্ভরশীল । বিষয় দু'টি হলো, এক. যোগান, দুই. 
চাহিদা । যোগানের অর্থ হলো, বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য সামগ্িকে বাজারে পেশ 
করা, আর চাহিদার অর্থ হলো ক্রেতা কর্তৃক সেই পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে 


হওক জন ৮৭৮ক৪রকএ৪৯৪৬৬৪$৮৭৪৬৪৪কজ ডিক প্রাযজউিরন্র্ঠজ$৮৭৪৬৪৬৮৪৪$র$$কএক ডক কডত+$ক৭৯৪৬৪৭৪৪৪৪৪৪৬ ৪৫৪৪৬ এড রর কর করার তরাররওরারিকররকজতর্ররক্রডর্রক্ররর্ররি বরকত কনক একরএররারিজকডরঞ্+ 


হাজির হওয়া । বর্তমান প্রচলিত অর্থব্যবস্থার প্রচলিত একটি মতবাদ এই যে, 
বাজারে পণ্যের যোগান যত কম হবে এর চাহিদা ও মূল্য ততই বৃদ্ধি পাবে। 
পক্ষান্তরে পণ্যের যোগান যত বেশি হবে পণ্যের মূল্য ততই কমতে থাকবে । 
যেমন বাজারে যদি কাপড় থাকে এক হাজার পিস আর এর ক্রেতা থাকে 
সাতশজন তাহলে স্বীকৃত কথা যে, এক্ষেত্রে কাপড়ের মূল্য কমে যাবে । পক্ষান্তরে 
সাতশত কাপড়ের মোকাবেলায় যদি ক্রেতা হয় একহাজার তাহলে এক্ষেত্রে 
কাপড়ের মূল্য অনেকে বেড়ে যাবে । এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার । সুতরাং 
পুঁজিবাদীদের মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিকে যদি সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে পূর্ণ 
স্বাধীনতা দেয়া হয় তাহলে সে এ ব্যপারে চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে এবং 
পণ্যসামগ্রী আটকে দিয়ে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকবে । কেননা তার মাথায় 
এই চিন্তা কাজ করবে যে, যদি বাজারে পণ্যসাম্গ্রী উপস্থিত করা হয় তাহলে 
মানুষের প্রয়োজন মিটে যাওয়ায় মূল্য স্থিতিশীল থাকবে এবং এতে লাভ কমে 
যাবে। 

এ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তি যদি জীবিকা উপার্জন বা ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে বাধ্যগত হয় তাহলে তার ছারা 
অন্যরা লাভবান হতে পারবে এবং সে অন্যদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে । 
আর এটাই প্রাকৃতিকভাবে যোগান ও চাহিদা ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী পন্থা । 

পুজিবাদীরা এক্ষেত্রে এসে বলে এই দু'টি শক্তি (যোগান ও চাহিদা) পুরো 
অর্থনীতি ব্যবস্থাকে সচল করে রাখে! এর দ্বারাই অর্থ অর্থনীতির চারটি 
উপাদানের প্রথম দুটি উপাদান (০৮৮২১ 21-৮৮ এবং ০১৯৪৪) 
0-৮,৯)।-এর সুষ্ঠু সমাধান হয় । যখন উৎপাদনের বিষয়টি সামনে আসবে তখন 


লোকটি যদি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় তাহলে এক্ষেত্রে যাতে বেশি লাভবান হওয়া 
যাবে সেটাকে সে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হবে এবং সে সেসব বস্তুর উৎপাদনের 
প্রতি বেশি মনোনিবেশ করবে যার চাহিদা বেশি এবং বাজারে এর 
প্রয়োজনীয়তাও সমধিক । 


এমনিভাবে যখন ০-১..৯]। *1 +৯-৮১1-এর বিষয় সামনে আসবে তখন 


প্রতিটি লোক সেসব উৎপাদনের পেছনে নিজের শিল্প উপকরণ বিনিয়োগ করবে 
যাতে তার সঠিক মুনাফার সম্ভাবনা বিদ্যমান । আর কোন বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত 
বেশি লাভবানের কারণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না এ জিনিসের চাহিদা বেশি না 
হয়। এমনিভাবে কোন বস্তুর ততক্ষণ পর্যন্ত চাহিদা বাড়ে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এ 


তি তততততত ত৪৬৩৬০ সতড তত৯ ৪৪৬৬৪ জ১৪ ই জর জেড ৩৪৯৪৯১৭ ৪তত জর এড তচতডিজর হরর উড ৪৩ জজ রজত ডিও উতর রওরতডড৬৪৪ত উর রক৪$৪৪৪৬১৮৩৫৩র৪৪৬৯ডউ রতওরডএত৪৪৮৪ ৪ রত রত লওডএ ৩৮, কত ও ৫১৩৪৪ ৪৪৪৯৭ 


কোন কোম্পানী চাহিদা বুঝে জুতা তৈরি করে। কিন্তু কোন' সময় জুতার মূল্য 
কমে যাওয়ার তো যে কোন কারণেই হোক) সম্ভব রয়েছে। যদি ঘটনা তাই হয় 
তাহলে কিছু উৎপাদনকারী উৎপাদন করা থেকে বিরত থাকবে । আর এ কারণে 
বাজারে পণ্য সংকটের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মূল্য বেড়ে যাবে কয়েক গুণ। 
এতে করে এ কোম্পানীগুলো তো পুনরায় চালু হবেই নতুন কোন কোম্পানী চালু 
হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। 

সুতরাং উচিত হলো, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জুতা সরবরাহ করা ' 
তাহলেই কেবল বাজার স্থিতিশীল থাকবে । 

৯) ₹2)৯-এর ব্যাপারে পুজিবাদীদের দৃষ্টিভজি হলো এটাকেও যোগান 
ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । কেননা উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ মিলেই কেবল 
মাত্র সম্পদের (বা ফসলের) মালিক হওয়া যায়। যেমন, ভূমি, অর্থ, পরিশ্রম এবং 
বিনিয়োগকারী । সুতরাং ভূমি কেরায়া পাওয়ার যোগ্য । মাল (অর্থ) বর্ধিত অং 
পাওয়ার যোগ্য। শ্রম মুজরী পাওয়ার যোগ্য এবং বিনিয়োগকারী মুনাফা লাতের 
যোগ্য । তবে উল্লেখিত এই চারটি বস্তুর পরিমাণ নির্ধারিত হবে চাহিদা এবং 
যোগানের ভিত্তিতে । কেননা যদি ভূমির চাহিদা বেশি থাকে তাহলে কেরায়ার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে আর চাহিদা কম থাকলে পরিমাণ হাস পাবে । বাকি তিনটির 
ক্ষেত্রেও হুবহু একই কথা প্রযোজ্য ৷ ঠিক এভাবেই “চাহিদা” এবং 'যোগান' সম্পদ 
বণ্টন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 

১০১১)। 21. বা উন্নয়নের বিষয়টিও ঠিক এমন। এর কারণ হলো 


মানুষ যখন ইচ্ছেমত মুনাফা ও সম্পদ লাভের ব্যাপারে স্বাধীন হবে তখন সে 
নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম উদ্ভাবনের চেষ্টা করবে । যাতে করে 
এর প্রতি মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য বাড়ে। আর এ পদ্ধতিতে 
কাজ্ফিত লক্ষ্যে (উন্নয়নের পথে) অগ্রসর হওয়া সম্ভব । এই হলো মোটামুটি 
পুঁজিবাদী অর্থনীতি দর্শনের কিঞ্চিত নমুনা । অবশ্য তাদের অর্থনীতি দর্শনের 
মৌলিক বিষয়গুলোকে আপনি এভাবেও চিহিত করতে পারেন । 

১। “অবাধ মালিকানা” স্বাধীনতা £ এমনকি কোন ব্যক্তি কোনরূপ 
বাধা-বিপত্তি ছাড়াই যাবতীয় পণ্য-সামগ্রীর মালিক হতে পারে । 

২। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঃ সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তি তার সম্পদের নীতিমালা 
প্রণয়ন এবং তা বিনিয়োগের পদ্ধতির ব্যাপারে রাষ্ট্রের দখলমুক্ত । 


টি এ পু 
পরিশ্রমের ফল । এ সম্পকীয়ি বিধি-বিধানের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও রাষ্ট্রের 


প্রভাবমুক্ত। 
সমাজতন্ত্রী দর্শন 

সমাজতন্ত্রী দর্শন পুঁজিবাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা হলো 
অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা কোনক্রমেই নিষ্প্রাণ “যোগান ও চাহিদা” ০৯%]।) 
(.1)1১-এর হাতে ন্যস্ত করা যায় না। কেননা এ দু'টি নিজীবি এবং বুদ্ধিহীন 
অন্ধ বস্তু । এর মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বড় ধরনের জটিলতা 
এবং ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এ দু"টি শক্তি হলো এমন 
বোবা শক্তি যার হাতে স্বয়ংক্রিয় এমন কোন যন্ত্র নেই যার মাধ্যমে ফসল ইত্যাদি 
উৎপাদন করা সম্ভব । অথবা একবার ব্যবস্থাপনার পর দ্বিতীয়বার ফসল উৎপাদন 
করবে ব্যাপারটা এমনও নয়। বরং উৎপাদনের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা 
দীর্ঘমেয়াদী একটা কাজ । আর দীর্ঘ এই সময়টাতে বিনা প্রয়োজনে অসংখ্য 
উপকরণ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী অর্থনীতি 
ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ পদ্ধতি হলো কারো ব্যক্তি মালিকানায় উৎপাদনের উপকরণ 
সামগ্রী ন্যস্ত করা যাবে না। বরং এ সবকিছুর মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে । 
আর রাষ্ট্রই যাবতীয় অর্থনৈতিক পরিরুল্পনা (500170]010 [171010105) আঞজাম 
দিবে । এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্যের জীবন-যাপনের জন্য যে প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিবে সেটা নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ও থাকবে রাষ্ট্রের হাতে । 
রাষট্রপক্ষই উৎপাদন, পরিকল্পনা জনগণের হাজত পুরণ সহ যাবতীয় পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত করবে । যেহেতু সরকারের হাতে সবকিছুর মালিকানা বিদ্যমান এজন্য 
জনগণের প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব সরকারের ওপর । আর রাষ্ট্র পক্ষ থেকেই 
জনগণ যেহেতু জীবিকা পাচ্ছে এজন্য তাদেরকে আলাদাভাবে কোনকিছু উৎপাদন 
বা লাভজনক বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই । কিংবা প্রয়োজন নেই কোন কিছু 
ইজারা বা ভাড়া নেয়ার । রাষ্ট্রের সম্পদকেই “মজুরী” হিসেবে তাদের মধ্যে বণ্টন 
করা হবে। সমাজতন্ত্রী পরিভাষায় ইজারা, লাভজনক বিনিয়োগ বা অন্য 
কোনভাবে উপকৃত হওয়া নিষেধ । কেননা তাদের মতে শ্রমের মূল্যই হচ্ছে পণ্যের 


মূল্য! পুঁজিবাদী বাজারে লভ্যাংশ সুদ কিংবা ইজারা হিসেবে পরিশ্রমের চেয়ে 
অধিক যে মূল্য নেয়া হয় তাদের পরিভাষায় তা £৪)1 2০১ (মূল্যের বাড়তি 

ংশ) নামে পরিচিত । ইংরেজিতে এটা 50170115 ৬৪1০ নামে পরিচিত । 
এটা তাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট জুলুম! 


ক়করজওরজকক কক রক রওনর ওর ডডকডরর$এক৮৪%৪ ররর ররর রানিক৪জকর্কিররীজরক্জকদরীরউজয়রারররকউরারকতরীউরড়ররিততররররডররডররারডবার করত কর রর কব চাকর সরব ররর রররউরতররীতর কক রর ডিজি 


ইসলামী দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রী মতবাদের ক্রটি 
সমাজতন্ত্রীরা যুক্তির প্রথম ধাপেই ক্রটি করে ফেলেছে। কেননা এ ধরনের 
সামাজিক শৃঙ্খলা রাষ্ত্রীয় অধীনে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া রাষ্ট্রের অধীনে 
এ ধরনের দায়িত্ব ন্যস্ত মানবিক স্বভাবের বিপরীত । কেননা মানুষের অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা এন যে, এর সাথে তার তবিয়ত ও স্বভাবের সম্পর্ক জড়িত থাকে । 
পক্ষান্তরে এটাকে যদি প্রশাসনের হাতে ন্যস্ত করা হয় তাহলে বিষয়টি কৃত্রিমতায় 
রূপ নেবে এবং স্বাভাবিক তবিয়ত ও ফিতরাতের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। 

এ ধরনের হস্তক্ষেপের উদাহরণ এই হতে পারে যে, আমরা বিভিন্ন দেশের 
দিকে তাকালে দেখতে পাই, সে দেশের যুবক-যুবতীরা বংশীয় মিল দেখে কিংবা 
আরো বিভিন্ন দিকে সাদৃশ্য বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়। কতক সময় আবার এই সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং বিবাহ ভেঙ্গে 
যায়। কিন্তু তাই বলে কোন বুদ্ধিমান লোক এ ধরনের সমস্যা নিরসনের জন্য 
বিবাহ-শাদীর বিষয়টা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করতে পারে না যে, রাষ্ট্র নির্ধারণ করে 
দিবে অমুক যুবক অমুক যুবতীকে বিবাহ করবে । অমুক যুবতী অমুক যুবক ছাড়া 
অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না ইত্যাদি। 

রাষ্ট্র যদি এ ধরনের পদক্ষেপ নেয় তাহলে তা হবে মানুষের ফিতরাত, রুচি 
ও তবিয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত । এ ধরনের শৃঙ্খলা মানুষের ফিতরাত ও রুচি 
কর্তৃক পরিচালিত। এতে রাষ্ট্র বা অন্য কোন দখলদারী সম্পূর্ণ বেমানান ঠিক 
তদ্রুপ অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাও এভাবেই পরিচালিত হওয়া উচিত । এতে ভিন্ন কোন 
দখলদারিত্ব থাকা মানেই অসংখ্য সমস্যার বীজ রোপণ করা এবং নানা রকম 
ফাসাদের পথ খুলে দেয়া । এরূপ করলে যে সব সমস্যা দেখা দিবে তা হলো ঃ 

১। এরূপ করায় উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ থাকবে রাষ্ট্রের হাতে । আর 
রাষ্ট্র ফিরিশতা কিংবা নিষ্পাপ কতক লোকের দ্বারা পরিচালিত নয় । বরং অন্য 
দশজন লোভী, স্বার্থপর লোকের মতই গুটিকয়েক লোক দ্বারা পরিচালিত । 
সুতরাং এসব লোকগুলো যদি রাষ্ট্রীয় সকল সম্পদ হাতে পেয়ে নিজের স্বার্থের 
পিছনে তা ব্যয় করে এবং সামাজিক কল্যাণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহলে 
কি ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে তা সহজেই অনুমেয় এবং অতীতে ঘটেছেও 
তাই। 

২। এ ধরনের পরিকল্পনা হবে অনেক সময় অতি সুক্ষ এবং অভিনব, অদ্ভুত 
যা সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারবে না। কেননা সমাজের 
চাহিদা দিন দিন পরিবর্তন হতে থাকে । হয়ত বছরে একবার বা দুইবার এ 
ধরনের পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা হয়ে তাকে । সুতরাং নিত্যনতুন সৃষ্ট 


১৪৮ র৮৪৬এ৪৪৪৪০৪ডকব ডর ৪৪৫৪৪৪৮৪৪৪৪ ৪৪৫/৪৪ উপর এর ডক ডরজরওকরকিও উড ওরওরারা ররর ররর চরগ্ওগারকর রাজারা কত্ত তররাওররও রপ্ত কও রাও তকাকএরককারত কক রএয়ও 


বছরের মাঝখানের এই সমস্যা সমাধানে এসব পরিকল্পনা কি ভূমিকা রাখবে? 
তাছাড়া এসব সমস্যার মূল কারণ উদ্ঘাটন করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার 
জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের ৷ সুতরাং পুঁজিবাদীদের ওপর তারা যে ওশ্ব করে বসত 
ঠিক সে প্রশ্নই তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে এক্ষেত্রে । 

৩। এই কাজ ও পরিকল্পনাটি সহজ নয়। সহজ করাও সম্ভব নয়। বরং রাষ্ট্র 
পক্ষ থেকে জোর জুলুমের মাধ্যমেই কেবল এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা 
যায়। কেননা অনেক সময় তাকে এমন দায়িত্ব দেয়া হয় যাতে সে সন্তুষ্ট নয় 
কিংবা এমন কাজ দেয়া হয় যা করতে সে সমর্থ নয়। এতে করে ব্যক্তিকল্যাণ ও 
রাষ্ট্রীয় কল্যাণের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় । 


পুঁজিবাদী মতবাদে ক্রুটি (সমস্যা) 

পুঁজিবাদী মতবাদের গোড়ার 'দিকটার ভিত্তি সঠিক হলেও এর চূড়ান্ত 
রূপরেখায় এসে গলদ হয়ে গেছে। সেটা হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কোন 
পরিকল্পনার অধীনে সুসম্পন্ন হতে পারবে না বরং চাহিদা ও যোগানের ওপর তা 
নির্ভর করবে । এটা স্বাভাবিক কথা, আমরাও তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এতে 
ব্যক্তিকে এমন স্বাধীনতা দেয়া হয় যে, এতে করে তুলনামূলক অনেক বেশি লাভ 
করা হয় যা মোটেই সমীচীন ছিল না। এই স্বাধীনতাকে কোন শর্তের জালে 
আবদ্ধ করা হয় না এবং স্বাধীনতার ফলে যে যোগান ও চাহিদার বিষয়টা তাদের 
হাতে যিম্মি হয়ে পড়ে এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয় । এতে করে 
গোড়াতে তারা যে ফিতরী শৃঙ্খলা বিন্যস্ত করেছিল তার উদ্দেশ্যই বাতিল হয়ে 
যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো £ 

যেহেতু প্রতিটি লোক আঁধক মুনাফা লাভের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন, এ কারণে 
সে এপথে এগুতে সুদ, জুয়া, গুদামজাত, চড়া মুল্যে বিক্রয় সহ সব ধরনের 
বক্রপথ অবলম্বন করতে দ্বিধাগ্রস্থ হবে না। কেননা এগুলোর সবটিতেই তো 
অধিক মুনাফা লাভ করা সন্ভব। সুতরাং ধনীরাই এভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে 
এবং পণ্য সামগ্রীর মূল্য তাদের ইচ্ছামত বাড়তে থাকবে । এতে করে বাজারে 
কেবল মাত্র সেসব পণ্য সামগীই পাওয়া যাবে যা তারা চাইবে। শ্রমিক-মজুরদের 
সেই পারিশ্রমিক দেয়া হবে যা তারা নির্ধারণ করবে । কেননা তারাই যে বাজারের 
মালিক আর সম্পদের শাসনকর্তা! এসব লেকেরা যোগান আর চাহিদাকে 
অকেজো ও নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে । কেননা এ দুটি বিষয় তখনই কাজ দেয় যখন 
বাজার থাকে অবৈধ হস্তক্ষেপমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং ক্রেতারা নানা রকম পণ্য 
লাভের ব্যাপারে থাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। পক্ষান্তরে যদি একজন কিংবা গুটিকয়েক 
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লোক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ক্রেতারা তাদের মনমত পণ্য কিনতে পারবে 
না। পণ্যের বাজারে আগুন লাগবে । যোগান ও চাহিদার সকল উদ্দেশ্য নিস্ফল 
হয়ে যাবে। | 

এ সবকিছু ঘটে পুঁজিবাদী অবাধ স্বাধীনতার কারণে যে স্বাধীনতার পতাকা 
পুঁজিবাদীরা অত্যন্ত গর্ভরে উত্তোলন করেছে। কেননা এই অবাধ স্বাধীনতার 
কারণেই একটি লোক সুদ, জুয়া, মজুতকরণ, অধিক মুনাফা লাভ প্রভৃতি উপায়ে 
অঢেল সম্পদের মালিক হয়। অতঃপর এই অঢেল সম্পদ দিয়ে বড় বড় মিল 
কারখানা গড়ে তোলে । এরপর মিল কারখানার উৎপাদিত পণ্য দিয়ে বাজার 
নিয়ন্ত্রণ করবে । এভাবে সে এত স্বেচ্ছাচারী হবে যে, সব ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে 
তার ইচ্ছার গোলাম বানাবে । ঘটনাচক্রে কোন ব্যবসায়ী যদি তার সমপর্যায়ে 
পৌছে যায় তাহলে সে তার সাথে ব্যবসায়িক আতাত গড়ে তুলবে । এর ফলে 
সকল ব্যবসায়ীর বোলচাল ও স্বার্থ হবে এক ও অভিন্ন । এভাবে ক্রেতাকে তাদের 
ইচছামত পণ্য ক্রয় করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে। 

(হে পুঁজিবাদীরা!) তোমাদের মুক্ত স্বাধীন বাজার কোথায়? কোথায় স্বাধীন 
যোগান ও চাহিদা? কোথায় প্রতিযোগিতার সুযোগ? 
এর কোন সুফল দেখা যাবে না কিংবা কোন সুসংবাদ শোনা যাবে না। 

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে পুঁজিবাদীরা যে ভিত্তিতে 
অর্থনৈতিক কর্মপন্থা স্থির করেছিল হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে সে অনুযায়ী কর্মপন্থা 
স্থির করার অলীক স্বপ্ন দেখে! “যোগান ও চাহিদা” দু'টি বস্তুকে তারা যে পর্যায়ে 
নিয়ে গেছে তাতে এ দু'টি বস্তু নিক্ক্রিয় একটি জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে, যা 
স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারছে না। যা পারছে তা হাতে গোনা 
কয়েকজনের মধ্যে । এতে করে নানা রকম অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। 
যেমন- 

১। রাষ্ট্রের অতি নগণ্য সংখ্যক লোক অঢেল সম্পদের কর্তৃত্ব লাভ করছে। 
আর এই ক্ষুদ্র সংখ্যক লোক নিজ মহলে থেমে থাকছে না বরং তারা একটি বিশ্ব 
শক্তি অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছে। বহিঃরাষ্ট্রের কিংবা বড় বড় ব্যাংকের অংশদারিত্ত 
লাভ করছে । আর এসব অংশদারিত্‌ ও সম্পদের শক্তিমত্তার কারণে তারা 
রাজনৈতিক ময়দানেও হস্তক্ষেপ করছে। 

২। এই প্রক্রিয়ার ফলে “একক স্বাধীনতা” ধনাটঢ্যদের পৈত্রিক সম্পদে 
পরিণত হয়েছে। গরীব বেচারাদের অর্থনৈতিক এই প্রক্রিয়ায় ধনাঢ্যদের সমানে 
মাথা নত করা ছাড়া আর কোন পথ নেই । 


৩। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে সমাজের চাহিদা মত ফসল, পণ্য 
ইত্যাদি উৎপাদিত হয় না বরং যাতে লাভ বেশি থাকে সেটা উৎপাদনের প্রতি 
মানুষের ঝোঁক থাকে বেশি । সুতরাং যদি দেখা যায় যে, নাট্য ও নৃত্যশালা 
বানানোতে অধিক মুনাফা হচ্ছে তাহলে এটা বানানোর পিছনে সর্বপ্রকার উপকরণ 
ব্যয় করা হচ্ছে। এর কারণে যদি গুরুতৃপূর্ণ কোন কাজ পিছিয়ে কিংবা বাদ পড়ে 
যায় সেটার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না 


ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য 
ইসলামী অর্থনীতি চিরাচরিত পন্থায় সীমালজ্ঘন কিংবা পূর্ণ স্বাধীনতা না 
দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ একটি পন্থা অবলম্বন করেছে । যদিও অর্থনৈতিক যেসব 
পরিভাষা আছে, যেমন, “অর্থনৈতিক বিধান", “যোগান ও চাহিদা" ইত্যাদি কুরআন 
বা সুন্নাতে উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ পাঠ করে যা বুঝা যায় তা 
হলো ইসলাম নিজে অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়ন না করে বিষয়টি মানুষের 
ফিতরতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন_ 
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রা পাট পার্ট 


আমি তাদের মধ্যে রিযিক বন্টন করে দিয়েছি এবং তাদের মধ্যে কাউকে 
অপরজনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। যাতে করে একজন অপরজনকে সেবকরূপে 
গ্রহণ করে । আলোচ্য আয়াতে রিিক বন্টনের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা আল্লাহ্‌র হাতে 
ন্যস্ত। তবে এক্ষেত্রে ফিতরী কিছু শক্তি কাজ করে যাকে আমরা চাহিদা ও 
যোগান নামে আখ্যায়িত করতে পারি। কেননা আল্লাহ পাকই একজনকে 
অপরজনের প্রতি মুহতাজ বানিয়ে দিয়েছেন। ক্রেতা যেমন বিক্রেতার প্রতি 
মুহতাজ, ঠিক তদ্রপ বিক্রেতাও ক্রেতার প্রতি মুহতাজ। একজন অপরজন থেকে 
অমুখাপেক্ষী নয় । এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে এই বলে-_ 

যাতে একে অপরকে সেবকরপে গ্রহণ করে। 


এমনিভাবে আমরা হাদীসেও এর সমর্থন পাই। হযরত আনাস (রা.) থেকে 
বর্ণিত, একদা কতক লোক রাসূল (সা.)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! 
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বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে গেছে, আপনি একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন। রাসূল 


(সা.) বললেন-__ 
ডি দির 10 07) 4০০1 ০০০৯ 101৩1 


পা পালি, ৪ পা ডে ৮০ ঞ্টি লও 
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রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌ তাআলাই সবকিছুতে সংকোচনকারী, 
প্রশস্তকারী, রিযিকদাতা । আর আমি কামনা করি যে, আন্রাহ্‌র সাথে আমি 
এমতাবস্থায় মিলিত হই যে, তোমাদের কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে সম্পদ বা 
খুনের অভিযোগ না করে । 

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমদের এক 
রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে-_এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে আগমন করে 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (সা.) 
বললেন, বরং আমি স্বাভাবিক অবস্থার জন্য দু'আ করি। অতঃপর অন্য এক 
ব্যক্তি এসে আগের মতোই দাবি করলেন । তখন রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলাই দাম কমান, দাম বাড়ান । আর আমি আল্লাহ্র কাছে এমতাবস্থায় 
হাজির হতে চাই না যে, আমার প্রতি কারো জুলুমের অভিযোগ রয়েছে। 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে 
আছে-__ 


৮ তা 1৮ -9৮2% ৮ পাত শি ৮০. 5 ৮৯25৩ 
550৩৮ ঠাপা ৯০ 


তি উরি নি 61046 4০০০ 401,8 
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পর্বটি পপর 2 


হযরত আলী (রা.) থেকে িগ রাগ ইবনে ডি দিনঃ এক 
রেওয়ায়াতে আছে-__ 


2৮৪৪৪৪৬৩৬৮৪ কর ৪৪৪৪ কক ৬ এড ৪৪ ৪০০৪৪ডতকরররডনকগন৬2 ররর রিকি জ্ছীজারাডততিকানাডউডকজতনারার কর এডগার কর উতর ররর রজব তরাররাররাররররাররারুজকাচর কর তর ররর কারুর 


পি তে সা রা নি নর 5৯. পাত পে পা রা 
এ যার 5, ধরা 
চে 
26 পা শালি পে ৮2 
রা 
পা ঠটেল্িতা্া পে পাঠা নি চে ঠে 2 পচ তত তা ৯১৩ 
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“হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) কে বলা হলো, ইযা 
রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমাদের সুবিধার্থে বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে দিন। রাসূল 
(সা.) বললেন, বস্তুর দাম বাড়'-কমা আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত । আমি চাই আল্লাহ্‌র 
সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করি যে, যেন কেউ আমার বিরুদ্ধে জুলুমের অভিযোগ 
করার সুযোগ না পায়।” 

এসব হাদীসে রাসূল (সা.) বস্তুর মূল্য বাড়া কমাকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়ান্ত্রীত 
বলে ঘোষণা করেছেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, পণ্যসামধ্ির ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রের 
বিশেষ কোন পরিকল্পনাধীন নয় ৷ বরং এটা এমন বিষয় যার দায়িত্ স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তাআলা নিজের যিম্মায় রেখেছেন। আর আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অর্থ 
হলো, এটা এ নিয়মের আওতায় চলবে ফিতরীভাবে মানুষকে যে নিয়মে সৃষ্টি 
করা হয়েছে। 

সুতরাং হাদীস দ্বারা বাজারের যোগান ও চাহিদার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 
জানা গেল এবং এটাও জানা গেল যে, বাজারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা মানুষের 
স্বভাবজাত (তবিয়তের) বিপরীত । যার ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামাজিক 
জীবনাচার । আর এটাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এতে হস্তক্ষেপ করা হবে জুলুমের 
শামিল । চাই তা রাষ্ট্র পক্ষ থেকে হোক কিংবা ব্যবসায়ী সংঘ থেকে হোক। 

অন্য একটি হাদীসও এর সমর্থন করে। হযরত জাবের (রা.) থেকে 
হাদীসটি বর্ণিত। 


৪৬ তে তা ঠে৩৩ চে লালা তে পাতি তা 


১:02 2101 লাকি 2101৭৮৮5903, কি লিদি 


৪ প৪৯ 2 চি লা ৪ পাটি চি 9৯০ তা তা ডি পাঠে নি তাত টি 
৯৯৮৮০৫০৭০১০ ৮০৮3০ ৮৮০ জচি ৮১১ 
মিটার নিত 


“রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, শহুরে ব্যক্তি যেন গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষ হতে 
বিক্রি না করে। মানুষকে স্বাতাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও । আল্লাহ্‌ তা'আলা একে 
অপরের মাধ্যমে মানুষকে রিযিক দিবেন ।” 


হততততশসতন হত নি জিহি গসিলিজন্জ্ররডডত্ররিিউত জনিত চওজ জর দির জিএকিএএিএচিওজিকরদিউজিনিজিডজত এক কবউত রর ওত রতি ডর নজর তর ডনর ডর রডরডজ জল কডউভড তর ততডরততত ভরত উতর উকিরউকজররতরচরও জরকচরররওরও৬তকড। 


ক্ষিপ্ত এই বাক্যে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের পরস্পরের জীবিকা সংগ্রহের চিরন্তন একটি পন্থার 
প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা বিক্রেতার মাধ্যমে ক্রেতাকে এবং 
ক্রেতার মাধ্যমে বিক্রেতাকে রিষিক দান করেন। সুতরাং তৃতীয় শক্তির এতে 
অবৈধ হস্তক্ষেপ করা এবং খোদা প্রদত্ত শাশ্বত এই জীবন ব্যবস্থায় দখলদারিতৃ 
করতে যাওয়া হবে চরম বোকামী । হাদীস দ্বারা এ কথাই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 
বাজার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ফিতরী বিষম, যাকে কোনভাবে 
প্রভাবাধিত করা জায়িয নয় । 

সারকথা হলো, ইসলাম চায় বাজারের নিয়ন্ত্রণ মানুষের চিরাচরিত 
নীতিমালার ওপরেই বহাল থাকুক এবং সর্বপ্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ ও দখলদারিত্ 
থেকে এটা মুক্ত থাকুক। 

তবে একথার অর্থ এই নয় যে, এই বিধান পালন করতে গিয়ে কতিপয় 
ব্যবসায়ীকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হবে যাতে তারা যা চায় তাই করতে পারে। 
কেননা এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা দিলে তারা অবৈধ ফায়দা লুটবে এবং 
গুদামজাতকরণ সহ অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী নানারকম উপায়ে অঢেল সম্পদ 
লাভ করবে বরং এই স্বাধীনতার পরিধি হবে সীমিত এবং ইসলাম প্রদত্ত শর্ত 
শরায়েতের অধীনে, যাতে করে ব্যক্তি স্বাধীনতা সামাজিক স্বাধীনতা ও বাজারের 
ভারসাম্যতা ধ্বংস না করতে পারে । যা পুঁজিবাদী দর্শনে অহরহ ঘটে থাকে । বরং 
ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এতটুকু যা বাজার তথা অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক স্বাধীনতার অধীন হয়। 

আর এ কারণেই সুদ, জুয়া ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে। কেননা এসব 
উপায়ে শুধুমাত্র ধনাঢ্য লোকগুলো উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায় । ইতিহাস সাক্ষী, 
শুধুমাত্র এসব সমাজ বিধ্বংসী উপায় অবলম্বন করার ফলেই পুঁজিবাদীরা এতদূর 
অগ্রসর হতে পেরেছে । কেননা তারা এসব উপায়ে সম্পদ সংগ্ৰহ করাকে বৈধ 
মনে করে এবং বাজারে এমন কৃত প্রতিষ্ঠা করে যার কারণে বাজারের 
ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে তা পঙ্গু ও অকেজো হয়ে যায়। 

এ সবেরই সূত্র ধরে গুদামজাত করণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, শহরের উপকণ্ঠে 
গিয়ে পণ্য ক্রয় (২4৯ ৮15) গ্রাম্য ব্যক্তির হয়ে শহুরে ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় 
(১৮৮) ৮০৮৯ ৮৮:) সহ সকল প্রকার ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা 


হয়েছে । কেননা এসব প্রক্রিয়া বাজারের ভারসাম্যতা নষ্ট করে, যোগান ও 
চাহিদার স্বাভাবিক গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে এবং গুটিকয়েক লোকের হাতে 
সম্পদের পাহাড় গড়ার পথ প্রশস্ত করে। 


১৬৮৪৬ ৪৪ক৪৪৪১৮৪৪৪৪৭৪৬৪৪৪৬১৮৭৪৪৫৩৪৪৪৪৪ রর ররর তত চক তরকারী উডিএউ নরক রত 4492 উর হরির রিকঠকাকর কত কউরারারররকরত রক্তাক্ত জরজকক 


ইমাম বাধ্যার (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.), আবু ইয়ালা (রহ.) এবং 
চুপ 


নিরসন: (2৮500, 80155450654 


- 64451 2১ ০৯১০ ৪৪ 0 ভে 0১৮ তিশা ০ || 

“যে ব্যক্তি গুদামজাত করল সে আল্লাহ্র যিম্মা থেকে বের হয়ে গেল এবং 
আল্লাহও তার যিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন ।” 

ইসলামী বিধানের আরেকটি বিধান হলো ব্যবসায়ীদেরকে অর্থনৈতিক 
ংঘ/সমিতি গঠনে বাধা দেয়া। কেননা এর ফলে অর্থলোভী কতক ব্যবসায়ীর 
হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ ভার চলে আসে এবং স্বাভাবিক গতিশীলতা স্থবির হয়ে 
পড়ে। ফোকাহায়ে কিরাম সুস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন যে, ব্যবসায়ীদেরকে 
বাজারের পণ্যের দর ঠিক করার জন্য সভা-সমিতি করতে দেয়া যাবে না। দেখুন 


হিদায়ার £ ৮... )1 ৮১৮০ 


সুতরাং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যদি এপ কিছু করে বসে তাহলে রাষ্ট্র পক্ষের 
অধিকার থাকবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা এবং পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে 
আনা । ইসলামী বিধানের আরেকটি হলো যাকাত, সদকা, কাফ্ফারা, কুরবানী, 
ভরণ-পোষণ, মীরাছ ইত্যাদি । কেননা এসব বিধানের কারণেও সম্পদশালীদের 
অর্থবিত্ত নামের সাগরের ঢেউ কিছুটা হলেও আছড়ে পড়ে সমাজের দুস্থদের 
দুয়ারে । ইসলামে সম্পদের খাজানা তৈরি এবং গুদামজাতকরণের দরজা রুদ্ধ 
এবং দানের দরজা উনুক্ত। আর এর গৃঢ় রহস্য, কি. কুরআন তা বর্ণনা করেছে 
এই ভাষায়-_ ১৫:০০ 5১4 ০459 0৫০৮ 

“যাতে করে তোমাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের হাতে ধন-দৌলতের স্তূপ 
গড়ে না ওঠে।” 

সারকথা হলো, ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে ঠিক তবে তা সীমিত 
গপ্তির মধ্যে এবং এক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুবিধাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং 
ইসলাম চায় চাহিদা ও যোগানের বিষয়টা মানুষের স্বাভাবিক গতিশীলতা দ্বারা 
পরিচালিত হোক। বাজার থাকুক সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন। স্টক নামের আগ্রাসী 
ছোবল বন্ধ হোক যার কারণে অর্থের লাগাম সমাজের নগণ্য কয়েকজন লোকের 
হাতে এসে যায় এবং চাহিদা ও যোগানের স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়। একমাত্র এ 


+৮৪৮৪৪৪৮৭৪৪৮৪৪৪৭৪৭৬$$৪৪এ৪৭৪৪৬৪ ৪৪৪ ড কও ররর করন ক৯ডকর৮৪%৪৪৪ক৪৪৮ক৪৮৪৯ক৭%৪ক৪৪৪৪র৪রড বড রক ৪৪৪৪৪৪৪৪৭৪৪ র৪৫৪ রর এম চর রাকিরকিরএরকিও চতজিউিরারিরির 87874885888 8848$38538ক ররর) 


কারণেই অনেক লেনদেন হারাম করা হয়েছে এবং স্টক করা সহ অস্বাভাবিক 
কিছু ঘটলে রাষ্ট্র কর্তৃক এখানে হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। 

ইসলামী অর্থনীতির সার সংক্ষেপ আমরা এভাবে বর্ণনা করতে পারি যে, 
ইসলামে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি যা 
পুঁজিবাদী দর্শনে দেয়া হয়েছে। বরং অ'নীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে ইসলামে 
তিন ধরনের দখলদারিত্ বা হস্তক্ষেপ বৈধ করা হয়েছে। যথা £ 


১। ০:১। ১ তথা শরীয়ত কর্তৃক কর্তৃতৃ 
শরীয়তের এই কর্তৃত্বের কারণে কোন ব্যক্তির শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় সম্পদ 


উপার্জনের সুযোগ নেই । সুতরাং সুদ, জুয়াসহ সকল প্রকার বাতিল ও ফাসিদ 
লেনদেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা নিষেধ । 

২। 2-4৯5--)। 4৯০০ তথা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব 

বাজার যখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের ফিতরত অনুযায়ী চলতে থাকে ইসলাম 
সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অনুমোদন দেয় না। পূর্বের বিভিন্ন 
হাদীসে যা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো একথাই বলে । হ্যা, যদি কোন 
ব্যক্তি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগ 
নেয় তাহলে ইসলাম সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় । ফেকাহর 
কিতাবে যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ।৫৩৬ 

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে__ 


লারা ৮০ চে পা ভি তা 2 তর 


১৫ রানি নন 


দি 5৬ পাতা 2 12 পা ঃরাটির্প . পাপা 


ঠেলা নিলা ঠেতা চে ৮55. রি নি পা ৮2 


77 
“যে ব্যক্তি মুসলমানের সম্পদে দখলদারিত করতে যায় তাদের ওপর বস্তুটির 
মূল্য চড়িয়ে দেয়ার জন্য এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দায়িত্ব এসে যায় তাকে নিম্নমুখী করে 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করার |” __হাকেম, বাইহাকী, তাবারানী, আহমদ, কানযুল উম্মাল ৪/৫৬ 
হযরত ওমর (রা.) হাতিব ইবনে আবী বালতা “আতা (রা.) কে এই মর্মে 
নির্দেশ দেন যে, ৮০০১, ০৮ ৮১ 91451 ১৮] ৪,০১০ 914৭ হাদীসটি 
ইমাম মালিক রেহ.), বাইহাকী, আরদ ইবনে হুসাইদ উল্লেখ করেছেন। 
__-কানযুল উম্মাল ৪/১০৪, হাদীস ৮৮২ 


১৫১১৪০৯৭৩৪৭5৪৪৪৪৪৪৮৪৯৪৪৪৪৪৪ ৪৯৪৯ ১৪২৭৮৯৯৪৭৮৪ ৪৭ত ৪৪৯৪৪ ৪৪৯৯৪৭০৪৯৪৪৫ক৪৭৪৪৪৪৪৫ত৪৮৪৪তর৭০৯স৪৫৪০৪৫৪৪৭১ ৫৪১৪ ত৭৩নত১১ত১৭৯১৪৩১ত৩তত2ততততত তত তত তত ততত 


এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, বাজারে কোন অস্থিতিশীল অবস্থা পরিলক্ষিত 

হলে রাষ্ট্র কর্তৃক হস্তক্ষেপ করা বৈধ । 

৩। 3১৯৭। 0৯১০ বা নৈতিক দখলদারিত্ 

মনে রাখতে হবে যে, নৈতিক বিধি-বিধান ইসলাম থেকে মুক্ত নয়, বিশেষ 
করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে । কেননা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক মুনাফা লাভ করা 
মানুষের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা 
করে এসেছি । ইসলাম মানুষের অন্তরে এই শিক্ষা গেথে দিয়েছে যে, লেনদেনের 
ক্ষেত্রে অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে । অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য 
দিতে হবে যদিও নিজে অভুক্ত থাকে । দান সদকার ব্যাপারে প্রতিযোগি 
মনোভাবাপন্ন হতে হবে এবং সম্পদ উপার্জনের মরণ নেশায় বুঁদ না হতে হবে। 
আর বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের বিধি-বিধান কুরআন হাদীসে ভরপুর । বিস্তারিত 
আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই । 

সত্যিকার অর্থে যদি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়িত করা যায় তাহলে 
পুঁজিবাদী দর্শনের কোন কুপ্রভাব সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। আর 
সমাজতন্ত্রী দর্শনেরও কোন প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি হবে না। 

অর্থনীতি তখন জুলুম, কঠোরতা ও আত্মিক স্বার্থপরতার প্রভাবমুক্ত হয়ে পূর্ণ 
ইনসাফের সাথে তার সঠিক গতিপথে পরিচালিত হবে সমাজে ফিরে আসবে 
সেই হারানো দিনের এতিহ্য এবং সামাজিক ভারসাম্যতা । 


তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম-খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০০-৩১৩ 


নিতো 





অধ্যায় £ ক্রয়-বিক্রয় 8€৯৮৮। 
৮:এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 
চিত্তে মালের বিনিময়ে মালের লেনদেনকে €-:+ বলা হয়। 
)৯-:-*1। অভিধান প্রণেতা ₹--৮এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 


০৪১ পছি ল পির কড়ি চিপ পালিগিতি ঠেটিবা নিত পাড়ি, টিপি পাতি হি চিঠি লতা তি তে শিলার 


-১14-581 ১০৯৯০ ০501 ০১১ ৮৭ "পচা এ ১ ০৪৮ শা 
তথা এটি বিপরীতবোধক একটি শব্দ। কোন সময় খরিদের অর্থে এবং 
কোন সময় বিক্রয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় এটি যে কোন হাত 
বদলের (লেনদেনের) অর্থে ব্যবহৃত হয় চাই মাল হোক বা না হোক। 
যেমন_ কুরআনে কারীমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে-গিয়ে 
টার 7১9 ৮ ১:৮৮ এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) 
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এরূপ ঃ 


£ তে চি তা পাটি 


১02145৩১০০৫ 25501 2%তথা আকর্ষণযোগ্য বস্তুকে অনুরূপ 

কোন বস্তু দ্বারা লেনদেন করা । উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী মৃত প্রাণী, রক্ত ইত্যাদির 
লেনদেনকে ₹-১% বলা যাবে না। কেননা এটা ৮১১১৮ (১ বা আকর্ষণযোগ্য 
বন্তুনয়। 

০:-এর ১$, হলো “ঈজাব ও' কবুল।' ৮৬ হলো; ক্রেতা বিক্রেতা 
উভয়ের লেনদেন করার যোগ্যতা থাকা । এর ৮ (প্রতিফলিত হওয়ার ক্ষেত্র 
হলো) *৯৪-* ০০ (তথা মূল্য বিশিষ্ট মাল)। 


ইযাহুল মুসলিম-_৪ 


৪৪ ররর 8$৮388%%488885রনীত ওকি কড ররর রঞররাভ্নিকাউর করিব রজ্করররকীররারিকউ কিরাত কএগারকরতী উর রাডররডিরিতকরররকতঠরীজকরকরতকতডউ ররর রকরীড উতর করত 


হুকুম ৪ ৮ ₹-£-এর ক্ষেত্রে ক্রেতার খরিদা মালের মধ্যে এবং বিক্রেতার 
“মূল্যের মধ্যে” তাৎক্ষণিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া । 

আর -১৯৯-এর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানের পর উভয়বিদ অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া। 

নামকরণের কারণ 

৮ শব্দটিকে € এ থেকে নেয়া হয়েছে। উভয় হাত প্রশস্ত করা পরিমাণকে 
(০ বলা হয়। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে যেহেতু লেনদেনের সময় হাত প্রশস্ত করে 
এজন্য একে ৮ বলা হয় । এমনিভাবে 2»: ৮১৮ ৮: ৮£০-এর অর্থ হাতের 
ওপর হাত রাখা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক একে 
অপরের হাতের ওপর হাত রাখার রেওয়াজ ছিল এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে 
€-২: | এই কারণেই ৮:+-কে 27৮ (কেরতালী, লেনদেন) বলা হয়। অবশ্য 
€---এর উৎপত্তিমূল £৮ এ কথা প্রশ্রমুক্ত নয়। কেননা €₹--£ হলো (৮০ 
(৬৮৮ কালিমার এ বিশিষ্ট) আর এ শব্দটি 515 (১০ কামিলা 15 বিশিষ্ট)। 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরূপই দেখা যায়। যেমন বলা হয় ৮০৯: 6৯6৩ (০৮5 
কালিমায় ১3) এমনিভাবে বলা হয় (৮০৯+ +৮৯%। (৮০) ০ 


ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা 


কুরআন, হাদীস ইজমা (এবং কিয়াস) সর্বপ্রকার দলীল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের 
বৈধতা প্রমাণিত । 


কুরআনের দলীল ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ৪ (১) 1৯:০11-+551 4101 ০০1 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বেচাকেনাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। 
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(২) -*:৮9191 1১ -+4$ বেচাকেনার সময় সাক্ষী রাখো । 

(৩) (017৮22৮6081 55000 2 ০০ 4 
তোমরা অবৈধভাবে অন্যের মাল ভোগ করোনা ৷ বরং বৈধভাবে ব্যবসার মাধ্যমে 
ভোগ করো। 


তি চে আনে ৬০ ৮. ৯5 লা 8টি পারা উিলার্তি পাঠে ১ ঠে উল কা টিলা 


(8) (৮54১ ০০ ১১ 1১শশি ৩1 ০৮৯ পিচ শি তোমাদের প্রভুর 
অনুগ্রহ তালাশ করাতে কোন দোধ নেই 


হন১৪১৪ ৪৪ কমর ওর চন ডর ৮ক৪৮৪৪$০৪৪৪ ১৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ড৪৬ ৪৪: রর ডক ডরাডরজরিররাডডব ওর ডর রর ৯৪৪৪ ৮রকতর করার ৮্কনকউ টির উজাড় ৫66৫8 886গরচরররর তর উরররাতরটিরউরও রিট উরউডররবাররডও করি রিকরর। 


হাদীসের দলীল £ (১) রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ₹-৪০। 
.._৮। কোন প্রকারের উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তির হাতের 
উপার্জন এবং বৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের উপার্জন সর্বোত্তম উপার্জন ।” ___বাধ্যার-আহমদ 

(২) ০৮1৮০ ০০ ৮৮৮71 ৮০০ বেচাকেনা হয় সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ৷ __বাইহাকী 
ইবনে মাজাহ 


নান লাগত চার গাজার পৃটিগ তিনি 
তাদেরকে এ অবস্থাতেই বহাল রাখেন। তিনি একথাও বলেন- বিশ্বস্ত 
ব্যবসায়ীগণ কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে উঠবে | __তিরমিবী 

ইজমা $ উম্মতে মুসলিমা (যে কোন মতের হোন না কেন) বেচা কেনার 
বৈধতার ওপর সবাই একমত হয়েছেন। 

হিকমত বা কিয়াস ঃ যুক্তিও এর বৈধতার স্বপক্ষে রায় প্রদান করে। 
কেননা স্বাভাবিকভাবেই মানুষ একে অন্যের বস্তুর মুখাপেক্ষী । আর কেউ তো 
বিনিময় ছাড়া প্রদান করবে না। তাই €₹--এর বৈধতা প্রদান করে মানুষের 
প্রয়োজন পূরণ এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পথকে সুগম করা হয়েছে। 
স্বভাবগতভাবেই মানুষ অন্যের সাহায্যপ্রার্থী। আর একে অন্যের সাহায্য ছাড়া 
স্বাভাবিক জীবন যাত্রা সচল থাকতে পারে না। বিধায় যুক্তি অনুযায়ী বেচাকেনা 
(৮:+)-কে বৈধ করাই উচিত ছিল এবং করাও হয়েছে তাই। 


ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার হিকমত 

বেচাকেনার বৈধতার মধ্যে অনেক হিকমত রয়েছে কিছুটা ইশারা করেছি 
তার মধ্যে আরও কিছু হলো £ (১) শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন €২) ছুরি, ডাকাতি, 
ছিনতাই, খেয়ানত, ঝগড়া-বিবাদ এবং সকল প্রকার অবৈধ পন্থা বন্ধ করা। 

(৩) জীবন যাপনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিশ্ব পরিস্থিতি শান্ত রাখা । 
কেননা মানুষ অন্যের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে এটাই স্বাভাবিক । সুতরাং 
লেনদেনের পথকে যদি রুদ্ধ করে দেয়া হয় তাহলে মানুষের সামাজিক জীবনে 
ধস নামা এবং দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অতি আবশ্যক ব্যাপার । 


রজত ততন8কর888586%5554855808565%888 ঝর রকর জরিনা ৬ কির রন 8878887 5888 ররককীরাররি কত নাতির রিড 38228 82 ্ঞকডডউানীনককড়াকররডতকড়রকররজর্রর রক রর রিকর ররর 


€--এর প্রকারভেদ 

যেহেতু ৮৮4-এর প্রকারভেদ অনেক তাই €:+1| ৬১ (৮4-কে একবচন) না 
এনে ₹৯:/| ৮৮ (৮-কে বহুবচনের সাথে) উল্লেখ করা হয়েছে। 

€-:+-এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ 

(১) ০+-০* ৮-৮£ £ বস্তুর বিনিময়ে অর্থের লেনদেনকে 1 ₹ বলে । 

(২) 7০৫৮৮) ৮৪ £ বস্তুর বিনিময়ে বস্তুর লেনদেনকে £০1-5 ৪ 
বলা হয়। 

(৩) (4. €-+ ৪ নগদ অর্থের বিনিময়ে বাকিতে বস্তু হস্তান্তর করাকে 
৮-- বলা হয়। 

(৪) ১০ ৮: 8 অর্থের বিনিময়ে অর্থ লেনদেনকে ০ ৫৯ বলে। 

(৫) 7৮41 ৮ ৪ ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কিছু লাভে ক্রয়-বিক্রয়কে ₹-:+ 
71 বলে। 

(৬) ₹-)৯; ৮: £ বস্তুকে ক্রয়কৃত মূল্যে (লাভ করা ছাড়া) বিক্রয়কে €৮৮* 
4১7 বলে। 

(৭) ০১ তই ৪ ক্রয়কৃত মূল্যের কমে (লোকসান দিয়ে) বিক্রয় 
করাকে ++ ₹+ বলে । 

(৮) 2০১৮ ৮ ২ পূর্বের মূল্য উল্লেখ না করে স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়কে 
2১. ৮ বলে। 

(৯) সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়কে *)১ ৫: বলে। 

(১০) ক্রেতা-বিক্রেতার কারো ১১৯ থাকলে একে *)3:-৮ ₹-£ বলে। 

(১১) (০-০ ৪ ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেলে একে ₹:+ 
০৮-০ বলে। 

(১২) 4-৮ ৮: £ ক্রয়-বিক্রয়ের ০4 এবং 4-০।-এর মধ্যে ক্রুটি 
পাওয়া গেলে একে ৮. ₹১£ বলে। 

(১৩) ২.৪ ₹-২% £ ক্রয়-বিক্রয়ের --০/-এর মধ্যে ক্রুটি থাকলে একে 
১৮০ ৮ বলে। 

(১৪) ৯৪০০ ত£ £ প্রাসঙ্গিক কোন ক্রটি দেখা দিলে একে ৯১০০ ২৮ 
বলে। বিস্তারিত বিবরণ ফেকার কিতাবে দ্রষ্টব্য । 


*র রত তত ৪ ডক রড তর ততক8৪ 7৪৪৪ ডর ররর ডরর৮5৪৪৮৪৪৪৪৪৮৯৪৮৪৪৪৪৯৪৪৪৯৭৪৪৭৪৫৪ক৪৪৪৪৪৪ ররর ররর রড রজার কনক কাররজরররডরররহাতকউকটজ্ররজর রর র্রর্ররকরটরউক্তলা 


504০৯11১2৮৮ ১০১] ৮৮ 0021 ৮৩ 
অধ্যায় ৫ স্পর্শ ও ছুড়ে মারার মাধ্যমে কৃত ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়া প্রসঙ্গে 


নিন ১ পাগল লে চক ০ ঠেলা ডের পর্ণ না টে ৮ পানিতে 


এগ ক দার না 


4 হ..০১.৫ এবং রা 1০05০ ১৮ এর মার্সদার। মূল 
১ (তথা স্পর্শ করা) এবং ১. (নিক্ষেপ করা)। 

£.. ০১ ৮১% - 540০৮ ৮ জাহিলী যুগে বহুল বহুল প্রচলিত দুটি 
ক্রয়-বিক্রয়ের নাম । এ দু'টির ব্যাখ্যায় (পরিচয়ে) আলিমদের বিভিন্ন মত পাওয়া 
যায়। 


১. 2.৮৪১০০-এর ব্যাখ্যা 

(১) বিক্রেতা বলবে__আমি তোমার কাছ থেকে এই বস্তুটি এত দাম দিয়ে 
কিনলাম । আমি তোমাকে ছুঁয়ে ফেলার সাথে সাথেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে 
বাবে । অথবা ক্রেতা কর্তৃক অনুরূপ বলা । এই ব্যাখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা 
(রহ.) থেকে বর্ণিত। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) উমদাতুল কারীতে তা 
উল্লেখ করেছেন। 

(২) ৮৮: বিক্রিত বস্তু) ঢেকে অথবা অন্ধকারে রেখে মালিক কর্তৃক 
একথা বলা যে, আমি তোমার কাছে বস্তুটি এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, তোমার 
স্পর্শ করাকেই দেখার মধ্যে গণ্য করা হবে। দেখার পর তোমার কোন ১৮২৮! 
থাকবে না। তাফসীরটি ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর | ইমাম নববী রহ.) শরহে 
নববীতে তা উল্লেখ করেছেন। 

(৩) উভয়েই কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া একে অপরের কাপড় 
খরিদ করা এবং একথা বলা যে, যখন আমি তোমার কাপড় স্পর্শ করব এবং 
তুমি আমার কাপড় স্পর্শ করবে তখন ?₹-- - »--:* (কার্যকর) হবে । এটি 
হযরত আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে। 

এক্ষেত্রে ৮-1-কেই ৬১৮৮:| ও এ৯+-এর স্থলাভিষিক্ত মনে করা হবে। 
এই তাফসীরটি হযরত আবূ হুরাইরা রো.) কর্তৃক বর্ণিত। 


২5555 ররওওতর রচিত জরজরকর$+$ 8888 6৬8প্রপ্ররতররিঠররকরিএক ওক ররর রিকরারউররির এর রত এডর ররর ডর রিএরজ্রডররিওঞওররররওর করব রও কতকরক ৪কককতরতরউরকও 


(৪) কোন বস্তু এই শর্তে ক্রয় করা যে, ক্রেতা বস্তুটি স্পর্শ করা মাত্র 
)-৮৭৪১৮৮৮ বাতিল হয়ে যাবে । তাফসীরটি ইমাম নববীর । তবে এই 
ক্রয়-বিক্রয়টি এসব লোকদের কথা অনুযায়ী বাতিল বলে গণ্য হবে যারা ১৮১৯ 
১1-%-এর প্রবক্তা ! আহনাফ এর বিপরীত । কেননা তারা ১.৮ ১৮৮৮-এর 
অস্তিতৃই স্বীকার করেন না। 


২. ৮»)০৮:-।-এর ব্যাখ্যা 

(১) ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক একে অন্যের দিকে কাপড় ছুঁড়ে মারা । আর 
এই ছুঁড়ে মারাকেই ₹-:+ হিসেবে গণ্য করা । অথচ কেউ কারো কাপড় দেখেওনি 
এবং উভয়ের মধ্যে ২,৯.:1 . ৯ ও পাওয়া যায়নি । এটা ইমাম শাফেঈর 
(রহ.) ব্যাখ্যা । 

(২) বিক্রেতা কর্তৃক একথা বলা যে, আমি তোমার কাছে এই বস্তুটি বিক্রয় 


করব। বস্তুটি তোমার দিকে ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে ৮ লাধিম হয়ে যাবে, 
তোমার কোন ইখতিয়ার থাকবে না । 


(৩) কেউ কেউ বলেন, এখানে €₹---* (বিক্রিত বস্তু) নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য 
নয় বরং আলাদাভাবে পাথর নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য । যাকে ৪-৮-]| €₹-:£ বলা 
হয়। এর বিশদ বিবরণ পরে আসছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। -_দেখুন 
এ ৮০)1১৯১| খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩০১, শাইখ যাকারিয়া (রহ.) প্রণীত 


আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেছেন-জমহুর ওলামাদের মতে, 
উল্লেখিত এই দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় প্রতারণা এবং জুয়ার মধ্যে শামিল । 
কেননা, ক্রেতা যা দেখার সুযোগ পায়নি এবং এতে চিন্তা করার অবকাশ পায়নি 
তাতে প্রতারিত হওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার। 


৩. ৮-১০৬| (৮৯%৭। ৮৪ অনুপস্থিত বন্তু বিক্রি করা 

(১) আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতের 
একাংশ হলো 8. ৮ ১৮ ১৮ উড শচ ০১ ০৯৩৪১ অর্থাৎ ৮১৮-৮এর 
ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়া ছাড়াই একে অপরের দিকে কাপড় ছুড়ে 


দেয়াই ৮: হিসেবে গণ্য হওয়া। অর্থাৎ ক্রেতার চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না 
থাকা । এভাবেই কাপড়টি নিতে তাকে বাধ্য করা। 


১ বহার তি নি... ৪৫ 

এসব আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, ১51 যেহেতু বাতিল, ৫ সে কারণে 

৬০৮৪ ০০ (অনুপস্থিত বস্তু) বিক্রি করাও বাতিল হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং 

কোন বস্তু দেখা ছাড়া খরিদ করলে এই চুক্তিই (১.০) সহীহ্‌ হবে না। ইমাম 
শাফেঈর +»--৯ 4৯৪ এটাই । 

(২) ইমাম আবু হানীফা (রহ.), আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ প্রমুখ 
আলিমগণের মতে না দেখা বস্তুর ০ শুদ্ধ হবে বটে কিন্তু দেখার পর ক্রেতার 
১৮১৯ হাসিল হবে । এ মতের পক্ষে রয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস, ইমাম 
নখয়ী, ইমাম শাবী, ইমাম হাসান বসরী, ইমাম আওযায়ী রেহ.) প্রমুখ । 

দলীল £ 
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পাটি তাতে তালি রা টনি ০. পা রারিলা লা টা 


১1--)। ৯১৮৯] - র্ ঠি। ১০০৯৩ ৫5 ৮৫ ০৩ ৬০৪ ০ পি এ 
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“যে ব্যক্তি না দেখে কোন বস্তু খরিদ করল দেখার পর তার খেয়ার হাসিল 
হবে ।” -_দারা কুতুনী, বাইহাকী 

(২) না দেখার কারণে যে জটিলতা (অজ্ঞতা) সৃষ্টি হয়, তা ঝগড়া-বিবাদ 
পর্যন্ত গড়ায় না। কেননা দেখার পর ক্রেতার পছন্দ না হলে ফেরত দিবে আর 
বিক্রেতাও ফেরত নিতে বাধ্য থাকবে । 

(৩) ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর মতে অনুপস্থিত বস্তুর 
যাবতীয় গুণাবলী বর্ণনা করে দিলে বেচাকেনা সহীহ্‌ হবে । দেখার পর যদি 
৮৮ বর্ণিত গুণাবলীর সাথে মিলে যায় তাহলে ₹-১£ লাধিম হবে এবং ক্রেতার 
ইখতিয়ার থাকবে না। আর বর্ণিত গুণাবলীর বিপরীত দেখা গেলে ক্রেতার জন্য 
৩১?) ১৮১৬ হাসিল হবে । এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম মালেক এবং ইমাম 
শাফেঈ থেকে অনুরূপ ৯5 বর্ণিত আছে। 

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বর্ণিত দলীলের জবাব হলো ঃ ৮১২৮০-এর ক্ষেত্রে 
ক্রেতার কোন প্রকার ১৮1 থাকে না তাই ৮4. ৮: নাজায়িয। কিন্তু 
৮-/৮৪ (১ ৮৮£-এর ক্ষেত্রে যেহেতু দেখার পর ক্রেতার ১২৯1 থাকে এজন্য 


২5৪৪ র85855৪8$7808558858768+848888 5 দরপত্র ররর 6র585%8585885855585885588558278858258885488862রররকতরজওওওরিররিরকররজউত কতক ররবাররটিভীরীরিউ করার করারও 


' এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয হবে না। সুতরাং অনুপস্থিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়কে 
১১4: ₹-:-এর মত মনে করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। 


৪- ৮৮৮৩৮7]। ৮৪:-এর ব্যাখ্যা 

৮৮৮০ অর্থ পরস্পরে আদান প্রদান করা । সাধারণ অর্থে ৮৮৮০ ৮ 
বলা হয় ঈজাব ও কবুল ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা কর্তৃক খরিদা বস্তু 'এবং 
বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর মূল্য গ্রহণ করা। আল্লামা ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহ.) বলেন ৯০4 ৮: ৮৯4 ও ১ ₹৮+-এর মধ্যে ০৮ 
ও -₹১-কে ৮ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আর এই দুই প্রকার (৮: 
নাজায়িয হওয়ার কারণ হলো এর মধ্যে ১১:৪১ ১৯। পাওয়া যায় না। ঠিক 
তদ্ধীপ ৮৮৮ ৮-:-এর মধ্যেও ঈজাব কবুল না থাকায় এটা ৮: 
১:৮১ ₹+৮১৩-এর মধ্যে অন্তর্ৃক্ত হবে। সুতরাং ওগুলোর ন্যায় (১ 
৯৮5) ও নাজায়িয | 

কিন্তু ইবনে হাজারের রেহ.) এই কথা সঠিক নয়। কেননা এক্ষেত্রে বস্তু ও 
মূল্যের আদান প্রদান ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্তুষ্টচিত্তে হয়ে থাকে । আর এই 
সন্তুষ্টি ($১-:-০৮১)-ই ঈজাব কবুল হিসেবে বিবেচিত হবে। 


ঈজাব ও কবুল মূলতঃ সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্যই হয়ে থাকে । সুতরাং অন্য 
কোন পন্থায় যদি সত্তুষ্টি প্রকাশ করা যায় তাহলে সমস্যা কোথায়? 


__ই'লাউস সুনান-খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১২৭ 

দান, সদকা ও হাদিয়া প্রভৃতির মধ্যে সাধারণত ৮০-এর পন্থাই অবলম্বন 
করা হয়। এতে ঈজাব কবুল থাকে না । সুতরাং (সর্বক্ষেত্রে) ঈজাব কবুলের শর্ত 
জুড়ে দিলে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে । 

এমনিভাবে ৮৮৮৮-৩ ৮:+-এর ক্ষেত্রে ৮--+৮-কে দেখে শুনেই গ্রহণ 
করা হয় অন্যথায় ০*$১ ১৩৯৯৮ থাকত । 

এসব দিক বিবেচনা করে ৮৮--)0 ৮কে 2১৮০ তৈ£ 
৯)--,-এর কাতারে রাখা ঠিক হবে না। 


ভরররকর$র করারও ওক ররর জর 
৪৪৪৪৪ ৪৩৪ররড ৪৬৮৫৪৬৪৪৩৬৪ ৮৪র০ড৪৬৪৪৪র ডর ররর ডক ৪৪$উ৪৫৪রকরররওচরচজজরকর নর রড৪8৬৪৫ডর৪রউডর$করররচডওনজরররইটরররজটরউডউডজডর দত ১222252ররতিভিরিিউিরিকগহরউিউিউ্রত্হিতউিররউউরজতররঃ 


হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ 


লিলা স্টিল চর নিপানি লা পাত্িতে ৩ ঠি টি তালা 
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“রাসূল (স.) আমাদেরকে দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও কাপড় পরিধানের 
দুটি পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন।” উল্লেখিত হাদীসে পরিধানের পদ্ধতি উল্লেখ 
করা হয়নি৷ তবে অন্যান্য হাদীসে এর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। 

(১) *৮- ০০৯৩1 বলা হয় চাদর দ্বারা পুরো শরীরকে এমন ভাবে ঢেকে 
ফেলা যে, কোন দিকে খোলা যায় না এবং হাতকে ভেতরে এমনভাবে জড়িয়ে 
রাখা যে, বের করা দুঙ্কর হয়ে পড়ে। 

যেহেতু এই পরিস্থিতিতে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয় এজন্য এর নাম রাখা 
হয়েছে *(-.০ বলে। 

-৮৩ মূলত এমন এক ধরনের পাথর যার কোন ছিদ্র নেই। এ ধরনের 
কাপড়) পরিধান নিষেধ করা হয়েছে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকার 
নয । সাথে সাথে এটা জাহান্নামীদের পরিধান পদ্ধতিও বটে । এতে পা পিছলে 
শড়ে আহত হওয়ার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। 

অবশ্য ফোকাহায়ে কিরাম “৮.০ এ৮_-এ।-এর আরেকটি পদ্ধতি বর্ণনা 
চরেছেন। যথা সারা গায়ে একটি মাত্র চাদর জড়িয়ে এক পাশকে মাথার ওপর 
টঠিয়ে রাখা । এই পদ্ধতিতে লজ্জাস্থান খুলে যায় বলে তা হারাম বলে গণ্য 
বে। 

(২) *৮৮০৮। £ ০৮৮৮| বলা হয় নিতম্বের ওপর বসে উভয় পায়ের গোছা 


ঈধাড়া করে কাপড় বা হাত দিয়ে তা বেধে ফেলা । এক কাপড় পরিধান করে 
[রূপ করলে সতর খুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকায় এরূপ করা নিষেধ । 

হ্যা, যদি নিচে ভিন্ন কোন কাপড় থাকে তাহলে নিষেধ হবে না। কেননা 
[াসূল (স.) কোন কোন সময় এপ করতেন। 


নওগা রদ রনানরি উজান দাবাতনারীযারর ররর উরি ারীক তারার ককরমারিরিক উর রুনাকরকারারিকজকরার ররর জবা কডারারররজরনাকারানান তি রিরাকার কিক রর করেনি জকানারাররর ডি রররারাকিটিনারা করার কার ডক ক রক রক রক জরা জু 


১০৮ শি ৬০৭। ৮৮11১ ৮০০০০]। ৮৪ ০১৪৪ ৮৩ 
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৪১ ঠে তা পাঠে নিলা ডেড শা পাতা উপ 0 ৪৯ 
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- 3০০ তেল? ০০১ ৮৮০০) তেল ০৪ শি ৮ 

(১) ০৮০৮) শৈই£ £ $ শব্দটির মধ্যে ৮২ শব্দকে €৯-এর দিকে -১৮৩। 
দির দর টান নাজির 
কাইয়ুম (রহ.) বলেন__ /-০-0 29৮০1 ৮০2 ৫ ৩ পম ভি 

নিন তিনি নি 

অর্থাৎ, ৪৮-৮-]1 ৮২ শব্দটি ০৪০1-এর ক্ষেত্রে কে তার 

€৯:এর সাথে ০-১৮০। করা হয়েছে। যেমন ১৮-| ₹-৮£ মাসদারটিকে 

মাফউলের সাথে ০4/৬। রা হ্রমি, যেমন (করা হয়েছে) *--+)। (৮: (এর 
মধ্যে)। - 

অবশ্য ১৮৯)। ₹৮₹-+ শব্দের মধ্যে ৮২৮কে ০১৮-এর দিকে ০১৮০ করা 
হয়েছে। এখানে ১০০-এর অর্থ 4:১১ (তথা ৯৯ &০ *1-এর অর্থ প্রদান 
করছে যার অর্থ প্রতারিত) 

৮৮৮4 ₹-৮+-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । যেমন-_ 

(১) বিক্রেতা বলবে, আমি তোমার কাছে অনেকগুলো কাপড়ের মধ্য হতে 
সেটা বিক্রি করলাম যার ওপর আমার নিক্ষিপ্ত কংকর পতিত হবে অথবা বলবে 
তোমার নিক্ষিপ্ত কংকর যেটার ওপর পতিত হবে সেটা বিক্রি করলাম। 

(২) অথবা একথা বলা, আমি তোমার কাছে জমিনের ততটুকু অংশ বিক্রি 
করলাম, যতটুকু পর্যন্ত তোমার নিক্ষিপ্ত কংকর পৌছে। 

(৩) হাতে একমুঠো কংকর নিয়ে এরূপ বলা যে, হাতে যে পরিমাণ কং 
আছে বস্তুর মূল্য সে পরিমাণ । 

(৪) যতগুলো কংকর থাকবে ৮, ও হবে ততগুলো। যেমন পাঁচটি 
কংকরের ক্ষেত্রে কাপড় (৫৮৯) এর সংখ্যা হবে পাচটি। 


১৮১৪৩ জব তজতডহতিজ চর উজকতউততিতহকডজডব চাতক জনজ্রকরওজগতরি৪৬৪৬৪৩৪ররডর৬৪১৪০উকরজিজজরতরউঠিজরটিতির ও তরউিডজবচউতজরইরডিইতির জর তরি র কউ উড ওত ৪৬৩৪৬ জর রতি হতকওডউড একর উর উডওর তত ৪৬৪ ওর ৪৪৩ 


(৫) কংকর হাতে নিয়ে একথা বলা যে, হাত হতে যখন কংকর পড়ে যাবে 


তখন ৮: লাখিম হবে। 
(৬) একথা বলা যে, যখন তোমার দিকে কংকরগুলো ছুঁড়ে মারব তখন 


(৭) অথবা একথা বলবে যে, তোমার দিকে কংকর ছুঁড়ে মারার পূর্ব মুহূর্ত 
পর্যন্ত তোমার ইখতিয়ার থাকবে। 

৮৮০৮1 ৮-৮£-এর বর্ণিত সকল পদ্ধতি ফাসিদ এবং নাজায়িয। কেননা 
এটা জাহিলী যুগের একটি ৮২: এবং অস্পষ্টতা থাকার কারণে এর মধ্যে ধোকা 
ও প্রতারণার সমূহ সম্তাবনা বিদ্যমান । 

হুযুর (সা.) ৪৮-/| ৮৮£-এর সাথে সাথে ১৮৯)। ৮৮কেও নিষেধ 
করেছেন। মূলত ),*]। কে আলাদা উবে করাটা», 
১০+৮-৯৪|-এর অন্তর্ভুক্ত । এরূপ উন্পেখ করার কারণ হলো 
ধোকা-প্রতারণাকে সমূলে নিপাত করা। আসলে এই অধ্যায়টি নানাবিধ 
বেচাকেনা সম্পর্কে । আর এটা একটা 2-1-$ ৮১-০ এবং মৌলিক উসূল যে, 
যেখানেই ধোকা-প্রতারণার গন্ধ পাওয়া যাবে সেখানেই ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ বলে 
বিবেচিত হবে । যেমন-__ ১৮ ত*£ (অস্তিত্হীন বস্তু বিক্রি করা) 
১$%-* পলায়নকারী গোলাম বিক্রয়, আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা, পানির 
নিচে থাকা মাছ বিক্রি করা, পশু-প্রাণীর পেটের বাচ্চা আগাম বিক্রয় করা। 

হ্যা, বস্তুর অজ্ঞতা (অস্পষ্টতা) যদি কম হয় এবং এ ধরনের লেনদেনের প্রতি 
মানুষ মুখাপেক্ষী হয়, সেই সাথে মানুষের রীতি অনুযায়ী যদি এ ধরনের ০4৫৯ 
ঝগড়া-ঝাটি সৃষ্টি না করে তাহলে তা জায়িয হবে। 

যেমন, গোসলখানা ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করা। এটা জায়িয অথচ 
গোসলখানায় কি পরিমাণ পানি ব্যবহৃত হবে তা জানা যায় না। বিস্তারিত 
ফিকাহর কিতাবে বিদ্যমান । 


5৪৬ হজ ক রিও ডরিজ রপ্ত ওত ড ওকি রক্ত িডরিরারারররাও ওর রাতারাতি ররকরারর্রকররপ্রএরাকরিড ভর ররররওউর রও ররর ওানএকরত 


21৮-11 ১0 ত2 পিট ৮ 
অধ্যায় ঃ গর্ভের বাচ্চা বিক্রি করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে 


00555064020 4৮ ৮৫ 201৮০ ৮০৮০৩৬৪ 
৮4৯5৮৯০ 
(১) 21০11 0৯৮ উভয় শব্দে * এ ফাতাহার সাথে এবং এটিই বিশুদ্ধ 
কেউ --»-এর ৬১-কে সাকিন করে পড়েছেন, এটা ভুল । 1» শব্দটি )৭_. 
অর্থ -» (গর্ভ) । আর 21» - +৮৯-এর বহুবচন । যেমন 1১-এর বহুবচ 
245 এবং »৯০-এর বহুবচন ₹১৮৪ 
৮ শব্দটি মূলতঃ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । যেমন 2111 ০4১ 
তবে কোন কোন সময় মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ হয় । যেম, 
এই হাদীসে এসেছে। 


(২) 7/-]1 4৮ ৮৮£এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। 

(ক) কোন জিনিস ক্রয় করে এর মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ কর 
গর্ভবতী প্রাণী বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত । যেমন এরূপ বললো, যেদিন আমার এ' 
গর্ভবতী উট বাচ্চা প্রসব করবে সেদিন তোমার মূল্য পরিশোধ করব । 

ব্যাখ্যাটি হযরত ৮5১ থেকে বর্ণিত। ইমাম শাফেঈ, মালেক ও একদং 
ওলামা এই মতের সমর্থক । 

(খ) গর্ভবতী প্রাণী বাচ্চা প্রসব করার পর সেই বাচ্চা বড় হয়ে যখন গর্ভবত 
হবে সেই গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা । যেদিন 
এই গর্ভবতী প্রাণীর বাচ্চা গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করবে সেদিন মূল্য পরিশোধ 
করা হবে । এটি হযরত ইবনে ওমরের (রা.) ব্যাখ্যা। 

(গ) গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভের বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গর্ত ধারণ পর্যন্ত সময় 
নির্ধারণ করা । (আগেরটার সাথে পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে গর্ভ খালাসের 
শর্ত ছিল কিন্তু এখানে শুধু গর্ভ ধারণের শর্ত করা হয়েছে) খালাসের শর্ত করা 
হয়নি। 

ঘে) গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভের বাচ্চা অথবা গর্তের বাচ্চার গর্ভকে আগেভাগেই 
বিক্রি করা । অভিধান অনুযায়ী এই মতটিই বিশুদ্ধতম। ইমাম আহমদ (রহ.) ও 
ইসহাক (রহ.) এই মত পোষণ করেছেন। 21০01 )_.»-এর উল্লেখিত সকল 


রর জিকির 
চনত রসনউরডউ১তর হত ডর ৪৬৪৫৪ $ড৪ তত্র উরি করডজ তর ম হত তর জর তর ভিত রর তর চরচ ওর ডড জজ ভর রত তরজকত্ উিতজজ জজ তত জ ডর ও পক ডজ জকি জজকক তজজকলওকডওজত$ 


প্রকার বেচাকেনা নাজায়িষ। প্রথম তিনটিতে মূল্য পরিশোধের সময় অজ্ঞাত 
থাকার কারণে এবং চতুর্থটিতে ++১-* ও 1১৫৮ ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে এবং 
অর্পণে অক্ষম বস্তু বিক্রি করা +)3 আসার কারণে । 


44৬০ ০৮৯ ০3 প৪প তে: ৮৮৪ ০৯৮11 তে ৮৯০ এ 


০৪০৮। লি2০০3, 
অধ্যায় ঃ অপরজনের কেনাকাটার সময় কেনাকাটা এবং 
দালালী করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে 


পাঠ টে তা ডের তে তে ঠ নে 


2০ 03754505001 এ 8010৮৮52555 55 


১৮৯১ ঠ৮৯তা 


1 201541 নাব্য 
০৮০৯৯৯০১১৩9 53577555 


পাটি টে তা টে 


০০417145591 ০:০৯ ০৮০৮ 22135 ৪৪৭ রি ও।4-১1 520০ 


পাপা তাতে 


50577758157 88 
2৮ থ 00 05 455 801৮০ 401 1৮2 

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের মাসআলা বর্ণিত হয়েছে । ধারাবাহিকভাবে 
নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে। 

১। ৮৪০০০ ০৮০ ০০-]| তই 

০০০21 ৮০ ০০ শো ._-এর পদ্ধতি হলো ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে 
কোন বস্তু নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে ফেলেছে এখন শুধু নেয়া 
বাকি । এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এসে ক্রেতাকে বললো, আমি এরচে” ভালো 
জিনিস এরচে" কম দামে দেব অথবা বললো, এই দামে এরচে' ভালো জিনিস 
দেব। 

একথা সুস্পষ্ট যে, এর দ্বারা মালওয়ালা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে এরূপ 
করা মাকরূহ । 


২। ০০৯ 1০ ০৮০৪৮)। ০1 5 


১০০৪)। ১০ ৮৮৮1 51৮-এর পদ্ধতি হলো-_ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে 
কোন নিদিষ্ট মূল্যের ওপর চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এক ব্যক্তি এসে বিক্রেতাকে 
বললো, আমি এরচে' বেশি দামে জিনিসটি নেব এটা আমাকে দিয়ে দাও । 
যেহেতু প্রথম ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তাই এ ধরনের আচরণ নিশ্চয় 
মাকরাহ হবে। 

অবশ্য ক্রেতা-বিক্রেতা যদি কেবলমাত্র বেচাকেনায় দামাদামি করতে থাকে 
এখনো চুক্তিবদ্ধ হয়নি, এমতাবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি এসে ক্রয় করে নিলে মাকরূহ 
হওয়া ছাড়াই €₹--£ সহীহ্‌ হবে । - ১১ ৩-* ৮৮ তথা নিলামের মধ্যে যেমনটা 
হয়ে থাকে। 

৩। (১১১০) ৪4৮1১] ৮৯ / ১৮১: ০০ ৮৪: (নিলাম)। 

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন__ «৮৮1 *১ ৮০ ৮4৮01 পিউ | 
অর্থাৎ কোন মুসলমান যেন অপর মুসলমান ভাইয়ের দামাদামী করাকালীন 


নিজের জন্য দামাদামী না করে । এই হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে নিলাম বিক্রয়কে 
নাজায়িয মনে করেন । যেমন £ 


১। ইমাম ইবরাহীম নখয়ীর (রহ.) মতে সর্বাবস্থায় ২১২ ৬ ₹২+ 
(নিলাম) নাজায়িয | 

২। ইমাম আওযাঈ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে শুধু মাত্র গনীমত ও 
ওয়ারিসী মালের মধ্যে জায়িয অন্যগুলোতে নাজায়িয। 

৩। জমহুর ওলামা ও ইমামগণের মতে নিলাম বিক্রি নিঃশর্তে (মতলক) 
জায়িয। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (সা.) একটি পেয়ালা 
ও কাপড় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বললেন, কে এই দুটি জিনিস খরিদ করবে? এক 
ব্যক্তি বললো, এক দিরহাম দিয়ে আমি এ দু'টি কিনলাম । রাসূল (সা.) বললেন, 
15৬ 1০ ৪১ ৩৮-কে এর চেয়ে বেশি দেবে? অপর ব্যক্তি বললো, আমি দুই 
দিরহাম দিব। রাসূল (সা.) দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পেয়ালা ও বন্ত্রখণ্ড দিয়ে দিলেন। 
(4১31 ১]| ৮০০ ৯৮৮) সুতরাং ৮০ ৬৯৭৮৮এ বর্ণিত ৮৪ ১ ০1৮8 
এবং ++. বলে যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে সেটা হলো মূল্য নির্ধারণের 
বং একে অপরের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার পর। আর --১£ ৬ ৮৭ (নিলাম 
বিক্রি) চুক্তিবদ্ধ ও মূল্য নির্ধারণের আগে হয়ে থাকে । সুতরাং 85578418 
এবং ০০-৯]| ৬৮5 ০০-৮]| ৮৯ এক রকম নয়। 


সপ স্ৃকপকল ইমাম মুসলিম রে.) আবৃ হুরাইরা 
(রা.) থেকে *-৯। ++ ০৮4-5 ০-৯৮)। ৮3 হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই 
হাদীসের চারটি সুরত হতে পারে । 

১। বিক্রেতার পক্ষ থেকে ₹-+ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সন্তুষ্টি পাওয়া 
গেছে। এক্ষেত্রে *:৯। .%-০ "১৮4 নাজায়িয হবে । আর নিষেধাজ্ঞার হাদীস এই 
সুরতকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত হয়েছে। 

২। বিক্রেতা কর্তৃক এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া যার দ্বারা বিক্রিতে 
সে সন্তুষ্ট নয় বুঝায়। এই সূরতে *১.. নাজায়িয হবে না। কেননা রাসূল (সা.) 
নিজেও নিলাম (২৫): ০৮ ৮-৮£) করেছেন। মুসলিম উম্মাহর ইজমা সাবেত 
হয়েছে এর বৈধতার ব্যাপারে । সাহাবাগণ বাজারে ৪,:1১--10 ₹--/ করতেন। 

৩। বিক্রেতা কর্তৃক সত্তৃষ্টি-অস্তুষ্টি কোনকিছুই প্রকাশ পায়নি। এক্ষেত্রেও 
*+ এবং 5১0) নাজায়িয হবে না । দলীল £ ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস £ 
তিনি হুযূর (সা.)-এর কাছে উল্লেখ করলেন যে, মু“আবিয়া ও আবু জাহাম (রা.) 
তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন। হুযুর (স.) তাকে উসামাকে বিবাহের পরামর্শ 
দিলেন। অথচ হুযুর (সা.) একজনের পয়গামের ওপর আরেকজনের পয়গাম 
দেয়াকে নিষেধ করেছেন। যেমন একজনের *১-.-এর ওপর অপরজনের *+..-কে 
নিষেধ করেছেন । সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সত্তেও একটি যে কারণে বৈধ হবে সেই 
কারণ এব্সপই অন্য বিষেধাজ্ঞায় পাওয়া গেলে তা অবশ্যই জায়িয হবে । 

৪ । বিক্রেতা কর্তৃক স্পষ্ট করে কিছু বলা ছাড়া বিক্রির ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ 
পাওয়া । কাজি বলেন, এক্ষেত্রে ₹*১. নিষেধ নয়। বর্ণিত আছে, আহমদ 
(রহ.) হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস ছ্বারা এর বৈধতার ওপর দলীল 
টর্বিনির্র রিনি সার নিস 

দালালী করা 8 ০১০০) 

সপ পি9৮০৮৪৫% ১০1) * ৮১৯ 

১১৬--এর শাব্দিক অর্থ 

8 ১ 3১ ৭525 শি ইলী]1 ০৯ পি ০১০০। শেল এসএ 
অর্থ ঃ উত্তেজিত করা, উৎসাহিত করা, দালালী করা। 


৩৮৮৮ ৩1 ০৮০ ৩ ১৮১ ১৮0) ৯০৮০1 ৬১৯৮।১৮০৮এর 
শাব্দিক অর্থ, পাখি উড়ানো। একস্থান থেকে আরেক স্থানে তাড়িয়ে দেয়া । বলা 
হয় | --:-৮-) আমি শিকার উড়িয়ে দিয়েছি। 

বলা হয়ে থাকে ১2--এর শাব্দিক অর্থ ধোকা, প্রশংসা করা, সীমাতিরিক্ত 

ংসা করা। 

১১৮/-এর পারিভাষিক অর্থ 


(৮০0525৮528০ 4 04071 ৯৮25 ০ নি 


পর কচ তর কউ পারদ তরি ০ রর 


- ৮৫2 সি আট ৮: 2 অর্থাৎ শুধুমাত্র অন্যকে প্রতারিত ও বেশি মূল্যে 
খরিদ করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বস্তুর মূল্য বাড়িয়ে বলা। অথচ খরিদ করার 
আদৌ কোন ইচ্ছা নেই তার। অথবা বস্তুটিকে বাজারজাত করতে মিথ্যা প্রশংসা 
করা। 

দালালীর হুকুম 

নাজাশ তথা দালালী করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। বিক্রেতার নির্দেশ ছাড়া 
কিংবা বিক্রেতার অজ্ঞাতে কেউ যদি এরূপ করে তাহলে শুধু মাত্র সেই 
গোনাহগার হবে । আর যদি উভয়ের যোগসাজশে হয় তাহলে উভয়েই গুনাহগার 
হবে। হ্যা, যদি এরকম হয় যে, নির্বুদ্ধিতার কারণে বিক্রেতা প্রতারিত হয় কিংবা 
লোকেরা বাজারদরের চেয়ে কম দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে খরিদ করে নেয় 
তাহলে তাকে শুধুমাত্র ন্যায্যমূল্য পাইয়ে দেয়ার জন্য অতটুকু পরিমাণ নাজাশ 
করতে পারবে যদ্বারা সে ন্যায্যমূল্য পায়। এক্ষেত্রে সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান 
পাবে। কেননা সে অন্যের ক্ষতি করা ছাড়া নিজের মুসলমান ভাইয়ের উপকার 
করছে। __ফত্হুল বারী, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার 

এ পদ্ধতিতে সংঘটিত বিক্রয়ের হুকুম 

দালালের হস্তক্ষেপে যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়েছে হানাফী ও শাফেঈ 
মাযহাব অনুযায়ী তা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। অবশ্য দালালী করার কারণে সে 
গোনাহগার হবে । আহলে জাহের এবং ইমাম মালেক ও আহমদের এক ০৯ 
অনুযায়ী এই ৮ বাতিল বলে গণ্য হবে। 

আহমদের আরেক ০১ অনুযায়ী ₹₹-£ সহীহ্‌। তবে অতিরিক্ত চড়া মূল্যের 


তিন তততততস ৯৪৯৯ ৪৪৯৯৬৯৯০৩৪৬ ৩৪ ৯ ও ০৯ কউ উ ওল উ ও ৪৬৪৩ তত ভর ৪ ওত উড ড ৪2 ৩৬৪ ৪55 ওত ডক $উ ত$ড ৪8৩ ও ৪ ডত ৪ $উ$ ৪৩৫. ৪ ওউ ৮৫ 85৯৪৪ 52৪৩৪ ৪০ ৭০০৪৯ 


ক্ষেত্রে ক্রেতার ৮.-১১-২৯ হাসিল হবে। অবশ্য আমাদের আহনাফের দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুযায়ী গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ৮১ করা 
দ্বীনদারী রক্ষার্থে (20১) ওয়াজিব । __রদ্দুল মুহ্তার 


৬০11 ৮51 ৮2০৯ ৮৪ 
অধ্যায় ঃ শহরের বাইরে গিয়ে মাল খরিদ করা 
বি 


ছি কপার ণত চপল ঠ৬ পাঠ ভব পপ, 


পা ঠিকারি লা ঠিনিত 8 ৮ পারা তি 


০০ ৮০০০০০৫/৪০০০৪৮০০৪০৭৫৫০৫৫০ 
পাঠে নিত ১৩ পে পা তা্তী নত চে £ি ৪ ঠঠ2ি ভ্রাতা নিতো 


০ ৩৩ *-০401 ০ 8৮২০৯ ০৮০ 2215) 5১6৮ ০৪ ০০ 


৩৩5 সত পা পর্ণ ৪৯ নন" 8৬ পালা ঠে ৩১ ৬৪ চিনি ঠেলে 


১14০5 2215 259 অলি ৪৮ 01 তি “411৮০400155 


জল 
চি প্রেত তন তাতি পারা তা রে পেজ ঠেত 


৮৮847 ০5 ০ ১৪164: রর 


পা কভ রত 


৬ 

৮815 ০৪০ -৩-এর মাসদার । অর্থ, মিলিত হওয়া, এস্তেকবাল করা, 
অগ্রসর হওয়া । ৮4 * ৮৮াএর বহুবচন । যেমন-__ *--৯-*১৬৮-এর বহুবচন । 

৮4১৪ বলা হয় এ ব্যক্তিকে, যে ব্যবসায়ী মালামাল নিয়ে শহরে আগমন 
করে। 

২1৯ ৪০-এর অর্থ এই দাড়াচ্ছে যে, কোন কাফেলা মালামাল নিয়ে 
শহরে প্রবেশ করার আগেই সেই মাল কিনে ফেলা । 

এরূপ করা নিষেধ দুই কারণে । €১) বিক্রেতার ক্ষতি । কেননা শহরে 
প্রবেশের আগেই রাস্তাতেই এই মালামাল বিক্রি করলে বিক্রেতা প্রতারিত হতে 
পারে । হতে পারে ক্রেতা বিক্রেতাকে দাম যাচাইয়ের সুযোগ না দিয়ে কমমূল্যে 
কিনে ফেলবে। . 

(২) শহরবাসীর ক্ষতি । কেননা শহরে পৌছার আগেই কিনে ফেলা 
মালামাল (.৮21--০) স্বেচ্ছাচারিতামূলক অধিক মূল্যে বিক্রি করবে । 


১৪৪৪৪৮5৪৪৪৪ ৪৪৪ ডর ৪৮৪৮৪৪৭৪৪৫৪ রড ররর রররওরাককরাতরকরকর বাকি রগররাডরক রর তর রিরডডরা্রররারুতরররাররএরারভ্রুরররকওরতরারনকরররজকাররতরররুর ওর ররকারার বকর ওররকীরাডির 


৬৭1 -এর হুকুম 

₹২]৯ ৬৪15 নাজায়িয ও মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই | তবে 
ইমাম শাফেঈ, আহমদ, মালেকের মতে ৬4৯ ১৪15 (৮14) বিনা শর্তে 
মাকরহ। 

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেছেন, উন্মেখিত ইমামগণ এ প্রকারের 
ক্রয়-বিক্রয়কে মাকরূহ বললেও কেউই হারাম বলেননি । ফেকাহর একটি উসূল 
হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি যদি “আনুষাঙ্গিক” হুয় তাহলে এই 
ক্রয়-বিক্রয় (6৮?) টি মাকরূহ বলে বিবেচিত হয়। আর ক্রটি যদি “পুরো 
সংশিষ্ট” (0-_- ২০১) হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে বিবেচিত হয়। 
_হাশিয়ায়ে হিদায়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০ 

আর আবু হানীফা রেহ.)-এর মতে ৪1» যদি জিনিস পত্রের প্রকৃত মূল্য 
গোপন করে ক্রয় করে অথবা এতে শহরবাসী ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে 
মাকরাহ, অন্যথায় মাকরূহ নয়। 

হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এটা মূলতঃ মূল্য গোপন করা ও শহরবাসীর 
ক্ষতির সন্তাবনা রয়েছে যে ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
- আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.)ও এরই জওয়াব প্রদান করেছেন । দেখুন-আইনী, 
খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৬, বযলুল মাজহুদ খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৬৮, তা'লীক খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা 
৩২৬ ইত্যাদি । 

এভাবে সংঘটিত ব্রয়-বিক্রয়ের হুকুম 

বৈধ বলেই গণ্য হবে। তবে ৪1.» গুনাহগার হবে । আর আহলে জাহেরের 
মতে এই পন্থায় সংঘটিত ₹-:+ বাতিল বলে গণ্য হবে। 

শাফেঈ ও হানম্বলীদের মতে শহরে পৌছার পর ২০৯ (বিক্রেতা) এর 
₹-৮+-কে (৪ করার অধিকার থাকবে । 

আহনাফের মতে বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । যথা ঃ 

ক্রেতা যদি -.1৮৯-কে শহরের মূল্যের কম মূল্য দিয়ে প্রতারিত করে থাকে 
তাহলে এই প্রতারণতার দু"টি দিক রয়েছে। 

(১) ০) ১, কথার মাধ্যমে প্রতারণা করা । অর্থাৎ বিক্রেতাকে বললো, 


পরত ৯ ৯ ০৬৪৪ ৮৯৪৬৪ ৪ উ৪ ৪৪৪5 ৪৪৪৪৩৪৪০৪৯৪ 55৪ ৪৪৪ ৪৯৪৯৮ $ ৪৪৪৪ উ৪ ৮52৪০৪৮১০১৪. 


খে মূল্যে তয় করছি শহরে এর মুল্য এরকমই । অথচ শহরে মূল্য আরও বেশি: 
এক্ষেত্রে « ০৪ (বিচার প্রক্রিয়ায়) বিক্রেতা (+-১১১৯-এর অধিকারী হবে। 
(২) ০১ ১৮৪ ৪ অর্থাৎ কোন কিছু না বলে কম দামে খরিদ করেছে । এ 


ক্ষেত্রে 2১ (ছবীনদারির চাহিদা অনুযায়ী) ₹-$১৮-৯-এর অধিকারী হবে 
কিন্তু“ (বিচার প্রক্রিয়ায়) (-..১-এর ইখতিয়ার পাবে না। 


৬১৩4১ ০৩৭ তে ৮2০ ৮৪ 
অধ্যায় ঃ শহুরে ব্যক্ত গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষ হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা 


চিক ঠ৬ পি ঠেস ঠেকে লা ঠ৬ 


পা পার্ণানি লাঠি নি পাতা 
24001 ০০501 4857548010084 ডি 


০41০৮৮1৮৮-৮০৮ পপি 9375 


৮০৮৮ অর্থ শহুরে মানুষ আর ১০ অর্থ গ্রাম্য মানুষ । ওলামায়ে কিরাম 
১৮ ৮৮০) ৮+-এর দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন। 

১ম ব্যাখ্যা £ গ্রাম্য মানুষ ব্যবসায়ী মালামাল শহরে এনে নিত্যদিনের 
(ভাও) মূল্য অনুযায়ী বিক্রি করার ইচ্ছাপোষণ করলে শহুরে এক ব্যক্তি বললো, 
বেচাকেনা সম্পর্কে আমি ভালো অভিজ্ঞ । তুমি এগুলো আমার কাছে রেখে যাও। 
সময় নিয়ে আমি অধিক মূল্যে বিক্রি করে দেব। 

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ১ শব্দে “3 অক্ষরটি )-১$৯১ *3 হিসেবে গণ্য হবে। 
১৩০) ৮০৩ ৮ 01 ৮$-এর অর্থ হবে, “হুযুর (সা.) শহুরে ব্যক্তিকে গ্রাম্য 
ব্যক্তির উকিল হয়ে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।” 

৮5৮ $ জমহুরের মতে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এটা (৮214৮ (বিনা শর্তে) 
মাকরূহ । আহনাফের মতে এর দ্বারা শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হলে মাকরূহ, অন্যথায় 
মাকরূহ নয়, জায়িয । আহনাফ বলেন, হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, ১৯০ 


2); তথা শহরবাসীর ক্ষতি দূর করার জন্য নিষেধ করা হয়েছে। 

হিদায়া প্রণেতা বলেন__মাকরূহ ও নিষেধ হওয়ার মূল কারণ শহরে দুর্ভিক্ষ 
ও মঙ্গা অবস্থা বিরাজ করা । শহরে যদি স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে তাহলে 
এতে কোন দোষ নেই.। __হিদায়া খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫১ 


“কক ৪+8628%5585%888 4728৪ $রডনাররককত কর রজারারিনীজকররিজরিকরকরারনরিউররনিউকররিররনগাউরিচ্এরররকারক়কর কনিকা রররারকরকত করি কররারারাড়রররকরারারররকরাররররররাজক্রক্রক রর কঞত 


হযরত জাবের (রা.) এর হাদীস এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর বক্তব্য এই 
মতের সমর্থন যোগায় । ঘেমন__ 

(১) এই অধ্যায়েই হযরত জাবের (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। যথা £ 
৮25 ১55) -০৮৮০25:91755 252401 ৮4014৮৮39 


৪৮৪ 2১০৮৪৫০৬ টে টেনে পাত গ্ি 


4 ০৮ শিবা 4501 93০ ০৮০০। 


পা নি 2 তির তিল ৪ 


০5005 4215 410 পক 401 ৮০ ০৫৫ 9৩ ১৯৬০০ 


পারা পানি ডে তেরে নি ঠেলতে পাতি টে ৯ চেরি পি নি টিচার ্্ঠ 


টি পিন] ৮৮0৮৫০০০৯৮১ জি 9ঠি 5০৯ ০০৩ 

বর্ণিত হাদীসদ্য়ের আলোকে একথা বুঝা যায় যে; শহরবাসীর যদি কোন 
প্রকার ক্ষতি না হয় তাহলে গ্রাম্য ব্যক্তির উপকারার্থে শহুরে ব্যক্তির এই 
বেচাকেনা “নসীহত এবং কল্যাণকামী'র” মধ্যেই গণ্য হবে । আর রাসূল (সা.) 
বলেছেন__ 2»-২০:-)1 ১১১। ছছবীন অপরের কল্যাণ কামনার নাম)। 

ছিতীয় ব্যাখ্যা £ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি করেছেন হিদায়া প্রণেতা । ব্যাখ্যাটি হলো 
১1-এর এ হরফটি ১০-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং »-০ ৮৮৮: ০। 
১ ১ $। ১৮-এর অর্থ হলো শহুরে ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় 
শুধু গ্রাম্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে; শহরবাসীর কাছে বিক্রি করে না। শহরবাসী 


এতে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে কোন অসুবিধা নেই । এরূপ করতে পারবে। 
বিঃ দ্রঃ হিদায়া প্রণেতা বর্ণিত এই ব্যাখ্যার তুলনায় আগের ব্যাখ্যাটি অধিক 


বিশুদ্ধ । 
এরূপ পদ্ধতিতে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম 


কোন ব্যক্তি যদি হাদীসের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও এ পন্থায় বেচাকেনা করে 
তাহলে এর হুকুম কী? হানাফী, মালেকী, শাফেঈ এবং আহমদ (রহ.)-এর এক 


রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ৮৮ সহীহ হবে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গুনাহগার 
হবে । আর আহমদ (রহ.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়াত এবং ইবনে হাযম ও কতিপয় 
আহলে জাহেরের মতে এই ৮৪£ মোটেই সহীহ্‌ হবে না, বাতিল বলে গণ্য হবে। 


*৬৪৪ক ডর রর র৪৬৪৪৬ক৪৮০৪৮৫৮৪ ৮৮৬৬৪ ৪%ড ৪৪৪৪৫৪৫৪৪৮৪ ৮ককর৪০ক৮০৪৪৪৪৬৪৫১৪৪৪৪৭৭৪৪৫৪৭৮ক৪৯৪৮কর৪ ডর %র৪৪৪ ডর রক ৪56৮৪৮৪৪5৪৪ ৪৪৪৪৪৪ ৪৪৬৪ ররর ওরজকততবাকওচ্রুররারীকড়করতররিরাতক। 


১/৮-১। ৮৮2 ৮5০৮ ৮৪ 
অধ্যায় ঃ স্তনে দুধ জমিয়ে রাখা বকরী-উ্্ী বিক্রি করার হুকুম 


লা পাড়ি তত নিবাতা ঠ৯ পলি টিতে না চে ৮ পানি তা 
0৭: 72555155001 512400503, ১০৩৩ £২০৯ এ ০০ 
পো পাতা পাতা 8 পাটি লা পানি তাও পাতিল ঞে পো ৯ 
9০০১৮৫৮7৮৯2 ৮85 5৬৪ 


পাজি ঠেলা ডেল পাতা পরী ডেল ডি তি পালা পা 


5001 0-5১1425 215 ০597৮৪৫৮০ (44; ১১১ ১9 [45০1 


3৯০05 1517727577515712757515 


পাতা ওসি ৮৪ পেত র্ 


-৮: ০ ৮৪৩০ এজি ৯5 ও 295 পর 22 2০ 225 


হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আবদ্ধ বকরি ক্রয় করে 
অতঃপর (বাড়ি) ফিরে একে দোহন করে কাজ্কিত দুধ না পায়) এবং এতেই 
সন্তুষ্ট হয় তাহলে এটাকে রেখে দিবে অন্যথায় এক সা" খেজুর সহ বকরিটি 
ফেরৎ দিবে । 

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আবদ্ধ বকরি খরিদ করল তার 
জন্য তিনদিনের ১৮১ থাকবে । ইচ্ছা করলে রেখে দিবে অন্যথায় এক সা' 
খেজুর সহ ফেরত দিবে। 


১। 5|,--০-এর শাব্দিক বিশ্রেষণ 

21৮০ শব্দটি 5:১০ মাসদারের ৯৯ এ, *1-এর সীগা ৷ হ৮.০০-এর 
শাব্দিক অর্থ আবদ্ধ রাখা, আটকে রাখা । বলা হয় ».....» | *৮৯]1 ০০ 
আমি পানি আটকে রেখেছি। 

+৮--- অভিধান প্রণেতা লেখেন-__এর অর্থ প্রতিহত করা, দূরীভূত করা । 
যেমন আরবীতে বলা হয়-_ ,০]। «০ 441 5১০ “আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
অমঙ্গল দূর করেছেন ।” 

৮ ৮ থেকে পানি আটকে রাখার অর্থে এবং ৬৪7 ০ থেকে 
বকরী, গাভী ইত্যাদি দোহন না করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

আব্‌ উবাইদা সহ অধিকাংশ অভিধানবিদ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ 
কেউ বলেন, ৮০» শব্দটি ১ (বাধা) থেকে গঠিত হয়েছে।,)__, ২০ ২১-এ 
১১০ (২১০৮৮এর ওযনে) হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একই শব্দে তিনটি *।) 


ররর ররওরারররডদ করুক ররর ঠক ররর ররর করুক ওর কা রররররনররার করার তরবারি ররকরাররররজ্রারাডররজররর রক কারীকরার ও কর ররর ররাকরকররাক রড রতররররাররাজউরক ও 


জমা হয়ে যাওয়ায় শেষোক্ত ,।)-কে ০ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেব্ধপভাবে 
22%6-এর মধ্যে তিন ১৯১) একত্রিত হওয়ার কারণে শেষোক্ত ১৯১-কে , 
দ্বারা পরিবর্তন করে 5:59 পড়া হয়। 

এখন নিয়মানুসারে :৮.*-এর *৩-কে এ৪)। দ্বারা পরিবর্তন করে ঠা,৪ 


বানানো হয়েছে। 


২। 51.,-এর পারিভাষিক অর্থ 

পারিভাষিক অর্থে £»..« বলা হয় এমন দুধালো প্রাণীকে যার দুই তিন দিন 
যাবত দোহন না করে স্তনে জমা করা হয়, যাতে ক্রেতা অধিক দুধালো মনে করে 
বেশি দামে ক্রয় করে। 

আরববাসী যেহেতু উট ও বকরি পালন করত এজন্য আলোচনায় এ দু*টির 
নাম এসেছে, অন্যথায় গাভীরও একই হুকুম । 


৩। 2১-০০৮। ₹৮4%-এর হুকুম 

হাদীসে ৮০ বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে ধোকা ও 
প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে জমহুর ওলমায়ে কিরামের মতে 2) ০ 8 
ইত্যাদি বিক্রয় করলে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হবে। তবে দুধ দোহন করার পর 
প্রত্যাশিত দুধ না পেয়ে ক্রেতা এক্ষেত্রে কী করবে এ সম্পর্কে ওলামাগণের বিভিন্ন 
মত পাওয়া যায়। 

১। এই অধ্যায়ের হাদীসে ক্রেতাকে এই ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, দুধ 
দোহন করার পর সে যদি এতেই সত্তুষ্ট থাকে তাহলে প্রাণীটকে (5।, এ) কে 
রেখে দিবে অন্যথায় ফেরত দিবে । তবে প্রাপ্ত এ দুধের বদলায় এক সা" পরিমাণ 
খেজুর দিতে হবে । 

হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল'করে 21) ২51 এবং ইমাম কাজী 
আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, হ*১-০; মূলতঃ একটি ০ যার কারণে 
৮-২+*-কে ফেরত দেয়া যাবে। এ পর্যন্ত উল্লেখিত ইমামগণ একমত পোষণ 
করেছেন কিন্তু তাফসীলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন । 

০ ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন-_দোহনকৃত এ দুধের বদলায় এক সা' 
পরিমাণ খেজুর পরিশোধ করা ওয়াজিব চাই দুধ কম হোক বা বেশি । আর দুধের 
বদলায় খেজুরই প্রদান করতে হবে অন্য কিছু আদায় করা যাবে না। 


 ইযাহুল মুসলিম ৭১ 

৩ মালেকী মাযহাবের কতিপয় আলিম বলেন, শহরে যে ধরনের খাবারের 
প্রচলন বেশি (১.11। 2৯ ৮4055) সেগুলো থেকে এক সা' পরিমাণ আদায় 
করতে হবে। 

০ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, দুধের মুল্য পরিশোধ করতে হবে, এর 
মূল্য যতই হোক না কেন, কম হলে কম আর বেশী হলে বেশী । 

০ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ রেহ.) বলেন__ 7£,০১ কোন ক্রটি নয় 
যে, এর কারণে (-২+*-কে ফেরত দেয়া যাবে। হ্যা, ক্রেতা ০৮০7৩ €৯৯১ 
করতে পারবে অর্থাৎ বেশি দুধ মূনে করে যে পরিমাণ মূল্য বেশি দিয়েছিল সে 
পরিমাণ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে । কেননা মূল্য নির্ধারিত হয় ০০১ (সত্ত্বার প্রতি) 
লক্ষ্য করে, -৪-০1-এর প্রতি লক্ষ্য করে নয় । আর প্রাণীটি যদি ফেরত দেয় 
তাহলে প্রাপ্ত দুধের কোন বদলা দিতে হবে না। কেননা এটি তার যিম্মায় ছিল। 
সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী মুনাফার (দুধের) মালিক হবে ক্রেতা (অতএব এর কোন 


বদলা দিতে হবে না)। 
ইমামদের দলীল 

বর্ণিত হাদীসের দু'টি অংশ । (১) 2০ ৮701 ৮০৮ ০০০০ )0৮)। ০১৯৯১ 
£:৮-5 জনক ত্রুটি (৮--) থাকার কারণে ক্রেতার ১.৯ থাকা (২)€৮০ ১ 
১। ০৮ 4৪1 ০ ০৮৬৬০ ৮৯৪। ০৮ -অর্থাৎ দোহন করা দুধের বদলায় এক 
সা” পরিমাণ খেজুর প্রদান করা । 

ইমাম শাফেঈ (রহ.) হাদীসের উভয় অংশের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল 
করেন। ইমাম মালেক রেহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ রেহ.) প্রথম অংশে 
হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী আমল করেন ফেতওয়া দেন) এবং দ্বিতীয় অংশে 
তাবীল করেন। সুতরাং ইমাম মালেক বলেন___খেজুর যেহেতু এ সময়ে শহরের 
প্রধান খাদ্য (১41 ৯৪ ৬২)৮4) ছিল এজন্য এর আলোচনা এসেছে অন্যথায় 
মূলতঃ (5 হলো -1 ৪৯৪ ৮-)-এর ওপর । ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) 
বলেন, ক্রেতার ওপর ওয়াজিব হলো দুধের মূল্য পরিশোধ করা । এ যুগে 
সাধারণতঃ এই পরিমাণ দুধ এক সা" খেজুরের সমমূল্য হতো তাই হুযূর (সা.) 
খেজুরের কথা বলেছেন, অন্যথায় আসল হুকুম তো মূল্যের ওপর । আর ইমাম 
আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (রহ.) উভয় অংশে 05 করেন, বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী 
আমল করেন না । 


৪৪৪৪৭ ৪এররডকরওপডররতরত করত রওনক করার চরিত উক্ত কররররওত ররর কত রাতারাতি গরজওররারককরারররারতরওতার রর ররর রর ররর কওওকডক্করাকীজকড$ত 


আহনাফের ওপর প্রশ্ন 

এই মাসআলার ব্যাপারে বিরোধীগণ খুব জোরেশোরে এই প্রশ্ন করেন যে, 
আহনাফ শুধু কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে এরকম একটি বিশুদ্ধ হাদীসের ওপর 
আমল করেন না যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই । এই হাদীসকে পাত্তাই 
দেন না তারা । 

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব 

হানাফীগণ শুধুমাত্র কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে হাদীসের বাহ্যিক অর্থের 
ওপর আমল তরক করেন না বরং হাদীসের বাহ্যিক অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা 
সুপ্রতিষ্ঠিত ০৯:০| *-০ এবং ০৮৮1 ৮*-০১৪-এর খেলাফ হওয়ার কারণে এরূপ 
করে থাকেন । তারা হাদীসটির এমন সমন্বিত ব্যাখ্যা প্রদান ও তার ওপর আমল 
করেন যা আম উসূল ও ০:$-এর সম্পূর্ণ 951১৯ আর এটা কোন অযৌক্তিক 
কথাও নয়। কেননা এমন অনেক হাদীস আছে যার বাহ্যিক অর্থ 
£৮1-০1৯5-এর খেলাফ হওয়ার কারণে সবাই হাদীসের ৮ « $৯১৮৯-কে 
পরিত্যাগ করেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো ঃ 

(১) মদপানকারীর ব্যাপারে হযরত মুআবিয়া (রা.) থেকে একটি হাদীস 
বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে ঃ 


সিলিকা টি ৬৪ পে টিটি তো পে তাত পটে নিতে 


১:024101 ৫০4701৮50 1 00 2০401 ৮০০ 259-4৮5 


রি লা লি তা 25 তা পা উলা লার্িত ৪ 


// হেবা দির 22951 ১0 ১3 ৯১১৯৬ ০শিস্পি ৮0 ৩ পি 
(চতুর্থবার মদপান করলে তাকে হত্যা কর)। অথচ চতুর্থবার মদ পান 
করলে কোন ইমাম তাকে হত্যা করার কথা বলেন না। 


(২) রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-__ 
4 টিঠি টি তা পারা টেন পা পার্টি উ্তা টি 8 পাটি 
2001০470135 0০5: 5 ০22441 যাস রী 
পা পা 8১5৩ পারা পা ৫৪১০ ৪৯ 5 তা চ5:588 পালা ডিল ত 


৫2 এনা ০০৫2৮৮০6৫10 45805 ৮০404707455 


চিত ডি পিল পল 


£0/) 5১১৮-৯)।০15)- 528201০১527 


(বন্ধক রাখা প্রাণীর ওপর সওয়ার হওয়া যাবে) সমস্ত ফোকাহায়ে কিরাম 
এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তরক করেছেন। 

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রো.) বলেন, কোন প্রকার ওযর ছাড়াই রাসূল 
(সা.) মদীনাতে ০:১০ ০৮+ ৮৯৯ (দুই নামায একসাথে আদায়) করেছেন। 


অথচ কোন ফকীহ মুকিম অবস্থায় কোন প্রকার ওযর বা বষ্টিজনিত সমস্যা ছাড়া 
১৯১১-০ ৩ ৮লীএর অনুমতি দেন না। এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব 
১1৩০ ০৪২৮-এর ৬৮5 ৬৮৮৮৮ পরিত্যাগ করার কারণে আহনাফের ওপর 
বিদ্বেষ ছড়ানো, অপবাদ দেয়া কতটুকু ইনসাফ হবে তার বিচার করবেন বিজ্ঞ 
পাঠক সমাজ! 


বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল দেয়ার জওয়াব 

(১) 7, ৭ দ্বারা দলীল প্রদানের জবাবে কতক লোক একথা বলেন 
যে, এই হাদীসের রাবি হযরত আবৃ হুরাইরা (রা.) ফকীহ ছিলেন না। আর 
কিয়াসের বিপরীত কোন রেওয়ায়াত যদি «১৪১ ,. রাবী বর্ণনা করেন সেটার 
ওপর আমল করা হয় না। (সুতরাং চ»* :.-» দ্বারা যারা নিজেদের 
মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন তাদের দলীল পেশ করাটা সঠিক নয়)। 

কিন্তু এই জওয়াবটি সঠিক নয়, এটা আবু হুরাইরা (রো.)-এর সাথে 
শিষ্টাচার বহির্ভূীত একটি কথা । একথা ইমাম আবু হানীফাও (েহ.) বলেননি 
এবং তার উল্লেখযোগ্য কোন শাগরিদও বলেননি । 

কেউ কেউ অবশ্য ঈসা ইবনে আবান (রহ.)-কে এর জওয়াবদাতা হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে। কেননা ইমাম ত্ৃহাভী (রহ.) 
অন্য এক ব্যক্তি থেকে এরকম জবাব বর্ণনা করেছেন ঈসা (রহ.) থেকে নয়। 
দ্বিতীয়তঃ ঈসা ইবনে আবানের (রহ) মত এরকম একজন ব্যক্তিত্ব হযরত আবূ 
হুরাইরা (রা.) সম্পর্কে এমন কথা বলবেন তা বিশ্বাস করা যায় না। (কেননা 
তিনি জানতেন) আবূ হুরাইরা (রো.) শুধু ফকীহ-ই নন সুজতাহিদও বটে । হুযুর 
(সা.)-এর জমানায় ফতওয়া দিতেন। তিনি অন্যতম একজন ফতওয়াবিদ ইমাম 
ছিলেন । আর আবূ হুরাইরা (রা.) যে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাও নয় 
বরং সাহাবাদের বিরাট এক জামাত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ফেত্হুল বারীতে 
তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে) | «এ (সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ) হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদও (রা.) এরকম ফতওয়া দিয়েছেন। »$১ ৮৯5) 
(২০-:৮-০ ৭5 ৬১০৯]। সুতরাং উপরোক্ত জওয়াবটি আদৌ ঠিক নয়। 


২। ইমাম তৃহাভী (রহ.)-এর একটি জওয়াব দিয়েছেন। যার সার সংক্ষেপ 
হলো £ এই হাদীসটি অপর দু'টি হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ । 


যথা ৪ কে) ০৮০) 014 অর্থাৎ বস্তু যার যিম্মাদারীতে থাকবে মুনাফা 
সেই ভোগ করবে। 

(খ) 1৮5)0 10541 ৮2:০০ ১৮৮৭। 15 ০৫ অর্থাৎ হুযুর (সা.) 

৮০/৩ ৮)0। ত৪£ তথা ০০০৩ ০৮-৭। ৮শহকে নিষেধ করেছেন। 

ইমাম ত্ৃহাভী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো-_ 
2০41 ১ ৬৯১১ তথা নিজের যিম্মায় কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া । আলোচ্য 
মাসআলায় উক্ত প্রাণীর দুধ ক্রেতার যিম্মায় ১১ খেণ) স্বরূপ। আর এর বদলায় 
যে গম বা খেজুর পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে সেটাও ক্রেতার যিম্মায় ১১ 
(ঝণ) স্বরূপ । অতএব পশুকে ১+১-এর বদলায় লেনদেন করা হচ্ছে__যা বর্ণিত 
হাদীস অনুযায়ী নাজায়িয। 

হাদীসের খেলাফ £ এক হাদীসে রাসূল (সা.) বাকীতে খাদ্যের বিনিময়ে 
খাদ্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। 

- 77200 ০৮501 ৮১: ০৮ 44051 ৭০১ ভোর্কা 

সুতরাং এই হাদীস অনুযায়ী এরূপ লেনদেন করা জায়িয নয়। কেননা এটাও 
বাকিতে খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রির নামান্তর । অর্থাৎ যে বস্তু কোন ব্যক্তির 
যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে আছে সেই বস্তুকে ওই ব্যক্তির কাঙ্ছই এমন জিনিসের 
বদলায় বেচে দেয়া যা তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে আছে। 

উক্ত হাদীসদ্য়ের সাথে 2 _« ৬:-৮-এর ৬০১৮০ হওয়ার বিস্তারিত 
বিবরণ নিম্নরূপ ঃ 

বিবরণ হলো, ক্রেতা 2, 55 থেকে যে পরিমাণ দুধ পেয়েছে তার কিছু 
অংশ আগে থেকেই বিক্রেতার মালিকানায় ছিল আর কিছু অংশ ক্রেতার 
মালিকানায় আসার পর সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি এক সা' পরিমাণ খেজুর সহ 
উক্ত প্রাণীটি ফেরত দিতে হয় তাহলে এর দু'টি পদ্ধতি হতে পরে। 

(১) হয়ত সম্পূর্ণ দুধের বদলায় এই খেজুর প্রদান করতে হবে অর্থাৎ ক্রয় 
করার সময় যে দুধ ছিল এবং ক্রয় করার পর তার মালিকানায় এসে যে দুধ 
পয়দা হয়েছে এসব মিলেই এক সা" খেজুর অথবা (২) এ দুধের বদলায় এক 
সা" খেজুর দিতে হবে যা ক্রয় করার সময় স্তনে মওজুদ ছিল। 

প্রথম প্রকারে ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিটি ০৮২.) 01৮৯-)। হাদীসের খেলাফ। 


কেননা হাদীস অনুযায়ী ক্রয় করার পর যেটুকু দুধ সৃষ্টি হয়েছে সেটুকুর মালিক 


শিক রততত ৪১৩১ ১৯৩১৬৯তস৯এতন৬৬তসততকডতিরতহ ৪৪ হ৪তদতর ৪৬৪৩৪ ডত৯ হরর উত রজত ৬ড৪৪৪৪৬ডর রজত ডওচরকডউডত ডর রজরও্র$উ৬ ৮৭৩ তর জজ তত ৩৪ রর জরজজতিতকর কউ জরওডজর ৪ রড উড রত৫৪ ৩৪৭ তর ৪৪৩৬৪ ৪৩৪১ 


সে নিজে । সুতরাং তার মালিকানায় প্রাপ্ত দুধের ক্ষতিপূরণ সে বহন করবে কেন? 


অথচ শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীরাই এই হাদীসের ভিত্তিতে বলেন 2১০ 
ছাড়া অন্য কোন দোষে বকরী ফেরত দেয়া হলে প্রাপ্ত এই দুধের ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে না। অন্যান্য দোষের কারণে ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে যদি ক্ষতিপূরণ না দেয়া 


লাগে তাহলে 2*-০০-এর ক্ষেত্রে দিতে হবে কেন? 

আর দ্বিতীয় প্রকারে অর্থাৎ এক সা পরিমাণ খেজুর যদি ক্রয়ের সময় স্তনে 
মওজুদ দুধের বদলায় দিতে হয় তাহলে .৮)-/ ৮৮) ৮ লাযিম আসে । 
(অথচ ৮-/৬৮-) ৮হ£ নিষেধ)। 

(৬) ০৮৮51 ৮২ লাধিম আসার কারণ হলো) এই দুধ ক্রেতার 
মালিকানায় ছিল না। €-১-এর ভিত্তিতেও না, কেননা ৮৪ ৮ হয়ে গেছে। 
আবার ১৮- 01১৯-]-এর ভিত্তিতেও না কেননা এই পরিমাণ দুধ তার 
মালিকানায় আসার আগেই (স্তনে) মওজুদ ছিল। এখন ক্রেতা যেহেতু এই দুধ 
ব্যবহার করেছে তাই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার কারণে এই পরিমাণ দুধের 
ক্ষতিপূরণ তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে গেছে। এখন যদি এই দুধের বদলায় এক 


সা' পরিমাণ খেজুর ওয়াজিব করা হয় তাহলে এটা (১৮০ ০:71 ৮ 
(ঝণ হিসেবে দুধকে খেজুরের বদলায় বিক্রি করা) এর পর্যায়ে পড়ে যায় । কেননা 
নিজের যিম্মায় এক ওয়াজিব (১) কে অপর ওয়াজিব (১) ছারা বিক্রি করা 
হচ্ছে। আর এটাই ০৮/৬)৬ //। ৮৮ যা নাজায়িয । 

মোটকথা, বর্ণিত দু'টি পঙ্থার যেটিই অবলম্বন করা হোক না কেন এর দ্বারা 
একটি না একটি হাদীস তরক করা লাধিম আসবেই । 

তাই ইমাম তৃহাভী (রহ.) বাধ্য হয়ে একথা বলেছেন যে, 01, 
০৮৯২ এবং ৮০ ৮/-০। ০৮ ০4১ এই দুটি "হাদীসের কারণে 
চ, ৬৪১ মানসূখ হয়ে গেছে। তবে ইমাম তৃহাভীর মান্সূখ হওয়ার দাবি 
করাটা প্রশ্ন থেকে খালি নয়। কারণ ঃ (১) শুধুমাত্র ০)৮)-এর কারণে কোন 
হাদীস মানসুখ হয়ে যাওয়ার দাবি করা ঠিক নয়, মানসুখ হওয়ার দলীল থাকতে 
হবে। 


(২) যদি মানসৃখ বলে মেনে নেয়াও হয় তাহলে শুধু হাদীসের দ্বিতীয় অংশ 
মানসুখ হবে, প্রথম অংশ অর্থাৎ 21৮৮০ ১৮৬-কে ৬৮+০১৮-৮এর ভিত্তিতে 


চচজভররররররর ররর রররাররররররিররররর ররর ররর ররর রর করুরররাররারাকরর রর ররর রররররররুরকরররররীরতররকরররীররাক ররর ররর ররারকরারক্রররটিরীজরতর 


ফেরত দেয়া এটা তো মানসূখ হয়নি । অথচ আহনাফ ফেরত দেয়ার কথা বলেন 
না। 
আসল কথা হলো, আহনাফ 5»_..০ -_:১-এর জাহিরি অর্থ এ কারণে 
তরক করেন যে, এটা কুরআন, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ]৯০। এবং 
£৮15--০1৯৪-এর খেলাফ | কুরআনের ৪১৮৯ যেমন £ (১) ৬--০৪1 ৩৪ 
৮5১1০ ৬--৪। ৩৩ ০৯০ শী 3৪0 পিল (9 শী5 915 
»? ৮৯৮৮০ এপি 15১5 (৩9 শি শীত পশীটি ৪19৯৩ 
কুরআনের এসব আয়াত অকাট্যভাবে একথার প্রমাণ বহন করে যে, 
জরিমানা, ক্ষতিপূরণ এসব বরাবর হতে হবে আর আলোচ্য হাদীসে তা আদৌ 
সম্ভব নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে। 


হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ইমামগণের দলীলের জওয়াব 

ইমামগণ যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এর বিভিন্ন জওয়াব দেয়া 
যেতে পারে । যথা £ (১) এ১।০। থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল । কেননা 
নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে হাদীসটি ৮১. ০ | যথা 8 (১) কোন রেওয়ায়াতে 
শুধু ».; (খেজুরের) কথা উল্লেখ করা হয়েছে । (২) এক রেওয়ায়াতে শুধু গমের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (৩) কোন রেওয়ায়াতে এসেছে শুধু ১: (দুধের) 
কথা । (8) এক রেওয়ায়াতে তিনদিনের মধ্যে খেজুর দিতে বলা হয়েছে, আরেক 
রেওয়ায়াতে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। 

(৫) এক রেওয়ায়াতের অর্থ পরস্পর বিরোধপূর্ণ । যেমন £ (৫০১) 
*1»৯০১১% ১৪১০৮ এক সা" পরিমাণ গম দেয়ার কথা বলে “|... না দেয়ার 
কথা বলা হয়েছে। অথচ অভিধান অনুযায়ী * 1»... গমেরই আরেক নাম । 

(৬) এক রেওয়ায়াতে এসেছে (4: 1: (তথা সমপরিমাণ দুধ) আরেক 
রেওয়ায়াতে এসেছে ৮৫: 1২০ (গুণ দুধ)। 

উল্লেখিত কারণে হাদীসটি এ১।,-., আর সর্বজন স্বীকৃত নিয়ম হলো-_যে 
কারণেই হাদীসে শ১।,-০। পয়দা হোক না কেন হাদীসটি দুর্বল এবং দলিলের 
অনুপযোগী হয়ে যায়। 

(২) ০4০ (ক্রটি) থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল । উসুলবিদগণের সর্বসম্মত 


২৯০০৬ ৪ত৪৪৪১৪৪৪র৪৪ক৬নক৪ মক ০০৪৪৪৪৪৮৪৪৪ ড৪৭৬৬৯০৪৯৪৪৪ ভপততর কক ডও ৪৩৪৪৬৩৪৩৪৪৪ ডড ডর উতরওজরডরডকরটিওউ৪ওর৪রওররররওডজরকউডকরউউরউরউরতরউিডররজরওড ৪৪৪৪০ রউরিরউরডির ররর ল৪ ৫৬৩৩৬ 


রায় হলো, ..»1১,+৯ যদি কুরআন, হাদীস মশহুর এবং ০৮২ ১০15 
(মৌলিক আইনের) সাথে সংঘাতপূর্ণ হয় তখন এটি ০৯২০ :-» হিসেবে 
গণ্য হয়। আর আমাদের আলোচ্য হাদীসটিও এরূপ হওয়ায় ০১৯ ৬:১০ 
হিসেবে গণ্য এবং এরূপ হাদীস দলীল হতে পারে না। আহলে জাহেরগণও 
হাদীসটিকে দলীল অনুপযোগী বলে মনে করে। 

(৩) হাদীসটি মানসৃখ হয়ে গেছে। আল্লামা ঈছা ইবনে আবান (রহ.) 
বলেছেন__ইসলামের শুরুলগ্নে লেনদেনের ক্ষেত্রে মাল-সম্পদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ 
(জরিমানা) আদায় করা জায়িয ছিল। সুদের আয়াত নাধিল হওয়ার পর মালের 
বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের পন্থা মান্সূখ হওয়ার সাথে সাথে ৮4৮৮ ৮: এর 
হুকুমও মানসৃখ হয়ে যায় । 

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সুজার বিশ্লেষণ মতে এই হাদীসটি ০*-| 
১৮৮৯4 হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। 

(৮৯-এর খেলাফ £ সকল ফকীহ এ কথার ওপর একমত হয়েছেন যে, 
১৮ ক্ষতিপূরণ দুই প্রকার | (১) ৬-২০ (২) ৯:৯৮ এখানে দুধের বদলায় যে 
পরিমাণ খেজুর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এটা (১: ১.০ ও নয় ০৮৯৮ 
৪৯:৪ ও নয় । ১২ নয় এ কারণে যে, দুধ আর খেজুর এক জাতের বস্তু 
নয়। ৯. নয় এ কারণে যে, হাদীসে নির্দিষ্ট করে এক সা” খেজুর দিতে বলা 
হয়েছে। চাই দুধ কম হোক বা বেশি হোক দুধের মুল্যের বাছ-বিচার করা 
হয়নি। 

১০০-এর খেলাফ ঃ কিয়াসের তাকাজা হলো, আমরা যদি এই প্রাণীটি 
ফেরত দেওয়ার অনুমতি দেই তাহলে দুধের কী হবে? এটি একটি জটিল বিষয় । 
কেননা যে দুধ ক্রেতা ব্যবহার করেছে সেটার কিছু অংশ ..£০-এর সময় স্তনে 
মওজুদ ছিল আর কিছু অংশ ক্রেতার কাছে এসে সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অংশের 
হকদার বিক্রেতা । কেননা এঁ পরিমাণ ₹-+-*-এর অংশ, আর দ্বিতীয় অংশের 
মালিক ক্রেতা । কেননা তার যিম্মাতে থাকা অবস্থাতে এই অংশ সৃষ্টি হয়েছে। 

এখন যদি ক্রেতাকে পুরো দুধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয় তাহলে 
তার ওপর জুলুম করা হবে আর যদি একেবারেই কোন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ না 
করা হয় তাহলে বিক্রেতার ওপর জুলুম হবে । কেননা, এক্ষেত্রে সে নিজের 
বিক্রিত বস্তুর অংশ ফেরত পাচ্ছে না। 


অভ ত৮5৮৪5৪৪+৩৪৭৪৬৪৯৮$৪৪৬৪৪ রড ও ডরারকিডরওওযারুকক রক $জক৪ক৪৪৪8র5886886%8858838585558র2588588878872র88ি িভর্কতরর তর ৪রররক রক রজত করকর রজত কক 


হ্যা, যদি এই পরিমাণ দুধের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয় যা বিক্রি করার 
সময় স্তনে মওজুদ ছিল তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হবে না 
কিন্তু এই পরিমাণ অংশ নির্ধারণ করবে কিভাবে? বিক্রি করার সময় কতটুকু ছিল 
পরে কতটুকু জন্ম নিল এটা কি নির্ধারণ করা সন্ভব? এটাতো একেবারেই 
অসম্ভব 

যেহেতু এইসব পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নয় সেহেতু 2,.০-এর ভিত্তিতে 
এটাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না এবং ক্ষতি পূরণ আদায় করা ছাড়া অন্য কোন 
বৈধ পন্থাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 

সারকথা, এসবকিছু বিবেচনা করেই আহনাফ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ 
পরিত্যাগ করেছেন। 

আহনাফের মতে হাদীসের আসল অর্থ কী 

আহনাফ যেহেতু ৮... -+-এর ১৮ ৪১৯ (বাহ্যিক অর্থ)-এর 
ওপর আমল করেন না তাহলে এই হাদীসের ব্যাখ্যা ও প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? (এ 
সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা ও মত পাওয়া যায়। কয়েকটি চুম্বক অংশ নিঙ্নে উল্লেখ 
করা হলো) 

১। শামসুল আইনম্মা আল্লামা ছারাখসী (রহ.) বলেন, হাদীসে ১৮» দ্বারা 
৮-৮১৮১৮ উদ্দেশ্য নয় বরং 4১)৮১৮ উদ্দেশ্য । 

হাদীসে 2₹৮-০ উল্লেখ করে ওই ১৮১৯-এর ০1১ -_._.-এর দিকেই 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ক্রেতা যদি শর্ত করে তাহলে 
+১১৮১৮-এর ভিত্তিতে ৮ হাসিল হবে ₹.-০)৮ হিসেবে নয়। 

একথার দলীল হলো ৪ হাদীসে তিন দিনের ১.৯ দেওয়া হয়েছে (যেমন 
এই অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় রেওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে)। 

অথচ ৬*০১৮১৯-এর দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করা হয় না। সময় নির্ধারণ 
সাধারণতঃ ৮-১০-৯৯-এর মধ্যেই হয়ে থাকে । আর খেজুর বা খাদ্য দ্বারা 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আপোসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে নির্দেশ হিসেবে নয় । 

২। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ-) বলেন, হাদীসটি ছ্বীনদারির ওপর 
নির্ভরশীল। কেননা 7: ধোকা ও প্রতারণার নামান্তর । অতএব বিক্রেতার 
উচিত ক্রেতার সাথে চুক্তিভঙ্গ করবে এবং যতদূর সম্ভব তাকে ক্ষতি থেকে 
বাচাবে। (৬৯ ৪1০-এর মধ্যেও এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) 


+ক$দএ০৮ ৪৬৪৪ ৪৪৮ক৮৬৪৮ক৪৯৪৪এ৪৪৪৮কডরড৪৪৬৪৪৪৬ক ৪৯৪৬৪ মুড ৮৬৪৬৬৪৪৪৩৮৩রডড রডরডক$ক রও ডতওডিও ডিও ডডডতররউডরউনওডডকর উন চওরটিরড ওর রডরর ররর উ্রচররররডউকডউডররাডউতডরডত্রজরডউররিওজউজটিড 


আর খাদ্য কিংবা খেজুর দ্বারা ক্ষতিপূরণের নির্দেশটি মূলতঃ আপোস-রফার 
ভিত্তিতে নির্দেশ বা ফয়সালার ভিত্তিতে নয় । 

৩। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, হাদীসটি প্রশাসনিক 
অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। 

রাসূল (সা.) একজন শাসক হিসেবে ব্যবসায়ীদরে বিরোধ দূর করার জন্য 
এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। হুযূর (সা.) শরয়ী দৃষ্টিকোণে এরূপ নির্দেশ দেননি বরং 
প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

৪ । আল্লামা জাফর আহমদ ওসমানী (রহ.) বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক 
ব্যবসায়ীদের মধ্যকার বিবাদমান ঝগড়া-ফাসাদ দূর করার জন্য এই হাদীসের 
ওপর আমল করতে চাইলে করতে পারবে । ৮১০২1১-৯ ৬৪ ৯51১ ৬৯1 15৯১ 

সারকথা, ইমাম আবু হানীফা রেহ.) এই হাদীসটির বিরোধিতাও করেননি 
এবং এর ওপর আমল করাও ছেড়ে দেননি বরং অন্যান্য ,)৯-০| ও কায়েদার 
ভিত্তিতে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করে সেটার ওপ্রর আমল করেন । 

০৮] ০5 শেপ চা ০১৮৬৪ ৩০৩ 
অধ্যায় ঃ হস্তগত করার আগেই ক্রয়-বিক্রয় করা 
2001৮400115 ৮৮5৮৯ ৮৮১১৮5৮৪৬০0) 
১ 03 428৮5 এলপি ০০৫9৫ ৩০৪ 60০০ ১593 জি 

৬৯15১ $ ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে পুনরায় বিক্রয় করা যাবে কিনা 
এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। 

১। উসমান আল বাত্তির মতে ১০-5]1 ০") €-:£ হেস্তগত করার পূর্বে) 
বিক্রি করা সব ধরনের বস্তুতে জায়িয | আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) বলেন, 
এই মতামত সম্পূর্ণ অবাস্তব । 

হতে পারে উসমানের কাছে এ সম্পকীয় নিষেধাজ্ঞার হাদীস পৌছেনি। 

২। ইমাম শাফেঈ, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ 
(রহ.) বলেন, কোন বন্তুতেই ৮০11 4_- €-৪£ জায়িয নেই। এমনকি 
জমিতেও নয়। 


'₹ত৬ক নর জএ৬৪০৪৩৪৪৪৪৬ডডরডগ রনির ৪৬৬2 কনারজিদ ৬৪৬48825585 ড৪৪৮তরার রক তঞডররডজাকাকএরাতিওএিরনর৫৬৪ কও ডর করাআদরএভ তরকারি ররর ওকররররকরকররকররাতককককররতক॥ 


৩। ইমাম আহমদ ইবনে হান্ধলের জাহিরি রেওয়ায়াত অনুযায়ী 5 5: 
০০-৯৪)। খাদ্যের মধ্যে জায়িয নেই অন্যন্য বস্তুর মধ্যে জায়িয । আল্লামা ইবনে 
কুদামা এভাবে তার. মাযহাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 

৪ | ইমাম মালেকের মতে খাদ্যের মধ্যে যেগুলো ৯1৮০ ও (৯১১১৯ 
(পাত্রও পাথর দ্বারা মাপযোগ্য) সেগুলোতে ৮1 ০৯৪ ৮ নাজায়িয 
অন্যান্যগুলোতে জায়িয। 

৫। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে 
হস্তান্তরযোগ্য সকল বস্তুতে ০০--হ| -- (4 নাজায়িয তবে এ ভূমিতে জায়িয 
যার ধ্বংস হওয়ার সম্তাবনা নেই। 


ইমাম শাফেঈ ও মুহাম্মাদ রেহ.) হাকিম ইবনে হিযাম (রা.)-এর হাদীস 
দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ 


০205, (৮৮৮ এ-৯ চল ৮151010৮553 


নিতো ডে ০ ₹৪ত ডেল ক পালা টিটি নি তো রর পে ৪ 


85 এপ (৮5 ৬শ্টথি তা ভিত 503 ০৫21৮ ৫ 
“..আমি তো এসব জিনিস পত্র বেচাকেনা করি, বলুন, আমার জন্য কোনটা 
হালাল আর কোনটা হারাম হবে? তিনি বলেন, ভাতিজা! হস্তগত করার আগে 
কোনকিছুই বিক্রয় করো না।” 
এই হাদীসে |. বলে সব ধরনের বস্তুকে নিষেধ করা হয়েছে। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) «42 :-১)-৫ ৬৯15 বলে যে ব্যাখ্যা 
করেছেন এর দ্বারাও হুকুমটা ৮৮০ বোঝা যায়। ইমাম আহমদ (রহ.) এই 
অধ্যায়ের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এভাবে দলীল পেশ করেন যে, হাদীসে শুধু খাদ্যকে 
খাস করা হয়েছে সুতরাং নিষেধাজ্ঞা খাদ্যের মধ্যেই সীমিত থাকবে । আর কতক 
রেওয়ায়াতে যেহেতু “০55 দিস শপ ১৩৪ ০৮৯৮ £ ৮ ৮৮এর স্থলে 
4] ০৮ ৮০ শব্দ এসেছে এজন্য ইমাম মালেক (রহ্‌.) :৬4:-এর বিধানকে 
০০১১১ ০০১১ খোদ্যের) মধ্যে খাস করেন । ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 
ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) হুবহু এ সব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যা ছারা 
ইমাম শাফেঈ ইমাম মুহাম্মাদ প্রমুখ আলিমগণ দলীল পেশ করেছেন। অবশ্য 


১৭২১৪৭৪55৪৪ ৪৯ ৪৪৪ ২৪৯৩৯ ৪৪৯৯৭ ক ক ৯৮৯ কত জর ড৯র এজ ৪ 9 উস তি ভর ভি ৪৯৪৯ উ ৩৬৪ তর উরি উর তক তর ৯ততহ উজ রিড তিও রক উত৮নিত তর ৪৩৩ ৮ত৯স৪ততদি৯তত ওটজকিরকিততিততিতপতশ 


৮$-এর *+৯ ব্যোপকতা) থেকে ভূমিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা শ২+ 
১০৪ -5 নিষেধ হওয়ার মূল কারণ হলো প্রথম বিক্রেতার হাতে বিক্রিত 
বস্তু বিনষ্ট হওয়ার আশংকা । আর এই আশংকা যেহেতু হস্তাত্তরযোগ্য বস্তুর'মধ্যে 
হয়ে থাকে এজন্য এগুলোতে নিষেধ করা হয়েছে। 

পক্ষান্তরে ভূমির মধ্যে এ ধরনের আশংকা খুবই কম তাই ৮4--এর হুকুম 
থেকে এটা বাদ থাকবে । হ্যা, কোন ভূখণ্ড যদি সমুদ্র বা নদীর পাড়ে হয় তাহলে 
তাদের মতেও এরকম ভূমিতে ৮০-৪। )--১ (+ জায়িয হবে না। 

আহনাফের পক্ষ থেকে জওয়াব 

ইমাম শাফেঈ ও মুহাম্মাদ (রহ.) হাকিম ইবনে হিযামের যে হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করেছেন সে হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে ১.০, আবার এক 
রাবী ইবনে ইছমাহ্‌ জঈফও ,)৯৫-.*, আর হাদীসে (৩ বলে হস্তাত্তরযোগ্য 
বস্তু বোঝানো হয়েছে। 

ইমাম আহমদ ও মালেক (রহ.) ৮৮৮ ও 4--% সম্বলিত হাদীস দ্বারা দলীল 
পেশ করেছেন সেটা ৮৮ 1১-5 হুকুম মূলতঃ 21-*1: -1 তথা বিশেষ 
কারণে নিষেধ করা হয়েছে) আর সেই ০4০ বা কারণ হলো ক্ষতি, ধোকা ও 
প্রতারণা থেকে বাচা । আর এই ক্ষতি সমস্ত হস্তান্তরযোগ্য (০১৯:) এর 
মধ্যেই হতে পারে। সুতরাং হুকুম *৮০ খাদ্যের সাথে খাস করার কোন 
যৌক্তিকতা নেই। 

হস্তগত করার পদ্ধতি 

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, হস্তগত (১৪) করার পদ্ধতি হলো ক্রেতা 
বিক্রেতা থেকে ₹-+-কে নিজের কাছে নিয়ে নিবে । 

ইমাম আবু হানীফা রেহ.) বলেন, হাদীসে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। কোনটিতে 
«৪১০১ কোনটিতে *45: আবার কোনটি «1€ শব্দ উল্লেখ করা 
হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা হস্তগত (০-) করার বিভিন্ন পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত 


করা হয়েছে। 
কোনটিতে হাত রাখার দ্বারা, কোনটিকে হস্তাত্তর করা দ্বারা আবার কোনটি 


থেকে বিক্রেতার ১৮১৯ উঠিয়ে নেওয়া দ্বারা ০ সাবেত হয় ৷ বোঝা যাচ্ছে 
ইযাহুল মুসলিম-_-৬ 


রি তউনিরকর বক ররর রজিরররররররররকিতরি রড াডীকরকরডর়ঞ্ড জর চর রিররারকররররখীর করার ররর উবার ররর রর কউ ররর রররগ্রগজররউজউরার রি করাকডকরডর্ডরঞজর্ররকাক তক জর ক্র উহ 


৮১১৩ গণ মাত্র একটি পদ্ধতির ওপর আর আহনাফ সকল পদ্ধতির ওপর 
আমল করেন। 

হস্তগত হওয়ার আগে বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার হিকমত 

এর হেকমত নিম্নরূপ ঃ (১) ক্রেতা হস্তগত না করা পর্যন্ত ৮_*-এর সাথে 
বিক্রেতার সম্পর্ক থাকে । এখন যদি ক্রেতা এর দ্বারা লাভবান হতে চায় তাহলে 
বিক্রেতা একে সহজভাবে মেনে নিতে নাও পারে । সে আকাজ্ষা করবে কোন 
বাহানায় বেচাকেনার চুক্তি ভঙ্গ করা যায় কিনা, এতে করে ঝগড়া-বিবাদ বেধে 
যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এ কারণেই হস্তগত করার আগে €-₹--*-এর মধ্যে 
কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

২। ০০---)1 ৪ ত৮£-এর অনুমতি দেওয়া হলে জিনিসের দাম বহুগুণ 
বেড়ে যাবে । জাহাজ, সমুদ্ধে থাকতেই বারবার বিক্রি হতে থাকবে । একজনের 
কাছ থেকে অপরজন, তার থেকে আরেকজন, এভাবে দশবার পর্যন্ত লেনদেনের 
সম্ভাবনা থেকে যায়। এর ফলে জিনিসের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যাবে । এর দ্বারা 
হয়ত গুটি কয়েক লোক লাভবান হবে কিন্তু গোটা সমাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। (আজকে তো এর ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করছি) এসব কারণে ₹- 


০-)| )- নিষেধ করা হয়েছে। 


টন পে তারে ৯০5৩ পা পর্ণ নর্ণা 7 2 পানি তা গর চির এ 2 ও 
০2০৯) ০৩৪ ৮৮৪ 0250 0০ তি এরা ০5 ২ সির 
পা নিপা ৭৫ নিব পা তা 5 নী পাপ্পু প রা ৪ পপ কনর 


/557১535055526054540054455৩5 


চে পা চিপে পালা চি পানি % পালা চি তিতা কে পারা লারা টিসি ত 


০1৮০৪৮৪ (৫৮৮০০ ০৮০ ৮0019226688 লে ল 


নি রা লালা 


-৮+০৭। ৩০০ 9 ৮০৮ 1০৮৮৫ 

“হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) একবার মারওয়ানকে বললেন, তুমি তো 

পারার মারার রও 

বললেন, তুমি চেক বিক্রি করা বৈধ করেছ অথচ রাসূল রো.) হস্তগত করার 
আগে খাদ্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। 


ঠক বককগহদ ৪৬8৯8885895 75272 কর তক করার চক ঞরকডররিউতক চিক রড কর রা রকডুরত ৪৪3৫ উড রাক রও ক ডর ৪র ৪3406 কক ররর 8র6৯$2রক36র%688%4, 


অতঃপর মারওয়ান মানুষের মাঝে বক্তৃতা দেয়া শুরু করলেন এবং চেক 
বিক্রি করতে নিষেধ করলেন । সুলায়মান বলেন, আমি প্রহরীদের লক্ষ্য করে 
দেখলাম তারা মানুষের হাত থেকে চেকগুলো ফিরিয়ে নিচ্ছে। 
চেকের অর্থ 

৬৮$- - ৬-এর বহুবচন । শাব্দিক অর্থ এমন দলীল পত্র যাতে কর্জ 
অথবা মালের ওয়াদা লিপিবদ্ধ থাকে । শব্দটি মূলতঃ ফারসী এ৯ থেকে ৮,১৯৪ 
হয়েছে। 

এখানে চেক দ্বারা উদ্দেশ্য এ দলীল পত্র যাতে সরকারের পক্ষ হতে কোন 
ব্যক্তির জন্য অনুদান সেরকারী ভাতা) প্রদানের কথা উল্লেখ থাকে । 

এভাবে যে, এতে লেখা থাকে অমুক ব্যক্তির জন্য এই পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ 
৬ন। ২ | 

চেক প্রদান করা হয় দুইভাবে । সরকারী কর্মকর্তা, চাকুরীজীবী (যেমন কাজী 
ইত্যাদি)র জন্য এবং বিনামূল্যে অভাবী গরীব জনসাধারণের জন্য । 


চেক বিক্রির হুকুম 
সরকারী গুদাম থেকে খাদ্য উঠানোর আগে চেক বিক্রি করা যাবে কিনা এ 
সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। 


১। আবূ হানীফার রেহ.) মতে চেক বিক্রি নাজায়িয । কেননা আবূ হুরাইরা 
(রা.) বর্ণিত হাদীস হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। কারণ এটা হয় )--$ (২ 
১০০৯৪)। অথবা ০৮০৭ ১5 ৮৪)৮ ৮1 এমনিভাবে চেকওয়ালা ব্যক্তি 
হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যের মালিকই হয় না। সুতরাং মালিকানাধীন নয় এমন 
খাদ্য বিক্রি করা জায়িয হয় কী করে? 

শামী ও অন্যান্য ফিকহী কিতাবসমূহে 'চেক'কে 5.1, ৮৪০০৯ প্রভৃতি 
নামে উল্লেখ করে এর নাজায়িয হওয়ার বিবরণ দেয়া হয়েছে। 

২। এ ব্যাপারে ৮1-:-এর দু'টি মত পাওয়া যায়। একমত আমাদের 
অনুরূপ । আরেক মতে যো তাদের কাছে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ) চেক বিক্রি করা 
জায়িয। অবশ্য চেকের মালিক থেকে চেক নেয়ার পর এতে উল্লেখিত খাদ্য 
(গুদাম থেকে) উত্তোলন করার আগ পর্যন্ত ক্রেতা দ্বিতীয় বার এটি বিক্রি করতে 


পারবে না। সুতরাং তাদের মতে প্রথমবার বিক্রি করা জায়িয কিন্তু দ্বিতীয় বার 
বিক্রি করা জায়িয নয়। 


১৪৪৪ একর ওর তওকর৪৮4৪$8ক85 58738888558 র়াঞজকডনকাক৮ক৪$৪8 ৪৮৪27 888জজজাররকজকঞ্জরনর ররর রজব $বজজকর্ীরর জজ উরগ্ররর্ররকর কতকরক রও রজার ৪৬৪৪ ৪রকরররকরররজডতএতরকরকতডি ডক 


আবু হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নিষেধাজ্ঞাকে তারা এই দ্বিতীয় 
৮১: -এর জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করেন । কিন্তু তাদের এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। 
এইরূপ তাবীল (ব্যাখ্যা) হাদীস থেকে অনেক দূরে । 

মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত আছে-_ 
- (৮৮ 01১০১ ৮৫) 9১ 013০ ১৩৪০। ০১৮৪ ৬০৯ ১ একি ৪। 

এর দ্বারা বুঝা যায় যাদের নামে চেক উঠেছিল তারা এগুলোকে বিক্রি করার 
জন্য মারওয়ানের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে মারওয়ান অনুমতি প্রদান করেন। 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) মারওয়ানকে প্রশ্ন করে বসেন। 
যার দ্বারা সর্বাবস্থায় চেক বিক্রি নাজায়িয হওয়া বুঝায় । আহনাফের আমল 
এরূপই | 

৩। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, যদি চেকের খাদ্য ইত্যাদি কোনরূপ 
বিনিময়ে হয় তাহলে জায়িয হবে না। 

কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.)-এর এই ৩ (বিভক্ত করণের) পিছনে কোন 
দলীল নেই। তার এই মত ৮৮--৪]| 4--০ ৫০৮। ১০ ৮৮৫--এর বিপরীত । 


অধিকার বিক্রির হুকুম 

চেক বিক্রির আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যের দরুন ১-৮-)। ৮৮: তথা 
“অধিকার বিক্রির” হুকুম বর্ণনা করা জরুরী বলে মনে হচ্ছে। 

কেননা বর্তমান যুগে অধিকার (৮) বিক্রির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে 
বিধায় এসম্পকয়ি বিধান জানা থাকা জরুরী । 

-৮-এর সংজ্ঞা 8 9১৮ হলো এমন কল্যাণকর বিষয়াদী যা শরীয়ত 

কর্তৃক প্রবর্তিত অথবা এমন ওরফ (সমাজ কর্তৃক) প্রচলিত যা শরীয়তের 
পরিপন্থী নয়। 

অথবা এরূপ বলা যায়, এমন এক বিশেষ সম্পর্ককে হক বলা হয় যার 
কারণে অধিকারী ব্যক্তি কোন বস্তু বা ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে। অথবা এ 
ব্যক্তির ওপর বিশেষ দায়িত্ব আবর্তিত হয় । 

০-»-এর প্রকারভেদ 

প্রথমত £ ১৮ দুই প্রকার | ১। ৯১০৮০০ ১৪৮ ২1 ৯১০৯৮ ৮৪ ৩৪ 


১৪ কর কককও এড ওডক৪8৪৫৪৬ড৪৪কডকক$উককক৬৩রকরও এরও নডিতবত৬৪র৪৪৪৪৩৮৮৪৪৪৪৪ক৪৩৬৩র ওপরও ন৪ডড৪ রর উরউকরজ্রওতউডরডউরজতডওরওরচতও তত্র উওরতচজডরজ্কনিকততডতরর্রউরউজউিজটিউগউজতকজর$রড? 


যে সব হক" এমন কোন মহলের সাথে সম্পৃক্ত না হয় যা অনুভূতি দ্বারা 
বুঝা সম্ভব সেগুলো ১, 3৯৪৮ যেমন ঃ মাশওয়ারা, পরামর্শ ইত্যাদি । 

আর যে সব হক এমন কোন মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয় যা অনুভবযোগ্য 
এবং এর অস্তিত্বও বিদ্যমান সেগুলো *১,৮-4)১৬ ৪৯৪৮ যেমন__কেসাস। এটা 
হত্যাকারীর সত্তার মধ্যে প্রমাণিত । 

দ্বিতীয় প্রকার ঃ হকের দ্বিতীয় প্রকারের তাকসিম হলো-_ফকীহগণ যে সব 
হকের বিনিময় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন- সেগুলো প্রথমত দুই প্রকার। 

১। 2১১, 3১৪ £ কতক হক এমন আছে যা শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে 
বাচানোর জন্য কাউকে প্রদান করা হয়ে থাকে । প্রকৃত পক্ষে এই হক না 
পাওয়ারই কথা ছিল। যেমন শুফ'আ। যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সত্তুষ্টচিত্তে 
ক্রয়-বিক্রয় করেছে সেহেতু এখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করার অধিকার 
থাকার কথা নয়। 

কিন্তু ১,-০ ₹১১-এর জন্য ৮ ০৮৪ এ৯৮০- ত শী শি] ৯ ৪ ৮৪৮৪ 
₹+-1। এবং ১৯ প্রেতিবেশী)-কে শুফ “আর অধিকার দেয়া হয়েছে। 

এমনিভাবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক। এটাও মূলতঃ স্ত্রীকে ক্ষতি থেকে 
বাচানোর জন্য দেয়া হয়েছে । অন্যথায় স্বামীর ইখতিয়ার আছে সে যখন ইচ্ছা 
স্ত্রীকে উপভোগ করবে এবং তার সাথে রাত যাপন করবে । 

শিশু বাচ্চা প্রতিপালনের হক, ইয়াতীমকে লালন-পালনের হক এবং 
তালাকগ্রহণের অধিকারপ্রাপ্ত মহিলাদের তালাকের হক ইত্যাদি ও 3৯৪৮ 
£:১১০-০-এর অন্তর্ভূক্ত । 

22১4১ 3৯৪৮-এর হুকুম 

এর হুকুম হলো কখনও এর বদলায় বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। €₹-৮+-এর 
নামেও নয়, (4-০-এর নামেও নয়। নাজায়িয হওয়ার কারণ হলো-এসব “হক' 
মৌলিক হক নয় বরং জরুরতের কারণে প্রাসঙ্গিকভাবে হক হিসেবে সাব্যস্ত করা 
হয়েছে । এ কারণে কোন ব্যক্তি যদি নিজের হক অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে 
চায় তাহলে এটা একথারই প্রমাণ বহন করে যে, তার এই হকের প্রয়োজন 


নেই। এই “হক' না পেলে তার কোন ক্ষতি হবে না। অতএব এ ক্ষেত্রে ওই 
ব্যক্তিকে এসব বস্তুর হকদার বলে গণ্য করা হবে না। এ কারণে এই হকের 


৮৪৪৪৭8৪৪8৮8 75$83858$৪৬৪৫৮৯৯৫র888888858688888%88 88858838888 রজার কনড়চজ+রাড রও চাডরডকব রজার রয় রঞ্র্রনীকভররক্ররকঠকড কউ রাকটচকরীরবীটর ররর চকতকরডর জরা কাজ ত৭ 


১০১5 (বিনিময়) তলব করা যাবে না। যেমন-_শুফ'আর অধিকারী (২55) 
যদি শুফ“আ দাবি করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে এ কথাই প্রমাণ হবে যে, 
যে (-+-এর কারণে তার শুফ'আ হাসিল হয়েছিল সেই ₹--£ সংঘটিত হওয়ায় 
তার কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং ₹*: খতম হলে তার অধিকারও খতম 
হবে- মাঝখান থেকে (দাবি ছাড়ার বিনিময়ে) ৯৮ নেয়া যাবে না। 

২। এ ০1 3১৫০ ৪ এ হককে বলা হয় যা মৌলিকভাবেই হক হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত। ১০-৮ €৪১ বা ক্ষতি থেকে বাচানোর জন্য এই হক স্থির করা হয়নি। 
এটা দুই প্রকার । ১। অ-স্থানান্তরযোগ্য, ২। স্থানান্তরযোগ্য 


অ-স্থানান্তরযোগ্য মৌলিক অধিকার 

যেমন, কিসাস, বিবাহ বহাল রেখে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী থেকে ৮7 লাভ করার 
হক, মীরাছের হক ইত্যাদি । এ সমস্ত হক কোনভাবে স্থানান্তরিত হয় না। 

এ ধরনের হকের হুকুম হলো, (₹;-এর মত এর দ্বারা বিনিময় নেওয়া 
জায়িয নেই। 

সুতরাং নিহত ব্যক্তির ওলির এই অধিকার নেই যে, সে কিসাসের হক 
অন্যের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং এ দ্বিতীয় ব্যক্তি কিসাসের অধিকার পেয়ে 
যাবে। 

এমনিভাবে স্বামীর জন্য নিজের হক হস্তান্তর করা জায়িয নেই এবং এ 
দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক ওই মহিলাকে ভোগ করাও জায়িয নেই। 

এরকমভাবে ৩১1, ৮ বিক্রি করা এবং আসল ওয়ারিস বাদ দিয়ে অন্য 
কারো ওয়ারিস হওয়া জায়িয নেই । শরীয়ত যেহেতু এসব 3৯৪» এক ব্যক্তি 
থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করার অনুমতি দেয়নি এজন্য ক্রয়-বিক্রয়ের 
পদ্ধতিতে এগুলোর মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না। এই ৮$-এর উৎস 
মূল হযরত ইবনে ওমর রো.)-এর হাদীস 1541০ 4101 ৪৮০ ৬০৩। 
৯5 ০3৯]। ৮৪ ০৪ ০৮7 হুযুর সো.) *২ ক্রয়-বিক্রয় এবং হেবা-দান 
করতে নিষেধ করেছেন । 

অবশ্য মীমাংসা স্বরূপ এসব উ৯৪৯-এর বদলা নেয়া জায়িয আছে। এর 
পদ্ধতি হলো হক ওয়ালা নিজের হক প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে এবং যে 
ব্যক্তি তার হক নষ্ট করেছে তার কাছ থেকে মাল গ্রহণ করবে । যেমন__নিহত 
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ব্যক্তির ওলি কিসাসের হক লাভ করেছে। তার জন্য এটা জায়িয যে, হত্যাকারী 
ব্যক্তি থেকে কিসাসের বদলায় মাল (দিয়্যাত) গ্রহণ করবে। এই মাল মূলতঃ 
হক ওয়ালা ব্যক্তির হক প্রয়োগ না করার বদলায় এবং হত্যাকারী প্রাণের 
বিনিময়ে এটা দিয়ে থাকে । কুরআন-হাদীস এবং ইজমা অনুযায়ী হত্যাকারী 
থেকে মাল নিমে আপোস করা জাযিয। 

এমনিভাবে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখে তার থেকে 4 হাসিল 
করা স্বামীর অধিকার । কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অর্থের কারণে (৮: এর 
ক্ষেত্রে) স্বামী তার হক গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে । যেমন-মালের 
শর্তে তালাক দেওয়া অর্থাৎ (৫-;-৯-এর সূরত।) কুরআন ও ইজমা দ্বারা এর 
বৈধতা সুপ্রমাণিত | 

তবে আপোসের ভিত্তিতে এই ১০৯০ নেওয়া এঁ ক্ষেত্রে জায়িয, যে ক্ষেত্রে 
হক এই মুহূর্তে মওজুদ ও বিদ্যমান আছে। হকটি যদি ভবিষ্যতে সৃষ্টি হয়, এই 
মুহূর্তে ()৮০-1 ৮9) না থাকে তাহলে ৮: বা ৮-০ কোন পদ্ধতিতেই বিনিময় 
নেওয়া জায়িয নেই । যেমন ৬,)৯-এর জীবদ্দশায় মালের বিনিময়ে মীরাছের 
হক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না। কেননা ০)৯৮-এর জীবদ্দশায় 
৩০1) ৮ মওজুদ ও বিদ্যমানই থাকে না। বরং এটা একটা ভবিষ্যত প্রতিষ্ঠিত 
'হক' (৮৪৯-% ০৯) | যা হওয়া না হওয়া উভয়টি সমান। কেননা এ ব্যক্তি যদি 
০)৯-এর আগেই মারা যায় তাহলে মীরাছের হক সাবেত হবে না। অবশ্য 
এ,)৯-এর ইন্তিকালের পর অধিকার ছেড়ে দেয়ার ভিত্তিতে নিজের হক ছেড়ে 
দেয়া এবং এর বিনিময় নেয়া জায়িয। 

মৌলিক অধিকার স্থানাত্তরযোগ্য 

যে সব হক স্থানান্তরযোগ্য সেগুলো মালের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত এবং সেগুলো 
ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য ৷ এটা ভূমিকাস্বরূপ বলা হলো। বিস্তারিত জানতে তাকী 
ওসমানীর ফেকহী মাকালাত ১ম খণ্ড দেখুন। 


বর্তমান সমাজে 3৮ ও ৪ বিক্রয়ের নানা রকম পদ্ধতি চালু রয়েছে। 
হুকুম সহ এর কয়েকটি পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো ঃ আল্লাহ্‌ 
তৌফিকদাতা । 


৪৪ রররারুকর ররর ররর ররর ডি উররতরকররররররররাকরর ররর রবরুরডররতরররররিিরররাররকরররিররররররাকররররারারওরারারারযারারররীককরররও রক করবাকরাককতররকাকররা করত রর ররর কারবার ততত 


৬১-অগ্িম টাকা গ্রহণ 
আজকাল ৬১ সিস্টেমে দোকান-পাট বিক্রয় করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ 
কোন -দোক।ন ভাড়া দেয়ার আগে অগ্রিম কিছু টাকা নেয়া হয়। যেমন-_এক 
লাখ, দুই লাখ টাকা ইত্যাদি। একে ৬১০ এবং ৬০১৮, (সালামী) বলা হয়। 
আরবী দেশে একে ৯ - «৮: ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয় । তবে 
আশ্চর্য কথা হলো এই অগ্রিম টাকা দেয়া সত্ত্বেও মালিকানা সত্তু হাসিল হয় না। 


এটা মূলতঃ নাজায়িয এবং হারাম । কেননা এটা হয় ঘুষ না হয় ৪১৬ ১৮ 


এর বিনিময়, যা নাজায়িয। অবশ্য দু'একজনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, 
তারা এটা জায়িয বলে মনে করেন। সর্বপ্রথম যার ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি 
৯1১ ৪১২: জায়িয মনে করেন, তিনি হলেন, দশম হিজরীর মালেকি ফকীহ 
আল্লামা নাসিরুদ্দীন লান্কানী (রহ.)। এর পরে এসে অনেক আলিম এটাকে 
জায়িয বলতে শুরু করেন। মূলতঃ দোকানের মালিক কর্তৃক অধিম কিছু নেয়া 
এটা ভাড়া (কেরায়ার) মধ্যেই গণ্য ধরতে হবে যে, মালিক কিছু অংশ তাড়াতাড়ি 
গ্রহণ করেছে আর বাকী অংশ কিস্তি করে ধীরে সুস্থে আদায় করবে । ফোকাহায়ে 
কিরামের কাছে এর বহু নযীর আছে। আল্লামা শামী রেহ.) লিখেছেন__ 


৬০টি চি নি লা 5৮:৮৮ ৮5 পা টিলা তো 


৯ রা ০৯৮ ০৯১ ৯৮০ ১ ৯১৮৯। ০০৮৪ ৮ 


চি রা নি পান পা এ ৬ ০ পা এ চি পাস্তা পানি 
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হ্যা, এই পদ্ধতি চালু আছে যে, অগ্রিম দাতা যখন মামুলী ভাড়া দিয়ে ঘর 
নেয় তখন দোকানের মালিককে সে অতিরিক্ত কিছু অংশ দেয়, যাকে “খেদমত” 
বলা হয়। এটা মূলত মূল ভাড়ার পরিপূর্ণতা সাধনকারী । এটা পরিষ্কার থাকা 
দরকার যে, ঘর ভাড়া হিসেবে অগ্রিম যা নেয়া হয় এটা চুক্তি কৃত নির্দিষ্ট সময়ের 
আগ পর্যন্ত কেরায়া (ভাড়া) হিসেবেই গণ্য হবে । মাসিক বা বাৎসরিক ভাড়ার 
মধ্যে এগুলো শামিল হবে না। সুতরাং কোন কারণবশতঃ যদি ইজারা চুক্তি 
বাতিল হয়ে যায় তাহলে মালিকের ওপর ওয়াজিব হলো, ইজারার যে কয়দিন 
বাকী থেকে যায় সে কয়দিনের যা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ফেরত দেয়া । 


১ তর উ কর তব ৮5৪৬৪ জত৪কডরকদ ৪৮০৮৪৬৪৪৪৪৪ ড৪ডকরক৪০৪র চর রর চর ৬৪৪ক৪৩রডরডডরক৪৬উওরচিডরককহডননিওড জর কতরতিরকউনরজরজিরউিডওতউজডজ্ডডরঠ৫ট ৪৪৩ উরউতহডতর তত্র করত উট উততিউডজিডরকরজ্ররতক? 


নতুন কিছু আবিষ্কার এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার হক 

১৮৯। 3৮ (নতুন কিছু আবিষ্কারের হক) এমন “হক” যা ০০ এবং 
১৯১০ অনুযায়ী সে ব্যক্তিই এর হকদার যে তা আবিষ্কার করেছে বা কোন বস্তুকে 
নতুন আকৃতি দান করেছে। 

১-:। ট৯-এর অর্থ হলো-_-এঁ আবিষ্কারক কর্তৃকই কেবল মাত্র সেই 
জিনিস বানানো এবং এর দ্বারা ব্যবসা করে লাভবান হওয়ার অধিকার রাখা । 
কোন ক্ষেত্রে অবশ্য আবিষ্কারক ১.:| 3৮ অন্যের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। 
এভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি এ জিনিস তৈরি করে নিজে লাভবান হওয়ার অধিকার লাভ 
করে । এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন কিতাব রচনা কিংবা সংকোলন করে তার জন্য 
এটার প্রকাশনা এবং এর মাধ্যমে লাভবান হওয়ার অধিকার লাভ হয় । কোন 
সময় আবার লেখক অন্যের কাছে এই “হক' বিক্রি করে দেয় যার দরুন ক্রেতা 
এই হকের মালিক বনে যায় । 


এখন প্রশ্ন হলো, ১। 3৮ এবং ০৮৮১৩ ৩৬ বিক্রি জায়িয 
কিনা? এ ব্যাপারে আল্লামা তকী উসমানী সাহেবের (দো. বা.) অভিমত প্রদত্ত 
হলো ঃ 

এ ব্যাপারে বুনিয়াদী প্রশ্ন হলো, ১৮৪: 3৮ এবং ০৪৮১৮ ৩৬৮ শরীয়ত 


স্বীকৃত হক কিনা? 
এর উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কোন জিনিস আবিষ্কার করল, চাই 


সেটা $১.« (মৌলিক) কিংবা অমৌলিক (৯: «) হোক, নিঃসন্দেহে সেই ওই 
বস্তুকে বাজার জাত করা এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার বেশি হকদার । কেননা 


ঠা াাদগসপপন 
পর পল. ৬ শি রি 
রি 2: 2৫৪. পাত রি রতি ছি পা ৬ 
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৭ ৮3):1%6 : £-৪১১--।) ১১ 
হযরত আসমারা ইবনে মুদার্রাস রো.) হুযূর (সা.) থেকে রেওয়ায়াত 
করেন, একবার আমি হুযূর (সা.)-এর হাতে বাইয়াত হলাম । তিনি বললেন, যে 


ব্যক্তি এমন কোন বস্তুর দিকে সর্বাগ্রে অগ্রসর হয় যার দিকে কেউ অগ্রসর হয়নি, 
তাহলে সেই এ বস্তুর মালিক বলে বিবেচিত হবে । 

আল্লামা মুনাতী (রহ.) যদিও এ কথা প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এই হাদীসটি 
মৃত (অনাবাদী) (1১৯) ১৮১1) জমিনকে চাষাবাদযোগ্য করে গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কিন্তু একথাও উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি ঝর্না, কৃপ, খনি 
ইত্যাদি সবকিছুকেই শামিল করে । যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে এসব বস্তু হস্তগত করবে 
সেই এর মালিক হবে। __ফয়যুল কাদীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৮ 

যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, ১৮%| 3৮ এমন এক হক, ইসলামী 
শরীয়ত যাকে “হক হিসেবে স্বীকতি দিয়েছে এই ভিত্তিতে যে, সে সর্বপ্রথম 
১৮৯, (আবিষ্কার) করেছে। সুতরাং এর ওপর এসব বিধান কার্যকর হবে ৮ 
৩.৪ _। (সর্বাগ্রে কবলে প্রাপ্ত হক) এর ওপর যে সব বিধান কার্যকর হয়। 

আর আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কতক বস্তুকে “মাল' হিসেবে 
চিহিত করার ক্ষেত্রে ওরফের (সমাজের প্রচলন) বড় ভূমিকা রয়েছে। এটা 
সংঘাতপূর্ণ নয়। অনেক বিষয় আছে যা কিরাসের বিপরীত কিন্তু তার পরেও 
ওরফের কারণে কিয়াসকে তরক করা হয় ।স্ব স্ব স্থানে এর আলোচনা করা হবে 
ইনশাআল্লাহ্‌ । এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ যুগের একদল আলিম এসব হক 
(০০৮১৮ উ-৮ ১৮৯£। ৯) বিক্রি করা জায়ি বলে ফতওয়া দিয়েছেন। এদের 
মধ্য হতে ভারত উপমহাদেশের মাওলানা ফতেহ মুহাম্মাদ লাখনভী (আব্দুল) হাই 
লাখনভীর শাগরিদ) অন্যতম | 

মুফতীয়ে আযম কিফায়াতুল্লাহ (রহ.), মাওলানা মুফতী নিযামুদ্দীন (রহ.) 
(মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ), মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী (রহ.) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । যারা ১.£| ৪৮ এবং ৮৪৮৮০ ৩৮-এর ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয 
বলেন, তাদের দলীল ঃ 

১। এটা ১,৯-৮ ১৮, কোন বস্তু নয়। আর আগেই বলা হয়েছে 2৯ 
১১,৭-এর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়িয। 

জবাব ঃ “বিনিময় গ্রহণ নাজাযিয”__কথাটা এত ব্যাপক নয়। বরং এতে 
অনেক ব্যাখ্যা আছে। ৮, ৮$ 

২। কিতাব কিংবা অন্য কোন বস্তুর ক্রেতার এতে সব ধরনের হস্তক্ষেপ 
করার অধিকার আছে এবং সর্বোতভাবে এর দ্বারা সে লাভবান হতে পারে । এই 


তঠছিহতগ্হততচতন্জঠত্জতহ্জনইগরততনর্জজচ চর হরতজরগতঠতঠননীরতজত রড ররররতরররতরতিওওরত চর াররনররতরারররতরররাডউক উজ চএকজড রড ৪2ডরর588 রব উড নড৪৫৮৪৪৬৩৬৪৪৪র রর একপ্ওকরার$ঠর ডর উঠ জ্বর, 


দলীলের জবাবে আল্লামা তকী উসমানী সাহেব বলেন__“কোন বস্তুর মধ্যে 
হস্তক্ষেপ করা এবং এর অনুরূপ দ্বিতীয় বস্তু বানানো দু"টি আলাদা জিনিস। 
কিতাব ত্রয় করে প্রথম প্রকারের এ, করা তথা পড়ে লাভবান হওয়া, অথবা 
বিক্রয়, হেবা বা ধার দেয়া এবং এ জাতীয় তছরুফ করা জায়িয। কিন্তু এই 
কিতাব ক্রয় করার দরুন সে মুদ্রণের “হক” লাভ করে না যে, সে এরূপ আরো 
পুস্তক ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করবে । এর দৃষ্টান্ত সরকারী পয়সার ন্যায়। কোন 
ব্যক্তি যদি পয়সা খরিদ করে তাহলে সে এতে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে । 
কিন্তু পয়সা খরিদ করার ফলে সে এই অধিকার লাভ করে না যে, সে এ পয়সার 
মডেলকে সামনে রেখে অনুরূপ আরো পয়সা বানাবে-_এটা নাজায়িয । এ 
আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কোন বস্তুর মালিকানা লাভ করার অর্থ 
এই নয় যে, মালিক এর অনুরূপ অন্য কোন জিনিস বানানোর অধিকার লাভ 
করবে। 

৩। নাজায়িযের পক্ষের লোকের তৃতীয় দলীল হলো £ কোন কিতাব মুদ্রণ 
করতে না দেয়া ৮4০ ০৮--$-এর অন্তর্ভূক্ত । আব *[০ ০২: নাজায়িয | 

জবাব ঃ কিতাবের লিখক তো পড়তে এবং অন্যের কাছে পৌছতে বাধা 
দিচ্ছেন না। তিনি শুধু অনুমতি ছাড়া ছাপিয়ে লাভবান হতে বাধা দিচ্ছেন । আর 
এটা কখনই "4.০ ০-১--এর আওতায় পড়ে না। 

৪ | তাদের চতুর্থ দলীল হলো, মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করে টাকা (১৯।) 
গ্রহণ করাকে নাজায়িয মনে করেন। আর দ্বীনি কিতাব মুদ্রণ ও প্রকাশ করে টাকা 
নেয়াও এরূপই। 

এর জবাবে বলা হয়ে থাকে-- হাদীস বর্ণনা করে টাকা গ্রহণ করা অধিকাংশ 
সালফে সালেহীনের মতে নাজায়িয হলেও কতক আলিমের মতে টাকা গ্রহণ করা 
জায়িয। হযরত ইয়া*কুব (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবু 
হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, ৮1401 ০৮৮)1 ৬৪ ৮$১৮। ৩৯5 হাদীস বর্ণনা 
করে এক দিরহাম গ্রহণ করতেন । আবু নোআইম, আলী ইবনে আব্দুল আযীয, 
তাউস এবং যুজাহিদ প্রমুখ হাদীস রেওয়ায়াত করে ৷ গ্রহণ করতেন। 

22101 ৮ ৪ 2৮৮০। 
দ্বিতীয় কথা হলো, বর্তমান জমানার অবস্থা বিবেচনা করে ফকীহগণ 
তা'লীমে কুরআন, ইমামতী এবং আযান দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়িয বলে 


মত দিয়েছেন। আর ২২০ ও -4)0-কে 01৮3 *১১-এর ওপর কিয়াস 
করাই অধিক যুক্তিসংগত । 

৫। তারা একথাও বলেন যে, ০০৮৮. সংরক্ষণ করার দ্বারা (যেমন 
লিখা থাকে ৮৮; ৯২৮৮ ৪৯৪ 21৯৯ বা লিখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) 
কিতাবের প্রচার-প্রসারের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। সবাইকে যদি মুদ্রণের অনুমতি 
দেয়া হয় তাহলে প্রচার-প্রসার ব্যাপক হবে এবং এর দ্বারা ফায়দাও হবে বেশি । 

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি ব্যাপারটাকে এত ব্যাপক করে দেয়া হয় 


তাহলে কেউই -২-7 ₹&৮1-এর প্রতি উদ্ুদ্ধ হবে না। শারীরিক এবং 


ত্যাগ করে কোন কিতাব রচনা কিংবা সংকোলন করে যদি মুদ্রণের অধিকার 
(হক) টুকুও সে লাভ না করতে পারে এবং যার ইচ্ছা সেই মুদ্রণের অধিকার লাভ 


করে তাহলে কে একাজে হাত বাড়াতে সাহস করবেঃ মোদ্দাকথা হলো, ৩ 
০০৮৮ সংরক্ষিত (১৯৪৮০) থাকাটাই অধিক যুক্তি সঙ্গত। 

মুফতী শফী (রহ.) মুদ্রণের হক বিক্রি করা নাজায়িয বলে ফতওয়া 
দিয়েছিলেন । এ ব্যাপারে আলাদা একটি পুস্তিকা রচনা করেন তিনি । যা ৯১।৯৯ 
4৪ 8)1-এর অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুস্তিকা লিখার পর 
মাসআলাটি নিয়ে আবার গবেষণা করার ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু তার সুযোগ 
হচ্ছিল না বলে এর দায়িত্‌ দেন সুযোগ্য সন্তান আল্লামা তকী ওসমানীর ওপর । 

তবে মাসআলাটির তাহকীক হওয়ার আগেই মুফতী শফী (রহ.) ইন্তিকাল 
করেন। ০৮৪০ ৫৪১-এর মধ্যে মাওলানা তকী ওসমানী সাহেব এ ব্যাপারে 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। 


(হুভি)-এর হুকুম 
হুন্ডি যাকে (91115 ০01 7%:01)91066) বলা হয় এর পদ্ধতি হলো, বিক্রেতা 
কোন ব্যক্তি, ব্যাংক বা কোম্পানীর কাছে বাকিতে কোন বস্তু বিক্রি করবে । ক্রেতা 
মূল্যের নিশ্চয়তা স্বরূপ একটি চেক লিখে দিবে যে, এত টাকা অমুক দিন 
পরিশোধ করা হবে। 
পরবতীঁতে উক্ত মূল্য গ্রহণ করার পূর্বেই প্রয়োজন দেখা দেয়ায় অন্যের কাছে 
চেকটি চেকে উল্লেখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল। যেমন ধরা 


চক ৪৪ জর জজরদকরা8$ ৮৪৪ ডডবদ ররর ৮$$৪র7৬%88 88488848888 ওযাররকডরচরন কর ্করধীররগতরচরহররতরররররারররজতডররকতরএকারকরউরররররাকরিউরিিত ররর রর রত রড ক কর 


যাক, যায়েদ কারো কাছ থেকে ১০০ টাকার একটি কষ্ধিয়ালা দেস্তাবেজ বা চেক) 
লিখে নিল__যা তিন মাস পরে পাওয়ার কথা । কিন্তু এই মুহুর্তে যায়েদের 
প্রয়োজন দেখা দেয়ায় সে তা ৮০ টাকায় বিক্রি করে দিল। ক্রেতার লাভ হলো ৩ 
মাস পরে সে পুরো ১০০ টাকা লাভ করবে । ৮০ টাকায় কেনা এই ক্রেতা 
চাইলে আবার তা বিক্রি করতে পারে । ৮০ টাকায় কিনে ৯০ টাকায় বিক্রি করে 
১০ টাকা লাভ করল! সর্বপ্রথম ক্রেতার নির্দিষ্ট এ দিনে ১০ টাকা লাভ হবে। 
নির্দিষ্ট এ দিন যত দূর হবে কথিয়ালা (দস্তাবেজ)-এর দাম তত কম হবে আর 
তারিখ যত ঘনিয়ে আসবে মূল্য ততই বাড়তে থাকবে । এভাবে কোন কোন 
ক্ষেত্রে একটি কথিয়ালা (দস্তাবেজ) কয়েকবার বিক্রি হয়ে যায়। এ ধরনের 
কেনাবেচা নাজায়িঘ। কেননা এটা ৩৫1 «০ ৩৮ ৮৪৮ ০০ ১:০4 তে 
(এমন ব্যক্তির কাছে ঝণ বিক্রি করা যে খণী নয়)-এর অন্ত্তক্ত। 

এমনিভাবে এটা 21৯০১ 71-০1-5754 ১১৪) ১১৯৪৮। 21১৮ (বোকি 
এবং কম বেশিতে টাকা লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত) যা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী 
নাজায়িয এবং সুদের অন্তর্ভুক্ত । 


এটা বৈধ হওয়ার পদ্ধতি 

এ ধরনের লেনদেন যেহেতু বর্তমান সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে 
বৈধ সূরত এই হতে পারে যে, কন্বিয়ালা (দস্তাবেজ) উল্লেখিত খণ আদায় করার 
জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যাংককে উকিল বানিয়ে নিবে এবং এর জন্য এ ব্যক্তি বা 
ব্যাংককে পারিশ্রমিক দিবে । এরূপ চুক্তি সম্পাদন করে এ ব্যক্তি উকিল থেকে 
এই পরিমাণ টাকা ধার নিবে যা দস্তাবেজে উল্লেখ আছে । আর উকিলকে অনুমতি 
দিয়ে রাখবে যখন এঁ কন্ধিয়ালার নির্ধারিত তারিখ এসে যাবে তখন সে টাকা 
উঠিয়ে নেবে। 

লক্ষণীয় যে, এখানে দুই ধরনের লেনদেন হলো । 

১। উকিল বানানো, ২। খণ গ্রহণ । 

সুতরাং এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়িয হবে । তবে এটা লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে, একটা (-৪০)-কে যেন অন্য ,-£০-এর জন্য শর্ত না করা হয়। 
অন্যথায় এটা 2.০ (১ £৪4-০-এর কারণে নাজায়িয হবে । 


চর্চার টযাধীরার টির টক রররির ৮৪৮৬৭858288 কক ও রররারাত রক বড় উকি রারিউ তরবারি ওকরতক ররর রনি ডর জরীকরররর রর ডর কনাক্ররকর টিকার কর কর চক্র বরকলরকক্ররররজ 


শরীয়তে নোট এর (001751)0%) অবস্থান 

শরীয়তে নোটের তাৎপর্য কী__তা জানা দরকার ৷ এটা ০ না সনদ? 

স্মরণ রাখতে হবে যে, পূর্ব যুগে বস্তুর বিনিময়ে বস্তুর লেনদেন করা হতো । 
(পরবতাঁতে) স্বর্ণ-রৌপ্যকে পণ্য সামগ্রীর লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে 
(অঘোষিতভাবে) স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং বাজারে স্বর্ণ চান্দির পয়সা চালু করা 
হয়, যার দ্বারা নানা রকম দ্রব্য ক্রয় করা যেত। 

এরপর ছোট ছোট পণ্য কেনার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় ছোট ছোট মুদ্রার । 
এর পরিপ্রেক্ষিতে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয় অল্প মূল্যের মুদ্রা । এভাবে 
জীবন ধারনের নানা রকম পণ্য সামগ্রীর কেনাবেচার তাগিদে স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
নোট বিলুপ্ত হতে থাকে । পরবর্তীতে অন্যান্য ধাতব পদার্থেরও প্রচলন কমতে 
কমতে কাগজের নোট চালু হয়। 

এখন কথা হলো কাগজের এই নোটকে কী ধরা হবে? ৩১ (মূল্য), 
2৪ ১ (দস্তাবেজ) না-কি সনদ? এ ব্যাপারে আলিমদের বিভিন্ন মত পাওয়া 
যায়। 

১। একদল আলিমের অভিমত হলো নোট এবং পয়সা 2৫৮১3 
(দলীল-দস্তাবেজ) এর মত, সরাসরি ৮ (মূল্য) নয়। শরীয়তের পরিভাষায় 
একে “হাওয়ালা” নোট আদায়কারীকে ,)__৮»-*; উসুলকারীকে ০৮৮ এবং 

ংককে «1০ ০৮০০০ বলা হয়। 

২। আরেক দলের মতে নোট সরাসরি -+-এর মর্যাদা রাখে । আগের যুগে 
দিরহাম-দীনারের যে অবস্থান ছিল আজকে নোট ও পয়সার হুবহু একই অবস্থান । 

৩। তবে সবচেয়ে উত্তম মত হলো, আমাদের যুগে প্রচলিত এই নোট 
পারিভাষিক অর্থে মুল্যের মর্যাদা রাখে (১০১ ৯১১৮০) | 

ফেকহী বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায় যে, কিছু জিনিস সৃষ্টিগতভাবেই ০*১-এর 
কাজ দেয় অর্থাৎ এগুলোকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ১) হিসেবে । এগুলো হলো 
সোনা ও রুপা । আর ১.) হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো 
(৯০। অর্থাৎ আমভাবে ০.১ হিসেবে কোন বস্তু বা পদার্থকে মেনে নেয়া। 
আর নোট এই দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে শামিল । সৃষ্টিগতভাবে এটা ৩ নয় বরং 
৩৯ ৮১৮০ 1 এখন কথা হলো এই নোট সনদ ও দস্তাবেজ কি-না? 
একথা সুস্পষ্ট যে, আমাদের এই যুগে একে শুধুমাত্র সনদই মনে করা হয় না 


হিহিতক্তছহ্ত্্রভ্রচ্জজজকজকতজচতততরচত৮ ৬ জর তররকত চক ডবা ও রডরররডিও রক বার উকডজরাড উতর তরডরররিডরডনর কতক রিজরজএ৯ত উর র৫৫9858688উদনিওকররররকড়রড়কব$ ৪৪৬৬১১৪৪৪৪৫ ৫ক, 


(বরং ও মূনে করা হয়)। আজ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নোট পরিশোধ 
করে তার মনে একথা থাকে না যে, সে একটি চেক প্রদান করল যা ব্যাংক 
থেকে ভাঙিয়ে নিতে হবে । বরং এটাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি ১»; মনে করে। 
পক্ষান্তরে ব্যাংকের চেক, ড্রাপ্ট, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি সরাসরি মূল্য হিসেবে 
বিবেচিত হয় না, বরং দলীল ও দস্তাবেজ হিসেবে চিহ্নিত হয়। 

মোদ্দাকথা হলো, এই নোটগুলো যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে 2 3) (দেস্তাবেজ) 
হিসেবে বিবেচিত হতো কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা ১) ১৮১.-০।-এর মর্যাদা 
লাভ করেছে। 

নোট সম্পকীয়ি কতিপয় মাসআলা 

বর্তমান যুগে যেহেতু নোট ১-:-এর মর্যাদা লাভ করেছে এজন্য এর ওপর 
নিম্নোক্ত বিধান প্রবর্তিত হবে । 

১। নোটের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং নোট দ্বারাই যাকাত আদায় 
করা যাবে । চাই গ্রহণকারী একে ব্যবহার করুক বা না করুক। 

২। বর্তমান যুগে নোট যদিও স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট তথাপি শরীয়তের দৃষ্টিতে রৌপ্যও 
১১-এর মর্যাদা রাখে বিধায় যাকাতের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে নিসাব হিসেবে ধরতে 
হবে এবং এতেই গরীবদের বেশি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । আর এ 
ব্যাপারে সবাই একমত যে, যাকাতের ক্ষেত্রে যেটার নিসাব ধরলে ফকীরদের 
লাভ বেশি সেটাকেই নিসাব ধরতে হবে । এজন্য যাকাতের ক্ষেত্রে রৌপ্যকে 
নোটের মাপকাঠি ধরতে হবে এবং যতটুকু সম্পদ থাকলে রুপার নিসাবের 
মালিক হয় ততগুলো নোট থাকলে যাকাত দিতে হবে। 

৩। একই রাষ্ট্রের নোট সমান সমান করে রদবদল করা সর্বসম্মতিক্রমে 
জায়িয। তবে শর্ত হলো ২-£০-এর মজলিসে উভয়ের যে কোন একজন 
(১১--/1--৮1) নোট হস্তগত করতে হবে। সুতরাং হাত বদলকারী দুই ব্যক্তির 
কোন একজন যদি এ মজলিসে নোট গ্রহণ না করে এমনকি দুইজনেই পৃথক হয়ে 
যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা রেহ.) এবং কতিপয় মালেকী ইমামগণের নিকট 
এই আকদ (--£০) জায়িয হবে না, ১.০ ফাসিদ বলে বিবেচিত হবে । 

বিভিন্ন রকম নোটের হুকুম 

দুই রাষ্ট্রের দুই নোট আলাদা “জিনিস” হিসেবে বিবেচিত হবে বিধায় সত্তুষ্ট 
চিন্তে একই রাষ্ট্রের নোট অপর রাষ্ট্রের নোট দিয়ে কমবেশি করে বিনিময় করা 


চে 


কন ৮৪8888কদী ররর রক ররররক ররর কর ক্র চর ক করার িরউররাররারানীরিরচরঞঠরিরির উড দউকারার রর করার ররর রাকররউররাররকরউকরবী রর রাকক রাড তরার রত ওড়হরদ্রানাকরররযাকরজবাররাকর করত রকরাররউরককরতকও 


যাবে। তবে কমপক্ষে চুক্তির মজলিসে টাকা (নোট) গ্রহণ করতে হবে । অন্যথায় 
১৭ ১১ ৩৮ 91৯59] হওয়ার কারণে নাজায়িয হবে । একটি প্রশ্ন জাগতে পারে 
যে, রাষ্ট্র বা ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নোটের যে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয় এর 
বিপরীত (মূল্যে) হাত বদল করা জায়িয কি-না? 

যেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্রের নোট স্বয়ং সম্পূর্ণ -এর মর্যাদা রাখে এজন্য 
রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত মুল্যে কমবেশি করে হাতবদল করা জায়িয হবে এবং এটাকে 
সুদ হিসেবে গণ্য করা হবে না। তবে রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে এরূপ করা 
নিষেধ। কেননা যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তাহলে »,১1১৯১| (শাসকের) 
বিরুদ্ধাচারণ করতে হয় আর যদি ইসলামী রাষ্ট্র না হয় তাহলে কমপক্ষে নিজেকে 
শাস্তির সম্মুখীন করতে হয়। এজন্য এটা নিষেধ । 


৮৮ ১১০০1 2১৫01 ৮11 চাতক চা পিস ০ 
অধ্যায় ই অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুর নির্ধারিত পরিমাণ খেজুর 


55201০62194 ৮4605204552 ৮ 
হা রা হ € রা &* রা জি বিন রর বির্চির্রার ৮০০ 
১৫0 লাথি ৮2801 ৮8 চিতল ০টি 

হুযুর সো.) অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরকে নির্ধারিত পরিমাণ খেজুর দ্বারা বিক্রি 
করতে নিষেধ করেছেন । খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে হলে উভয় 
খেজুরের পরিমাণ সমান হতে হবে । সুতরাং একদিকে খেজুর যদি নির্ধারিত ও 
অপর দিকে ১০১১৮ এবং --5| ০৯4৭ হয় তাহলে কমবেশির সম্ভাবনা 
থাকে যা সুদ হিসেবে গণ্য । এ কারণে রাসূল (সা.) এরূপ করতে নিষেধ 
করেছেন । এর দ্বারা ফকীহগণ একটি কায়েদা তাখরীজ (এন্তেম্বাত) করেছেন যে, 
21 ০1811 22 ১০৮৫1১01১১৮ ০১ ৪1১০৮০ ০4৭৭। অর্থাৎ সুদের 
ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের অজ্ঞতাই প্রকৃত ,)-০৮০5-এর স্থলাভিষিক্ত। কথাটির অর্থ 
হলো 7 ৯) ,৮5-এ| সুদজাতীয় বস্তু) হাতবদল করার জন্য যে -+-৮১৮ 
(বরাবর হওয়া) শর্ত এই ০4৮১, না জানা থাকাই বাস্তবিক পক্ষে ০৮১৮৮ 


না থাকার মত। সুতরাং যদি উভয় পক্ষে কিংবা একপক্ষে পরিমাণ অস্পষ্ট-অজানা 


শত ৪ ইত 2৮৩৪৯ ৪৯০৮৪ ৮৮৪৪৪ ৪৪৪ চরউ৪ ৪ তত কউ উ৪৪৯৪ ৪৮৪ 58৮৪55৮৫১৪৪ 5 5১১০5 25 


হয় অহলে এর মধ্যে -০৮৮০-এর হুকুম কার্যকর হবে বিধায় সুদ হিসেবে গণ্য 
হবে। সুদ থেকে বাচতে হলে নিশ্চিতভাবে “বরাবর” (1)।.....)-এর জ্ঞান 
থাকতে হবে। আর এই হুকুম শুধু মাত্র খেজুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল 
সুদজাতীয় বন্তুও একই হুকুম ; যখন তা একই জাতীয় বস্তু দ্বারা হাতবদল করা 
হয়। 

১২৯৪] ০১০০]। ১৬৮ ০১৮০ ৮ 


অধ্যায় ৪ খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হওয়া 


পপর তত ভিপি পানি চিতা ডে 


+৮54001 পক 5010৮55৮০5৮ ১০ ৮৪০0০ 
ও লা পে পো পা চনে পে & পাঠে ডি ৬ পানি তা লিপ 
2168 ছি 2 ৩৮৮-০০১০১৩5৩03255955) 


দি লা তি তি 


১৯ ৮ 


১৮৮৯-এর অর্থ £ ১০৮৯ শব্দটি কাছরার সাথে । এটা )._.১| বা 
এসি শশা ০১৩৮ বলা হয় তল] ০০গা ৩৮ ০২৮০৭। ৮৮ ৮৮ 
৮৮৮৪ 5 বেচাকেনার চুক্তি বহাল রেখে কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করে দু'টি বিষয়ের 
যেটি কল্যাণকর সেটা তলব করা। 

১৮১৯৮-এর প্রকারভেদ 

১৮৮৮ কয়েক প্রকার । ১। ৮৮১)-৯ যা আকদের সময় শর্তযুক্ত করা হয়, 
২। ৬-২০১৮-৯ ক্রয় করার পর খরিদা বস্তুর মধ্যে ক্রটি পাওয়া গেলে এই ১৯ 
ছাবেত হয়। ৩। ৬-:)১-৮৮ না দেখে ক্রয় দেখার পর সেটা ব্লাখা না রাখার 
১৯কে ৮০১৮৮ বলে। 

৪ | ১১-০১৮১১ ক্রেতা বিক্রেতার কোন একজন -১,৯:| (প্রস্তাব) দেয়ার 
পর অপরজনের কবুল করা না করার ইখতিয়ার । 

উল্লেখিত চার প্রকার ১৮৯-এর তাফসীল বা ব্যাখ্যার মধ্যে ইমামগণের 
মতানৈক্য থাকলেও এগুলোর ০৯: (বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে সবাই একমত। 

৫1 ০৮১৮১ ৪ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (কোন একজন) প্রতারিত হলে মে 
১৮৯ লাভ হয় তাকে ০--০১৮১৯ বলে। প্রতারিত হওয়ার তিনটি পদ্ধতি হতে 


পারে । (ক) ০৮) ৪5 (খ) ০১৮০) এবং (গণ) -.৮৯ অথম দুই কারের 
নামাজ রযারিরজে। ললঙ বিরাগ সাগর 
এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 

৬। ০-১% ০.৯ অর্থাৎ ঈজাব-করুলের মাধ্যমে (-+ কে পূর্ণ করার পর 
মজলিসে অবস্থান করাকালীন আকেদাইনের কোন একজন অপরজনের সন্তুষ্টি 
ছাড়াই চুক্তিভঙ্গ (৮ (০--5)-এর ইখতিয়ার লাভ করা । বাস্তবেই এই ১. 
আছে কি-না এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে ইখতিলাফ আছে এবং এই বিষয়টি 
নিয়েই আমাদের এত আলোচনা । উল্লেখ্য যে, এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকটি 
১)-৮-এর কথা উল্লেখ করা হলো । অন্যথায় আল্লামা ইবনে কুদামা )৮৯-এর 
সংখ্যা ৭টি, আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) ১৩টি এবং দুররে মুখতারের মুসান্নিফ 
(রহ.)-এর সংখ্যা ১৯টি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন । - বিস্তারিত দেখুন-আওজাযুল 
মাসালিক খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ৩১৬-১১৭ 

খেয়ারে মজলিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ 

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) 4৮৮৮ ১৮৯-এর ০১৪৪ প্রেবক্তা)। 
অর্থাৎ তারা বলেন, ঈজাব-কবুলের পর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত 
সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, যুহরী, আতা, তাউস, শুরাইহ্‌, শা"বী, আওযায়ী, ইবনে 
আবি যি*ব, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইবনে আবি মুলাইকা, হাসান বসরী, হিশাম 
ইবনে ইউসুফ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, আবু ছাওর, আবূ উবাইদ মুহাম্মাদ 
ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখ আলিমসহ আহলে জাহেরগণ এই মত পোষণ 
করেছেন। 

২। আহনাফ ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ী কারো জন্য 1৮. ১৮৯৯ নেই। 
তাদের মতে ঈজাব-কবুলের পর ,-০ পুরো হয়ে যায়। কারো জন্য কোন 
প্রকারের ১1৮৮৮ থাকে না। তবে ২০০৮$) ১৮ লস 5 শশাদী৪০৩৮৯ এবং 
৮,১১৮১৬-এর কথা ভিন্ন। এটা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, 
মুহাম্মাদ, মালেক ইবনে আনাস সুফিয়ান ছাওরী, ইবরাহীম নখয়ী রবি'আতুর রায় 
প্রমুখের অভিমত | 


হই হরগতন১ন চর সনিহকতরত্রট্র১নিহিহরিউজ্তরিতর ৮৪৩৯৬৬৬৪৪৩৪ রজতডউ ৪৩৪৪৪৩৫৪৪৮৬ ডর রড উওর রউউএডড৮৪৮৪৪৪৫র৪৪৪৪৪৩৪ রর ৪০৪৪৪৪৪৪৬৪৪ ডরকচরকর ৪ কবর র চর 8৪৪৪8৮০৬৪৪৪ ৪৬৪১৪৪৪৪৪৪৪। 


ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) প্রমুখ হযরত ইবনে ওমরের 
(রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যাতে মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগ 
পর্যন্ত ১৮৯ থাকার কথা বলা হয়েছে । 4: «,২৮19,0-5০৮_)। 
৮৮২ ৮৮০ ৮৩ ৮৮০০১৮৯-)০-এই হাদীসে বর্ণিত 2: বলতে 
তারা ১1১ 3, বুঝে থাকেন । অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা 
দৈহিকভাবে এক অপর থেকে পৃথক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ১.৮ থাকবে । আর 
এটাই ৬-+--১০১৮। হ্যা, যদি একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং মজলিস 
শেষ হয়ে যায় তাহলে ১।--৯ বাতিল হবে এবং ৮-£ আবশ্যক (১3) হবে। 


আহনাফ ও মালেকীদের দলীল 
১০০০৮৮০০০০৪ব নর 


চে তি 


নবি নি রা জা পলির ,7 পুরা করার কথা 
বলা হয়েছে। আর ১০৮৯ ০৪৮ পুরা করার বিপরীত । সুতরাং এই আয়াতের 
বিপরীত হওয়ায় 1. ০১--৮-এর অস্তিত্ মানা যাবে না। 


১খি। ১৮০০ ৫ ৮509 1০ 2200) 
রি পাতাটি লা ঠত ০ পানি টি পা 
-৮০ ৯৮ (লে ৯১০০০ ভিসি 


আলোচ্য আয়াতে “সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ খেতে বলা 
ৃ হয়েছে । আর সম্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসা (1) ০১৮৮) ঈজাব কবুলের মাধ্যমে 
পূর্ণতা লাত করে। 
অভিধান ও শরয়ী পরিভাষা অনুযায়ী *)৮৯- শব্দটি ঈজাব ও কবুলের অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। (৮1 ও 311-এর অর্থের সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। 
£ সুতরাং এই আয়াতও ১.1. ১.১৮-এর অস্তিত্ অস্বীকার করে ঈজাব-কবুলের 
£. পর ক্রয়-বিক্রয়কে পূর্ণতা দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে। ___তানজিমুল 
€ আশতাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৯। এভাবেই মাল-সম্পদ হালালে পরিণত হয়। সুতরাং 


/ 
ঠ 
পে 


কর র৮৮$রবরারারীডবীযাডিওযাররাযাকরকর রচনার ককরউরডর চর ররারক ররর ররারররর হরর তওকডরকতডররকররতকরউরারারররররকচততর্রাউজররর ররর চক ক করত একক এতরজ ড্র রটিজকরজরএ 


কাউকে এই অধিকার দেয়া যাবে না যার দ্বারা সে অন্যের সত্তৃষ্টি ছাড়া ১০-কে 
(০১ করে পরের মাল ভোগ করে । 

(৩) --,৮৮5191 1১ ++451 ঈজাব ও কবুলের নাম ৮2০ আর আয়াতে 
স্বাক্ষী রেখে একে মজবুত করতে বলা হয়েছে । এখন যদি ঈজাব কবুল দ্বারা 
৮ পূর্ণতা লাভ না করে এবং ৬4-১-৮-এর সুযোগ দেয়া হয় তাহলে এই 
স্বাক্ষী রাখার যৌক্তিকতা কোথায়? এই আয়াত দ্বারা ১.!*১)৮১৯-এর অবকাশ 
না থাকাটাই পরিষ্কার বুঝে আসে । এ দলীলগুলো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে 
ইমাম আবূ ইবনুল জাস্সাসের আহ্কামুল কুরআন দেখা যেতে পারে । তিনি 
53 ৮501১ ৮1 ১1-5১5২এর ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা 
করেছেন। 

(৪) পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে-_ 

- ২ লশিহ গোপি শশা ৬৮৮৪ €৮। ৬৮ 

আলোচ্য হাদীসে খাদ্য ক্রয়ের পর একে হস্তগত করার আগে তা পুনরায় 
বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে । এর দ্বারা একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, ক্রেতা যখন 
সেটা হস্তগত করবে কেবল তখনই বিক্রি করা জায়িয হবে। ক্রেতার এই 
'হস্তগত' করাটা 01441 3, (দেহিকভাবে পৃথক হওয়ার) আগেও হতে পারে । 
তাহলে জানা গেলো যে, 01441 3৪১-এর আগে অর্থাৎ মজলিস বাকি থাকা 
সত্বেও যদি ক্রেতা ₹৮--* হস্তগত করে তাহলে সে ওটা বিক্রি করতে পারে । 
যদি »-৮*)৮১৯-ই থাকত তাহলে শুধু মাত্র কব্জা (হস্তগত) করার দ্বারা 
বিক্রি করার অধিকার লাভ করতে পারত না বরং মজলিস শেষ হওয়া পর্যস্ত 
অপেক্ষা করতে হতো । হযরত ইমাম আবূ জা*ফর তৃহাভী (রহ.) উল্লেখিত 
হাদীস দ্বারা হানাফীদের মাযহাবের এভাবে দলীল উপস্থাপন করেছেন। 

৫ ইমাম বুখারী (রহ.) ০5 ০৮০ ১৮ ৯৯ ৯৪৩ ৬ ল113। ৮০ 
১ ৩| অধ্যায়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি উল্লেখ 


করেছেন-__ 

এ পাত পালা ঠ৬ 55০৩ 
০ সদ ০ এলি ৮৮2 43 
$275170:55545-22-28512752 চি. পা পা পারা ঠ 


৮ পট িহ] 0 পঠীছ ০৩০ পি পাশিক ১ 


সতত স্রতততই চিঠি ১৪ইত তত ৪৯৩৯১৬৯১৩৬৬ উড্ত্রটিতি তর উজন্উতিডত্তভ্রররত্রত্তকহতউমউর্রভরতিত্রউরকরিহররউরউডউতর্ররডড্উিতিউতরজডর ৪১৮৪৯ ডড ররর রত রক 5৪৬ মর ত৬ ৪৬৫ ৪৪৫ ৪৪৬৮৪ $ডডড২৪ ১৪৪৩৪৪৮৪৫৪৪ ৪ ৪৪, 


টি পপ ৮555 ৮5 ৮5 ৮৩৬ 55০০ 


ডিএ 82755 8544 ০৯) 5 


চিনি টিলা তা পা পারা পাত 


পি 


নি পর্ণ ঠি ৪ 2 চি রা তি 


৮৮0০ 4201 কি 201৮০ ১৯ ৮০০৫ ০29৮ 27145 


রা 
পাতার তি পঠিত হি পারা নটি ডে ০ রর ৩০০০ 


চিনি ৯টি শী ৮48010৮5367 


ঘটনাটি হলো, একবার হযরত রাসূল (সা.) ওমরের (রা.) একটি উট ক্রয় 
করেন। ক্রয় করার সাথে সাথে ইবনে ওমরকে উটটি দান করে দেন। অথচ 
01১। এ৮-৮০-এর কোন সুযোগই ছিল না এতে । এখন কথা হলো যদি 
০-)০১১৯এর অস্তিত্ব থাকত তাহলে রাসূল (সো.) পৃথক (3৮৪০) হওয়ার 
আগেই দান করতেন না বরং ৩।£1 3১৪ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। কেননা 
রাসূলের সো.) শানে এমন ধারণাই করা যায় না যে, তিনি এমন জিনিস দান 
করবেন যাতে অন্যের হক (খেয়ার) সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। এটা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 
হযরত জাফর আহমদ ওসমানী (রহ.)-এর দলীল। 

৬। আব্দুর রাষযাক, বাইহাকী ও ইবনে আবি শাইবা হযরত ওমরের (রা.) 
একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-__ ১৮ ₹-১+]1 ৮৯)। 90০ ৮০৮৮৯] ০২৮৮৪ ০৪ 
১৯১ 28০ আল্লামা শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (রহ.) এ হাদীস দ্বারা )-৯ 

7 ০-৮৮-কে রদ করেছে। তিনি ৮১-২+৯)| 6১১ ০৮ 2০ ৮০ এ 
উল্লেখ করেন । এখানে 2৪ &০ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 25)১০। »-৪৮। তথা 
অবশ্যান্তবীভাবে চুক্তি পূর্ণ হওয়া । 

তাহলে বোঝা গেলো [-+ দুই প্রকার £ ১. ?)3 ২. 7১৪ যার মধ্যে 
১৮৮৮ থাকবে । এখন যদি সকল €₹-২:- এর মধ্যে ১-১৮-এর অবকাশ থাকে 

/ তাহলে সকল ৮৮ - ১3০৪ হয়ে যাবে ৷ কোন ₹৮-৮ই ?১3 থাকবে না। আর 
. ই্রহা উল্লেখিত রেওয়ায়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী (3১৯) । এটা ইমাম সারাখসীর 
_ রেহ.) দলীল। 


কর তকচ ররর ড৪৪৬৫ রর ৪৮৪৮৮৪কড৪৪ক৪৪৪৪৮৪৮৪রদ ৪৪৩৪ ডরকমর্ররচগ্র ভক্ত ডরতররররররডওতওররটিওত ডর চর চররররর ররর ওএ্ররর রাড ওডরডররওডরুরররতওতরররউিতররীরাঠঠররউককডকররুররীউকরর এর উরকউজতরজরতউউ৮ ৪৮৪) 


চলা তা কাকা কা চিপ ঠ৬ পা ার্তা এপি ঠ 25 পানি তো 


পিন জোর নি রিল 


2৮৮০ কিরীগাদি ৮ 

এই হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেছেন যে, কোন পিতাকে গোলাম 
অবস্থায় পেয়ে সন্তান খরিদ করলে সাথে সাথে সে আযাদ হয়ে যাবে । নতুন করে 
আযাদ করার প্রয়োজন নেই । লক্ষণীয় বিষয় হলো, হুযূর (সা.) আযাদ হওয়ার 


জন্য 01১43: ৪;-এর শর্ত করেন নি বরং ক্রয় করার সাথে সাথেই আযাদ 
হয়ে যাবে বলে বলা হয়েছে। 
৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর এক হাদীসে রাসূল (সা.) 


৩৪ রান লারা কালি র্ত ৮ ৯পতাতত 


ইরশাদ করেছেন__ 1822৩12৮৯৮০ 39৮৫5 0৮০: ৭ 
অর্থাৎ ঈজাব-কবুলের পর “ইকালা” বাতিল করার লক্ষ্যে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন 
হওয়া জাযিয নেই। 

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ঈজাব-কবুলের সাথে সাথেই ৮: 
(ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি) পূর্ণতা লাভ করে। যদি তাই না হতো তাহলে চুক্তি ভঙ্গ 
(ইকালা) করার জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিত না । 

৯। যৌক্তিক দলীল ঃ আল্লামা আবূ বকর জাসসাস (রহ.) বলেন, এটা 
সর্বজন স্বীকৃত উসূল যে, যখন কোন চুক্তির যাবতীয় রোকন পূর্ণমাত্রায় পাওয়া 
যাবে তখন এ চুক্তিও পুরোপুরিভাবে কার্যকর হবে । আর এ ব্যাপারে সকলে 
একমত যে, ক্রয়-বিক্রয়ের রোকন হলো ঈজাব ও কবুল । সুতরাং এই রোকন 


পাওয়া যাওয়ার পর €₹--+-এর চুক্তি পুরো হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত এবং মজলিসের 
শেষ পর্যন্ত খেয়ার থাকার প্রশ্নই আসে না। 

১০। অন্যান্য লেনদেনের ওপর কিয়াস 8 সর্বসম্মতিক্রমে অন্য কোন 
লেনদেনে ১. ++ ১৮৮-এর অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়েও 
০০১৮৯ না থাকাই যুক্তিযুক্ত। 

১১। ১১:১০ ৩১৪ একটি অস্পষ্ট বিষয়, যার কারণে ক্রেতা-বিক্রেতার 
মধ্যে ঝগড়া বেধে যাওয়ার সম্তাবনা রয়েছে। 


২৬৪৪৪ ক৬ ৪ নকডট৫৪৪৪৮৪কডমড তন ডড৬৬৪৪৪ ৪৪৪৪৪ ৮৩কও রড ডর ৪৬৩৮ ককর করন রও ডর রকড৪৮৮৪৮৫৬১জ রড জজ ডড্তডকতওউতরজর্জ্রচওররতকতরতউএল্ররটরিউরিরতরকরওকওজিরউডহিজ্রতউতট্রিডকডরচউকউরিউত্রররলতড 


সুতরাং একটি অস্পষ্ট বস্তুর ওপর লেনদেনের ভিত্তি হতে পারে না। উপরত্ত 
শরীয়ত ঝগড়া সৃষ্টি হয় এমন ৫ধ্ঁকোন প্রক্রিয়া বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং 
ক্রয়-বিক্রয়ের মত গুরুতৃপূর্ণ গ্রহ লেনদেনে উপরোক্ত সমস্যা জিইয়ে রাখার 
কোন অর্থ আছে? 

যদি .স-«১৮১৯-এর অবকাশ থাকত, তাহলে 3৮৪১-এর পূর্বে আযাদ 
হত না। এটা ইমাম আবু বকর জাস্-সাসের দলীল । 


ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের জবাব 

আহনাফ ?% মালেকীগণের পক্ষ থেকে ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস__ 

- ০২৮1 শিক ০০৯০৪ পতি এও এগ ৩০৮ 

এর“বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে । 

১। ০০ দুই প্রকার । 01441 3৮০০ এবং 01৯। 3০০০ হাদীসে 3৮৪, ছারা 
0।১৪১০; 3১57 উদ্দেশ্য, 01440 3১৮০ উদ্দেশ্য নয় । 01৯৪১ 3৯০ কথাটির 
অর্থ হলো--_ একজন ০. ও অপর জন :,.-১। বলা । 

(এটাকে ০৯--১১০১৮ বলে পূর্বে এর আলোচনা করা হয়েছে) হাদীসে 
১৯-৮১০১৮-এর প্রতি ইঙ্গিত জ্ঞাপন করছে। কেননা একজনের প্রস্তাব (ঈজাব) 
দেয়ার পর অপর জনের কবুল করা না করার হক আছে। এমনিভাবে প্রস্তাব 
দাতারও নিজের মত পরিবর্তন করার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা 
উভয়ের ১৮৮ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি কবুল না করবে । যখন দ্বিতীয় 
ব্যক্তি কবুল করে ফেলবে তখন | ৯১ 3, হয়ে যাবে এবং ১৯ এখানেই 
শেষ হয়ে যাবে। 

এই তাফসীরটি ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত এবং ইমাম আবু 
হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ এই মতের সমর্থন করেছেন। ১০ দ্বারা যে, 3, 
91৯৪১০ উদ্দেশ্য হতে পারে এটা প্রমাণ করার জন্য আহনাফগণ অনেকগুলো 
দলীল পেশ করেছেন । যেমন-_- 


29৮59 পে নি ডে লিল ঠিজেতে তে পা লঠ% 

1১521 ০221 3 টি 1952 এ, ৩ এ। ):০41৮425 । (90৬০ 453 

লিঠিপা ছি পীর্ণা পা জি ৪ পাচ রিও পা 

1৮২ ০১০৪| : ১৭1 শত শি ১৪ 50 এতিয়া এ 
ডি পন ল্পিত 95 5 তাত পা ফ্পানি ৩8 না জিলা লি অনি রি 


পিএ ডি ০৪ ০৩ ও ০০০ 85 ৮৮552223505 19৮1 


আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে 3১ দ্বারা 1৯১ ১,৪০-ই উদ্দেশ্য 9,% 
১14+305 উদ্দেশ্য নয়। 

২। হাদীসে 9৮5 দ্বারা 01১30; 9০৪০ই উদ্দেশ্য | 9০85 উদ্দেশ্য 
নয় কিন্তু ১.» দ্বারা 1৯০)-৯ উদ্দেশ্য ৬.4-7-১৮১৮ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং 
হাদীসটির অর্থ হলো-_ একজনের ঈজাবের পর মজলিসে থাকা অবস্থাতেই 
(০1--£30৩ ০১০ হওয়ার আগে আগেই) অপরজনের কবুল করা না করার 
অধিকার আছে। 01430 3) হওয়া মাত্রই ঈজাব বাতিল হয়ে যাবে । দ্বিতীয় 
জনের এ ঈজাব কবুল করার অধিকার বাকি থাকবে না বরং নতুন করে ঈজাবের 
প্রয়োজন পড়বে। 

এই তাফসীরটি ইমাম আবু জা"ফর তৃহাভীর থেকে বর্ণিত, যেটা তিনি 
ইমাম আবু ইউসুফ ও কাজী ঈসা ইবনে আবান (রহ.) থেকে গ্রহণ করেছেন । 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) এই তাফসীরকে তার কিতাব উরফুস 


সাযীতে ইমাম মুহাম্মাদের তাফসীরের তুলনায় অধিক সূক্ষ্ম হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন। 


৩। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রেহ.) বলেছেন__আমার মতে 
সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা হলো £ এখানে ৩, দ্বারা 01:31 9,৪০-ই উদ্দেশ্য 
কিন্তু এর ছারা )/৯৪১ 3৮57 ও ১--| ৮০ €1৮-এর প্রতি সৃক্ষ্তাবে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। কেননা ১-৮ তথা ঈজাবও কবুলের পর সাধারণত 1১530 3১৪ 
হয়েই যায়। মজলিস বাকি থাকে না । সুতরাং এখানে ,: 9২০ 01533 3,8 
4 (যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়) এবং *:০ ২5০ 01৯53 3১) 

»:০ ৬5 যোর প্রতি ইঙ্জিত প্রদান করা হয়) 

অথবা এও বলা যেতে পারে যে, 01-43৮: 9,৪০-এর সূচনা । মোদ্দা কথা 
হলো হাদীসে ০1-43 3৮5 উল্লেখ করে 01৯০3: ,৪-এর প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। 

উল্লেখিত তিনটি ব্যাখ্যার সার কথা হলো বর্ণিত হাদীসে )_৯ বলতে 


১১-১১-১৯ বুঝানো হয়েছে ১-4-৮-*১০১৯ নয় । আলিমগণ এর সমর্থনে দুটি 
দলীল পেশ করেছেন। 


কউ জজ ১ ০৫ 


৮ জনপদ 
ঈজাব ও কবুল করা কালীন শব্দটি (৮৪৪. (প্রকৃত) অর্থে ক্রেতা-বিক্রেতার 
ওপর প্রয়োগ হয়। কেননা এই সময়টুকৃতেই ক্রেতা ক্রয় করছে আর বিক্রেতা 
বিক্রি করছে। 

কিন্তু ঈজাব কবুল তথা ০ সংঘটিত হওয়ার পর 5 
(ক্রেতা-বিক্রেতা) বলা 3৮৮ তথা ব্ূপক অর্থে বলা যেতে পারে । অর্থাৎ এই 
কিছুক্ষণ পূর্বে তারা ক্রেতা-বিক্রেতা ছিল এই হিসেবে (3৮5 ৮০ )৮+) 0৮, 
বলা হয়েছে। হাদীসটিকে যদি ১4** ১১৯-এর ওপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে 
১৮২ শব্দটি এ)৮৭* রুপক অর্থ প্রদান করবে আর ,]৯,5 ).৯-এর ওপর 
প্রয়োগ করলে ৮৪৪» অর্থ প্রদান করবে । আর ৪.২» অর্থ 5)» অর্থের 
তুলনায় উত্তম | - ).৮-৯1। ১০ (৯19 2] 


পাঠে 9৩০৯৩ পা লী ৯৯৩2 পি তে ৪ তা 


কারা 


রর টা 


চট ৪257 2521. বিবি ১৮০০১০০০লশা 


পাঠ পা লালা লাকি লা টিতে পে ঠেসে লী 


(65507571540 --৪--251 ২৯ ৩৩৩3০ ৩1 4 

আলোচ্য হাদীসের শেষাৎশে (০11 ০ ৮১39) বলা হয়েছে যে, সাথী 
ইকালা (৮৮ (৮৮5) করবে এই ভয়ে তার থেকে পৃথক হওয়া হালাল নয়। বুঝা 
যাচ্ছে রাসূল (সা.) মজলিস বিদ্যমান থাকাকালীন ₹-২% ₹₹.১-কে 2401 সাব্যস্থ 
করছেন । আর 2/31-এর প্রশ্ন আসে ৮.+ পুরো হওয়ার পর । যদি (-+ পুরো না 
হতো তাহলে 261-এর প্রশ্বই আসত না। এখন বুঝার বিষয় হলো যদি ঈজাব 
কবুলের পর ০.1-৮+১।--৯ বহাল থাকে এবং £-. পূর্ণতা না পায় তাহলে রাসূল 
(সা-) একে 2/| হিসেবে আখ্যায়িত করতেন না। 

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব 

অবশ্য শাফেঈগণ এই দাবি করে থাকেন যে, হাদীসে ১.৮. *১৮৮-এর 
কথাই বলা হয়েছে। কেননা রাসূল (সা.) ইকালার ভয়ে সাথী থেকে পৃথক হতে 
নিষেধ করেছেন যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই পৃথক হওয়াটা ১.» বাতিল করতে 


হত ৮$৮৪৮47858585878882858658888যাররীক্জরতউউ কুক উনচরনাকাডীকরানরনাজজকন আতর ডজিকজ্রানীডরজিরজতকডতকারউ চি রাজজিজ্ডরাডকাকনাযাজড রত কনাডিকরজ রাডার ররজারাকারতর রজত রকররকজ্ররররররকরবরজচডতকিক। 


এবং ₹-:+-কে পূর্ণতা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াকারী । অন্যথায় রাসূল (সা.) একে 
নিষেধ করতেন না। 

পরস্পর থেকে পৃথক.হওয়ার কারণে ১৮১৯ বাতিল হওয়া এবং ৮: লাযিম 
হওয়া একথাই বুঝাচ্ছে যে, পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকের ১৯ ছিল এবং 
₹-+ লাধিম ছিল না। আর এটাকেই তো ৮. ১৯ বলে। 

আহনাফ এর জবাবে বলে থাকেন যে, হুযূর (সা.) মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
এই হুকুম প্রদান করেছেন। ঈজাব কবুল দ্বারা যদিও ++ পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু 
মজলিস বহাল থাকা অবস্থায় ১৯৪০-এর মধ্যে কেউ যদি 21051 করতৈ চায় 
তাহলে অপরজন মানবতা ও লজ্জার খাতিরে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু মজলিস শেষ 
হয়ে যাওয়ার পর এই সুযোগ আর থাকে না। সুতরাং ইকালার ভয়ে পৃথক হতে 
নিষেধ করাটা মানবতার দিক বিবেচনায়, ফয়সালা বা নির্দেশ হিসেবে নয় ! 

৪। ইবনে ওমর (রো.) এর হাদীস 1 ৮৮) ৮০ ...- ৩ ০০৮৮।-এর 
চতুর্থ ব্যাখ্যা হলো এখানে ১৮১৮ দ্বারা ১.4-₹-১৮৮৯-ই উদ্দেশ্য । কিন্তু এই 
নির্দেশটা এসেছে দ্বীনদারীর বিবেচনায় এবং মুস্তাহাব হিসেবে ৮১০-5।) 
(770১১) নির্দেশ । (৮০৪) হিসেবে নয়। 

অর্থাৎ --₹০ পুরা হওয়ার পর যদিও কারো জন্য (০) করার অধিকার থাকে 
না কিন্তু কোন মুসলমান তাই যদি ক্রয় করে অনুশোচনায় পড়ে যায় তাহলে 
অপর জনের মানবতার দিক বিবেচনায় ৮. (₹-$-এর সুযোগ দেয়া উচিত। 

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুণ হাসান (রহ.) এই ব্যাখ্যাকে পছন্দ 
করেছেন। 

সার কথা হলো ১০৮ ১৮৮ সংক্রান্ত আলোচনায় আহনাফ ও 
মালেকীগণের মতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । এর কারণ নিম্নরূপ £ 

১। আহনাফের মত কুরআন দ্বারা সমর্থিত ২। আহলে মদীনার আমল 
(7১১২০ 0৪1 0০৮5) আমাদের মাযহাবের অনুরূপ । তাদের পরিভাষায় 
৮-১০০০৯৯ বলতে কোন কিছুর অন্িস্ব নেই। আহলে মদীনার আমলও 
একদিক দিয়ে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । 

৩। কিয়াস ও যুক্তি অনুযায়ী আহনাফের মাযহাব শক্তিশালী । 


এম ৮৪৪৬৬ রড ডর রক$ক৮৮ক৬৮০৯র ডর ওক ওর উডওনর করনত ডররউরিকউরর রড রররিতরররুররররজততউজ্ুরিতছতরতরতররররবাররাডকরউজরএ্তকরডকওডরজিতরওর ররর ওর ডর ক্র ক্রিক ডর রডররবকওরররডরাররাররত। 


৪। আহনাফের দলীল-প্রমাণ (৮২৮৮ (সুস্পষ্ট অর্থবোধক) এতে ভিন্ন 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ অন্যান্য ইমামগণের মাযহাবের ভিত্তিই হলো 
0550 (ব্যাখ্যার) ওপর। 

১৮৮৭ তে এর ব্যাধ্যা 

হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর হাদীসে ০।--৮4]| ৮ 31 বাক্য এসেছে। এর 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। 

রকি *7০| করা হয়েছে । এর অর্থ নিলি 


ঞ তালি ছিলে ঠৌনিকাটিলাততা 


রথ এর শর্ত লাগানোর কারণে পৃথক হওয়ার পরেও নিদিষ্ট সময 
পর্যন্ত ১ বাকি থাকে । এই ব্যাখ্যা আহনাফ ও শাফেঈ উভয়ের মাযহাবের 
ওপর প্রয়োগ হতে পারে । 

২। আসল (5. থেকে “| কুরা হয়েছে । আর ৮--)। ৮:+-এর 
মধ্যে ৮২* উহ্য রয়েছে। বাক্য হবে এরূপ | ৮৮) ৮০০ তই 
১৮০15 ০5121 শা 0০৪ ৪0০০ ১৮৮৯০ অর্থাৎ ও৮২১-এর 
আগ পর্যন্ত ১১৮ বাকি থাকবে কিন্তু যদি ১৮ থাকবে না এরূপ শর্ত করা হয় 
তাহলে ১. বাকি থাকবে না। 

বিজাাঠাক নর 


5. ৯৪ ভিডি ডি প৪% লালা ঠ৮ গেলা ভে পাপা ্র 


টিানিনিগ্নিভি জগ ১৪ না হয়। দিবি 
দুই ব্যাখ্যা শাফেঈগণের মতকে সমর্থন করে। 
১০১৯৬-এর অন্যান্য প্রকার 


ফকীহগণ মোট সতের প্রকার ১.৯ এর কথা উন্লেখ করেছেন। 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল। 

১। 4৮৩)-১৮ ঃ চুক্তির সময় ক্রেতা বা বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে 
চুক্তি বহাল বা বাতিল করার অধিকার থাকা । 


*ক্নড৪জরিকডক ররর করিবার করাত রজকিতগতকতকানজ রক ঠক রাডার জিরার ক়্রউ রর ররককারজততিরঠিরকা বড় করকডডকডকক রত কীবীরনীকীডডকরজকীকক বব কর কউ করউবান ক্র জকরুডতরতকডরাজতকর 


২। ৮০ ১৮১৮ ৪ কোন পণ্য ক্রয়ের পর এতে ক্রি ধরা পড়লে ক্রেতার 
তাগ্রহণ করা না করার অধিকারকে ৮৯০ )৮১৮ বলে। 

৩। ০১$) ১৮১৮ £ কোন কিছু না দেখে ক্রয় করে দেখার পর এই চুক্তি 
বহাল রাখা না রাখার অধিকারকে ০১ ১৮১৯ বলে। 

৪ | )৯+৪)৮১৮ 8 একজন প্রস্তাব দেওয়ার পর অপরজন সেই প্রস্তাব গ্রহণ 
করা বানা করাকে এ১+০১৮৮৮ বলে। 

৫। ০৮৮০)৮৮৮ $ একাধিক পণ্য সামগ্রী থেকে এ নির্দিষ্ট একটি পণ্য 
বাছাই করার অধিকার লাভ করাকে ১-৮.)৮১৮ বলে। 

৬। ৬৮৯21 ১৮৮৮ £ উভয় পক্ষের কোন একজন প্রস্তাব দেয়ার পর অপর 
জন কবুল করার আগে সেই প্রস্তাব বহাল রাখা বা বাতিল করার অধিকারকে 
২০৩৮ )৮ বলে। 

৭। ০,)৯| ১৮২৮ ৪ ক্রেতা-বিক্রেতার অনুমোদন ছাড়া তৃতীয় পক্ষের কেউ 
ক্রয়-বিক্রয় করলে সেটা বহাল রাখা না রাখার খেয়ার' কে ০)১৯। ১৮১৮ বলে। 

৮। ৭৮ ১৮১৮এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে । এ ছাড়াও 
১৪৮১৯ * ০৮৮৪১৮৮৮ 5 30৮৪৯০০০৮১৮ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


(৮৮11 ১ (2 ০০ ৮৮ 
অধ্যায় ঃ বিক্রয়ের সময় ধোকা দেয়া 


৪ ঠেলা রি লিলা তা পিঠ টি পাতা টে লালা টিপা টিলা 
১৯০) ৭০ ০৫: 4৮৮: ৮৪৮৪১০০305১ 9 40 2205 


চিলি চিতা পাপা ৪৯ টে ৮ টন পা 


০০014৮506৮0 ৫526 পঁতঞ 


পারা তে 8 টিলালালা লাকা চলা রা টিকা কাটি লালা ৯৪১৮৬ 


4254 বি ০০ 0৩ 229 এ ১০০ ০০৫০৯০ পি 4:05 4101 


এই লোকটি কে? 

হযূর (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হলো যে, 
লোকটি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রতারিত হয় । রাসূল (সা.) বললেন-___ তুমি যখন 
ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে হ+১.১১ কোন প্রতারণা চলবে না। অর্থাৎ 
আমাকে প্রতারিত করা তোমার জন্য জায়িয নয় বা তোমার ধোকা আমার ঘাড়ে 
চাপবে না। প্রশ্ন হলো এই লোকটি কে? 


তত সতত তত ৪ইত১ঠিতত ক ৯৩৭৪৫ ৮৪৬৪৯ র৮উত ৬৪৪৬৬৬৪৪৪৪৪ ৩ ৮২5৬৪০৪৩৩১৬ র রড ৪৩ ৪৩ কউ ডও ডর চর ডর $3 ৬ জর ড তর তডড তত জ উগিক তত কত উড হত উজ উও ৪৪৩ সক ৪৫ ০৪ ড.৪ ত৬ ৮৪ ৩৮৪ ৪৪৪ ৪৫ ০৩ ৪৪ ৯৪৪৯০ 


লোকটি কে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। 

১। হিব্বান ইবনে মুনকিষ ইবনে আমর আনসারী (রা.)। তার দুই ছেলে 
ইয়াহইয়া এবং ওয়াসি, রো.) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 

২। কেউ বলেন তিনি হলেন মুনকিয ইবনে আমর। তার বয়স হয়েছিল 
১৩০ বছর । হুযুরের (সা.) সাথে কোন এক যুদ্ধে দুশমন কর্তৃক পাথর দ্বারা 
আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তার মাথা ও যবানে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এ কারণে তার বুদ্ধি 
কিছুটা লোপ পায় এবং যবান ভারী হয়ে যায়। তবে ভালো মন্দ যাচাই করার 
শক্তি হারাননি। 

27১৮ শব্দের ব্যাখ্যা 

77১৮ শব্দটি 2:-.৮-এর অর্থে আনা হয়েছে। লোকটির যবান ভারী হয়ে 
যাওয়ার কারণে রাসূল (সো.) তাকে 2:--৯-এর বদলে 2:১৮ বলার নির্দেশ 
দেন যাতে উচ্চারণে সহজ হয়। কিন্তু এই সাহাবী 2+১.৯১ শব্দটিও সহীহ্ভাবে 
উচ্চারণ করতে পারতেন না বরং *3 কে “০ দ্বারা পরিবর্তন করে 2:৮৯) 
বলতেন । কতক রেওয়ায়াতে ০০৮৯ এবং অন্য কতক রেওয়ায়াতে 2:১১ 
শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। 

মূলত উল্লেখিত সাহাবীর যবানের এই সমস্যার কারণে একেকজন একেক 
রকম শুনে সে অনুযায়ী বর্ণনা করে দিয়েছেন । 


৩১ এসপি ১৩ 

১১৯৮ এ বলা হয় এ ব্যক্তিকে যে পণ্যের মূল্য ভালো করে 
জানে না এবং সুষ্ঠভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। এন্প ব্যক্তি প্রতারিত হলে 
৮ ৮১-এর ইখতিয়ার লাভ করবে কিনা এ সম্পর্কে কিছুটা মতানৈক্য 
বয়েছে। 

১। এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এবং কতিপয় 
মালেকী বলেছেন এঁ ব্যক্তি যদি অস্বাভাবিক ধোকা খায় তাহলে তার ১. 
হাসিল হবে। তারা এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এক-তৃতীয়াংশ মূল্য ০4) 
(--*২৪। উদাহরণস্বরূপ কোন বস্তুর মূল্য নয় টাকা কিন্তু ক্রয় করেছে ১২ টাকা 
দিয়ে, তাহলে এই ব্যক্তির ১. হাসিল হবে। 

২। আহনাফ, শাফেঈ এবং জমহুর মালেকীর অভিমতে ১৯৯, (প্রতারিত) 
ব্যক্তির ১১৯ হাসিল হবে না। 


5555885858৮ 5র2জরিতত ৪৪৮৩ র828253887588755 8528 ত্ররগরাও তর ডপ্ররত রাত ররারক জাগতিক রর্ররিউওর্রাকররাক ররর তরতাজা রডনারররাউরা রেড রিকডিরডরর উতর ওজর রও 


চাই সে |... হোক বা 0.7 না হোক । কেননা পরস্পরের 
সন্তুষ্টি চিত্তে নির্ধারিত মূল্যের (১১) ওপর ক্রয়ের ১০ সংঘটিত হয়েছে আর 
তারা উভয়ে (৮ ব্যক্তি । সুতরাং এরূপ লেনদেন ১০1১১ ৮৮ ৪১0৮০ 
..৫--,-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কারো জন্য ১.১ হাসিল হবে না। 


হাদীসের জবাব 

বর্ণিত হাদীসটির দু'টি জবাব দেয়া হয়েছে। 

১। এই হুকুমটি হযরত হিব্বান ইবনে মুনকিষ (রা.)-এর সাথে খাস। 
আমভাবে সকলের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য নয় । 


২। তাকে যে ১৮৮৮ দেয়া হয়েছিল সেটা ০১৯ »* ১.৯ নয় বরং 
দীনের রেওয়ায়াতে এভাবে বলা হয়েছে__ 


তি রা তি রা ১৪ পপ মা রর পাত লি 


পারার তা 


4০ ০, ১০453 ১০০৯৩ 


দু হার রান্রকত গা রা 
করা হয়েছে। এটা -৬-১ )._১-এর দলীল । কেননা-৩৯+০)৮৮৯-এর 
প্রবক্তাগণ এই ১৮১৮-এর ক্ষেত্রে তিন দিনের শর্তারোপ করেন না। সুতরাং বুঝা 
গেলো এর দ্বারা দিনের সাথে শর্ত সংশ্লিষ্ট ৮).১৮-ই উদ্দেশ্য। 

এমনিভাবে হ:১৮ 3 শব্দটিও একথা বুঝাচ্ছে যে, ১৯১৮৯ বলতে 
কোন )১৯-এর অস্তিত্ব নেই। কেননা ১, থাকলে হ:১০ 3 বলার প্রয়োজন 
পড়ত না। যারা ০১+৯-১৮৯-এর প্রবক্তা তারাও বলেন যে, ১৮৮৮ ছাবেত 
করার জন্য হ 1১. 3 বলার প্রয়োর্জন নেই৷ এতদস্তেও হিববান ইবনে মুনকিয 
(রা.)-কে যখন 2:১৮ 3 বলা হয়েছে তাহলে বুঝা গেলো যে, এর দ্বারা ১৬৯ 
৮,০-ই উদ্দেশ্য 

..৮০০০০। ৩৪১৯৮০৪ -এর ফতওয়া 

পরবর্তী যুগের আহনাফ (3০1 ১১৯) এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, 
বিক্রেতা কর্তৃক ধোকা দেয়ার কারণে যদি ক্রেতা প্রতারিত হয় এবং এই 
প্রতারণা সীমাতিরিক্ত হয় তাহলে তার ৮১৯ হাসিল হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা 


ইযাহুল মুসলিম ১১১ 


যদি ধোকা না দেয় বরং নিজে নিজেই ধোকায় পতিত হয় তাহলে ক্রেতার খেয়ার 
হাসিল হবে না। 

সদরুশ শহীদ এরূপই ফতওয়া প্রদান কবেছেন। উপরোল্লেখিত পদ্ধতিতে 
ক্রেতার জন্যও ১৮ হাসিল হতে পারে । 

হ্যা, যদি বাইতুলমাল, ওয়াক্ফ্‌ অথবা শিশু বাচ্চা, পাগল, নির্বোধ ইত্যাদি 
প্রকারের মাল হয় তাহলে কারো পক্ষ থেকে ধোকা দেয়া ছাড়াই ১৮ হাসিল 
হবে। 

৮৮4 ১৮৪৮ 

এই অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা ৮, এ ১১-এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। এর 
বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণের ইজমা হয়েছে । তবে ইমাম ছাওরী, ইবনে 
শুবুরুমা, আহলে জাহের প্রমুখ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে 
৯১৮৮ দ্বারা ৮ ফাসিদ হয়ে যায় । আসল কথা হলো ১৩)৮৮৮ সম্বলিত 
হাদীস তাদের কাছে পৌছেনি, যার ফলে তারা এই মত পোষণ করেছেন । 

জমহুর ওলামা খেয়ারের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য পোষণ করেছেন । 

১। আবু হানীফা (রহ.), শাফেঈ (রহ.) এবং যুফার (রহ.) প্রমুখের মতে 
খেয়ারের সময় তিন দিন এর বেশি নয় । 

২। ইমাম আহমদ ও সাহেবাঈন প্রমুখের মতে )৮৮-এর নির্দিষ্ট কোন 
সময় নেই। ক্রেতা-বিক্রেতা যে কয়দিনের ব্যাপারে এক্যমত হবে সে কয়দিনই 
)৮১৯-এর সময় চাই কম হোক বা বেশি। 

৩। ইমাম মালেকের (রহ.) মতে বিক্রিত বস্তু (₹:₹+)-এর ওপর ০. 
নির্ভর করে। বাড়ি এবং ভূমি পর্যায়ের হলে ৩৬ দিন, গোলাম পর্যায়ের হলে ১০ 
দিন, জন্তু পর্যায়ের হলে ২ দিন এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী হলে ৫ দিন ৩২, 
হিসেবে বিবেচিত হবে। 

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন ১১১৮৯ বৈধই হয়েছে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা 
চিন্তা-ভাবনা করার জন্য । সুতরাং ₹-২₹+* এর তারতম্যের কারণে সময়ের 
মধ্যেও তারতম্য হবে । সকল বস্তুর জন্য একই সময় নির্ধারণ করা হেকমত ও 
প্রজ্ঞার বিপরীত । ইমাম আহমদ ও সাহেবাঈন (রহ.) বলেন 4১১৮৮ হলো 
ক্রেতা-বিক্রেতার হক এবং তাদের সম্তুষ্টির ব্যাপার । সুতরাং এর সময় নির্ধারণ 
ও তাদের সত্তুষ্টির ওপর নির্ভর করবে । চাই কম হোক বা বেশি। 


 আহনাফ ও শাফেঈগণ বলেন & +)..৮ শর বৈধতা িহিডিটি 
খেলাফে কিয়াস বিষয় । কেননা এটা ৪০ চূড়ান্ত হওয়ার পথে অন্তরায় 
সৃষ্টিকারী । এতদসত্ত্বেও মুনকিষ ইবনে হিব্বান এবং ইবনে ওমর রো.)-এর 
হাদীস (১৯-]। ৮-5£ ০৯$-: 01 31) দ্বারা যেহেতু এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া 
যায় এবং উল্লেখিত হাদীস দু*টি ছাড়াও অন্যান্য হাদীসে যেহেতু এর পরিমাণ 
তিন দিন উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য শরীয়ত বর্ণিত পরিমাণই (০) চূড়ান্ত 
বলে গণ্য হবে। এর চেয়ে বেশি করা যাবে না। 

না ারারা977 


দর্ রি এ পালি টির: 
পাড়ে লে ত নি টেন চে লা তাতে ০ পাস্িতো পা পা 2৯ পা লালা তো 


শি, 211 74101 ৯১ 20570 42 2৭ দি 12519 


পর তা পরি ০৯ লা তীর 


-2 29. ১৩ 0326211 


চি তার? পা টে রা ঠা পালা ঞ 

+7401০৮৮৯-5477০৮598৮50) 
০5 ৩8৫৮০ চা পারা পাঙিতাত 
17551517152 


৪৯ পা পাটি চে লাতিত ঠ০৯ ৪ চিতা তা এরা লী 


নাগ গাগা 


পাডিতত চিাতা টেকি টিঞ চি পালা তাতো পা লা সির রন কপ শি্েপলা টে 
25 পা লাঠি পঞি পা পা 


চিনির রে 3 35552 25 

৩। হিব্বান ইবনে মুনকিয কে রাসূল (সা.) তিন দিন সময় দিয়েছিলেন 

অথবা তিনি মা*যুর ছিলেন। যদি তিন দিনের বেশি পরিমাণের অবকাশ থাকত 
তাহলে রাসূল (সা.) তাকে এ থেকে বঞ্চিত করতেন না। 


মোটকথা সময় নির্ধারণের ব্যাপারে আহনাফ ও শাফেঈগণের মতই প্রাধান্য 
পাওয়ার যোগ্য। 


৫৮১০ ১4 4৯5 ১৮৯৪]। তা ০ ভোর্কীশ তা 
(৮৮11 ০5 ০৮৯ 
অধ্যায় 8 ফল পরিপক্ক হওয়ার আগে কাটার শর্ত করা ছাড়া 
রা টানা 


নি ০০ পতি ঠের্ত নে 


পি লী রিটে চিলি তি পি ১০ ৩ ৮৮ প ডে 


কির ০ পর 
“রাসূল (সা.) ফল পরিপক্ক হওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয় করতে. নিষেধ 
করেছেন।” ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন । 
এই অধ্যায়ে কয়েকটি আলোচনা রয়েছে । ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা 
হলো £ | ূ 
(১৮১ -এর ব্যাখ্যা 
শব্দটি ১,-]। মাসদার | শাব্দিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া । ৮০ শব্দটি ১... 
-এর বিপরীত অর্থ প্রদানকারী অর্থাৎ যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া, পরিপক্ক হওয়া 
ইত্যাদি । ০--:)| ১.০ ১১4 -এর ব্যাখ্যায় ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। 
১। আহনাফের মতে ০১-০+- বলা হয় ১৮৮112৮1০৮০ 
১৮-119 অর্থাৎ ফলের প্রাকৃতিক যাবতীয় দুর্যোগ থেকে মুক্ত হওয়া । আল্লামা 
ইবনু হুমাম ফতহুল কাদীরে এ কথা উল্লেখ করেছেন। 


২। শাফেঈগণের মতে এর অর্থ হলো ০১১০1) ৮5৮) ৪১৮৮ ১১৫৮ 
অর্থাৎ ফলে মিষ্টতা ও পাকার আলামত প্রকাশ পাওয়া । যেমন__ লাল হলুদ 
ইত্যাদি রঙ ধারণ করা । শাফেঈগণ নিন্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দলীল পেশ 
করেন-__- ১। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের হাদীস হরির ক জানত 
4০৪০5 “ফলের পরিপক্কতা হলো লাল ও হলুদ বর্ণ ধারণ করা ।” 


রা ৮ 


৩। জাবের (রা.)-এর হাদীস ঃ (সপ 28] টে ৮০4০) ০৯০ ০৩ 
২২1৮৫ “সুস্বাদু (পাকার) আগে রাসূল (সো.) আমাদেরকে ফল বিক্রি করতে 
নিষেধ করেছেন। 
ইযাহুল মুসলিম__৮ 


৮2৬ তউত রকি িরনর 887888৬8878 8848885285878র8রররকত ররর করার রডিরাউররা রতন ডক কর ওরাউাচতরিরারীরিককিরররারারান রত ররররাররচগরারিরকক্র করত রকররডররারররকতরররিত, 


ননী নারির 


2৪৫৪ পা পাড়ি পার পা ত১৬ টি ঠেলা া 
চি টি 
চির্িতে ১ “5 


“রাসূল (সা.) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যে যাবত না খাওয়া বা 
খাওয়ানো যায়।” 

আহনাফ বলেন যে, সমস্ত হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ০১৮-৯১- 
এর অর্থ হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ক্ষতি থেকে ফলের মুক্ত হওয়া। 

কয়েকটি দলীল পেশ করা হলো ঃ 

১। ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস ৪. 2৫0 22৫০০22৪5১৭ 522 


২। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের রেওয়ায়াত - ৭1 45 ৬১৩ 9০০৮ ০০ 
৩। আব্দুল্লাহই ইবনে দীনার (রহ.) ইবনে ওমর (রা.) থেকে একটি হাদীস 

বর্ণনা করেন. ১০১০০ ৮৯৭৪ 90 এপ ৩ প৪ ০২ ০৮৪৪ 
৫৪১ চে ত2৫ 


৪ | তৃহাভী শরীফে বর্ণিত হযরত আয়িশার (রা.) রেওয়ায়াত ত 401 1-29 


পাঠিত পা টিন তা 8 পানি তো ৮৮০০০ 55 


| 220201০১2৮5 ০25 00430 ০2555 6 বডি 5 শা পতি 
-উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলোতে হ ৯৮০ « 5। ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যা 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন পোকা মাকড় এবং ফলের জন্য ক্ষতিকর বিশেষ একটি 
সময়ের কথা বুঝায় । এসব রেওয়ায়াতগুলো আহনাফের মত জোরালোভাবে 
সমর্থন করে । তবে একটি কথা হলো, কোন ফল কখন বিপদ ও দুর্যোগমুক্ত হবে 
এটা নির্ভর করে ফলের অবস্থার ওপর । কোনটার মধ্যে মিষ্টতা আসা ও পাকতে 
শুরু করা দুর্যোগমুক্ত হওয়া বুঝায়। কোনটা হলুদ ও লাল বর্ণ ধারণ করা 
দুর্যোগমুক্ত হওয়া বুঝায় । এজন্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা 
হয়েছে। অন্যথায় ০4০ একটাই তথা ১. 211) £৯০৬]। ১৮ ১৯৭ দুর্যোগ ও 
বিপদ মুক্ত হওয়া । 

ফলের তিন অবস্থা 

স্মর্তব্য যে, ফলের অবস্থা তিনটি । ১। ১১1 ০৮5 তথা ফল এখনও 
প্রকাশই পায়নি । ২। ১১৮০01১১০4০ ১১৫৮)| ১০: প্রকাশ পেয়েছে বটে 


৪৮৪৬৯৪৪৪৮৪৭ ৬৮৪ক৮৪৪৮০৬ক৪৪ড৪৪৪র৪৪৪৪ওর রর উর ৪৪ ৮ওকডও ডর ৪রনিডকরাররউকরািরওউ ৪৪৪৮ র ররর রাডতবাউউ ওর কও তজচরওচরররর58878782828848857488 898 রকীরর রত ওকররররররডরঃ 


১১১৭ হয়নি এবং ৩। ১১-)1১-+ ৮ -ফল প্রকাশ পেয়ে এবং 


০৪৭ হয়েছে। 

ফল বিক্রি করার তিন পদ্ধতি 

তিন পদ্ধতিতে ফল বিক্রি করা হয়। 

১। ৮৮৮০5] এ কেটে নেওয়ার শর্তে । অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতাকে এই 
দিবে যে, এই মুহূর্তেই ফল কেটে নিতে হবে। 


২। এ১-)। ৮০১+ অর্থাৎ ক্রেতা এই শর্তারোপ করবে যে, ফল গাছে রেখে 
য়া হবে । এখন কাটা হবে না। 
৩। (৫1 তথা কোন প্রকার শর্ত করা ছাড়া বিক্রয় করা। 


এসব ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম 

ফল বিক্রির বিভিন্ন পদ্ধতির হুকুম বর্ণনা করা হলো ঃ 

১৫ )| --ট ফল বিক্রি করার হুকুম £ এই প্রকারের ফল বিক্রি 
টায়ি। কেননা এটা ৮১২ ০ তথা অস্তিত্হীন বস্তু বিক্রি করার অন্ত্ভুক্ত। 
[ *১১-.০ ৮ নাজায়িয | 

আর প্রকাশ পাওয়ার পর বিক্রি করার পদ্ধতি তিনটি । 

১ম পদ্ধতি 8 (১-..0154 ০৪ এই প্রকারের ফল যদি কেটে নেয়ার শর্তে 
ক্র করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার 
সকালানীর বর্ণনানুযায়ী বুঝা যায় ইমাম ইবনে আবী লায়লা (রহ.) এবং 
1ম ছাওর একে নাজাযিয বলেছেন। 

যেহেতু এই ফল তৎক্ষণাৎ কেটে নেয়া হয় এজন্য ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার 
শংকা থাকে না বলে জমহুর এরূপ ফল বিক্রি করা জায়িয বলে মত 
য়ছেন। 

২য় পদ্ধতি £ যদি এ৮:-)| ৮,-২+ ₹--£ তথা পাকা পর্যন্ত গাছে রেখে দেয়ার 
ল্লখিত হাদীস । দ্বিতীয়ত এখানে €₹:+ -এর সাথে সাথে ৮৮৩ ও করা হয়েছে। 
র এটা (১৮৩- (:£) নাজায়িয। 


+৬৪৮৪৪৬৪৭৪৮৭৪%৪৪৪৪৪ ০৪৪ ররর উাকরিরকররাকটিররকরডবড় ডর জ্জকরউনীকররররিউজরী্াড কউ রক নিউ এউকীরকীকরতরকাডকার রা কচজরজরারারএরাররজতিডরঞ্নানতিকএ্ররজরকারাকররজরররুর জজ র্রানীরকীর করারও 


অবশ্য ইমাম ইয়াষিদ ইবনে আবী হাবীব একে জায়িয বলেছেন। 
এমনিভাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার (রহ.) মতে জরুরতের সময় এরূপ 
ক্রয়-বিক্রয় জায়িয | *১৮]| ৩:১২ তাদের মতের বিপরীত বলে তারা একে 
পরামর্শ হিসেবে বলা হয়েছে বলে মনে করেন, হারাম বর্ণনার জন্য নয়। 

৩য় পদ্ধতি 8 14 ০11 তথা কাটা বা গাছে রেখে দেওয়া কোনরূপ 
শর্ত করা ছাড়া ফল বিক্রি করা। এর বৈধতার ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে 
মতানৈক্য (-১.-৯।) রয়েছে। ইমাম শীফেঈ, মালেক এবং আহমদের মতে ২য় 
প্রকারের মত এটাও নাজায়িয। দলীল হিসেবে তারা ১৮:৮৫ 44) ০৯১ ৩। 
4 ৮১০১ দহ এল পশিহ]। তা£ হাদীসটি পেশ করেন। হাদীসে 
(১-০১-4-এর পূর্বে বিনা শর্তে (৮4) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। এতে আমাদের আলোচ্য ৩য় পদ্ধতিও অন্ততুক্ত রয়েছে। তবে প্রথম 
পদ্ধতি তথা ৮২1 4১24 হাদীসের আওতায় পড়ে না। কেননা কেটে নেয়ার 
শর্ত করায় এটা £০৯% ₹৮)1,]1 ৮-১:-এর মধ্যে গণ্য হবে আর হাদীসে 
নিষেধ করা হয়েছে ১+-৮1 ৮) ৮কে । এই কারণে নাজায়িযের আওতা 
থেকে শুধুমাত্র এই প্রথম প্রকার বাদ থাকবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার বাদ 
থাকার কোন কারণ নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এই প্রকারের ফল 
বিক্রি করা জায়িয। কেননা বিনা শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলেও এটা ৮, ৮: 
₹৮৮-5)1 -এর অন্তর্ভুক্ত । শুধুমাত্র ৪ (বাক্য বিনিময়) শর্তহীন কিন্তু হুকুমের 
ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত । কেননা বিক্রেতা বললে ক্রেতা ফল কেটে নিতে বাধ্য থাকবে । 
সুতরাং চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা ৮৮541 +৮-+ ৮ -এর মতই। হ্যা, যদি বিক্রেতা 
কেটে নেওয়ার নির্দেশ না দেয় তাহলে ক্রেতার জন্য ফল কেটে নেয়া ওয়াজিব 
নয়। এট্টা অবশ্য বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার জন্য বিশেষ ছাড়! যেমন কেটে নেয়ার 
এবং ফল কাটার নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকল । এই পদ্ধতি কিন্তু (সবার 
মতেই) জায়িয'। সুতরাং প্রথম এবং তৃতীয় প্রকার ফলাফলের দিক বিবেচনায় 
এক তথা উভয়ের ক্রয়-বিক্রয় জায়িয। 


ইমাম তৃহাভীর (রহ.) দলীল 
তৃতীয় এই পদ্ধতি জায়িযের পক্ষে ইমাম ত্ৃহাভী (রহ.) ইবনে ওমরের 
রা.) এই হাদীস দ্বারা দলীল দেন £ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্‌ 


[খারীতে উল্লেখ করেছেন। 

৮০ চপ ঠে ৪ পেজ ঠেলা গে ঠেলা ঠেসে পাতা রা ৪ রর 
154515401 লতি 201 0৮০9 995 শ ত০ ০৮5৯৪ ১০ 

টি পা নিট ৮ ৮৮৮৫৮৫০৫8৯0 ঠল৯র71 নিপা রানার 


6৩১) ৮5৯ 2৮৪ 6:৮৪ ০৮ ৪ ১০6০০ ০৪ 

“রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি পরাগযুক্ত খেজুর গাছ বিক্রি 
চরলে সে গাছের ফল বিক্রেতা পাবে, হ্যা যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে তাহলে 
ভন্ন কথা ।” 

তা*বীর বলা হয় নর খেজুর গাছের কলির কিছু অংশ মাদী খেজুর গাছের 
₹লিতে স্থাপন করা যে সময় কলি প্রস্ষুটিত হয়। যাতে করে আন্মাহ তা'আলা 
টত্তম ফল দান করেন। হাদীসটি এভাবে দলীল হতে পারে যে, পরাগযুক্ত করা 
হয় সাধারণত ০১.০১--এর আগে । আর এখানে হুযূর (সা.) পরাগযুক্ত করার 
পর পরই বিক্রি করার অনুমতি দিচ্ছেন। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, (১-০১-4-এর 
পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়িয । এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এখানে আলাদা ও 
পৃথক করে খেজুর বিক্রির কথা বলা হয়নি বরং গাছের তাবে হিসেবে বিক্রি 
করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় 
যে, ০১০১-4-এর পূর্বে গাছের তাবে হিসেবে ফল বিক্রি করা জায়িয । এর দ্বারা 
তো পৃথকভাবে ০১.০১:-এর পূর্বে ফল বিক্রি জায়িযের প্রমাণ দেয়া যায় না? 

জবাব ঃ শরয়ী একটি আইন হলো, যে জিনিস শর্ত করা ছাড়া অন্য বস্তুর 
মধ্যে শামিল হয় না সেটা আলাদা ও পৃথক করে বিক্রি করা জায়িয । যেমন 
ধরুন বকরীর বাচ্চা । বকরী বিক্রি করার সময় যদি বাচ্চার শর্ত না করা হয় 
তাহলে বাচ্চা মায়ের সাথে বিক্রি হয়ে যাবে না। এ কারণে এই বাচ্চাকে 
পৃথকভাবে বিক্রি করা জায়িয। 


পক্ষান্তরে )-» (গর্ত) পৃথক করে বিক্রি করা নাজায়িয । কেননা শর্ত করা 
ছাড়াই ইহা মোয়ের সাথে) বিক্রি হয়ে যায় । আমাদের আলোচ্য হাদীসে রাসূল 
(সা.) পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, শর্ত করা ছাড়া গাছের সাথে সাথে ফল বিক্রি 
হয়ে যায় না। এর দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফল আলাদা ও পৃথকভাবে 


তক ররররিকিররজরাররকরররক ররর চরকে তর কউ কররিরিরতির উতর রররডরররাররররারররররারজররাররররার ররর ররর করার করররীরররার ররর ররর ররর ররর করবার করার রর কক তর তক 


বিক্রি করা জায়িয ৷ সুতরাং ১১-০১১-এর পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়িয গাছের 
তাবে হয়ে হোক কিংবা পৃথকভাবে হোক । হাদীসটি একথারই প্রমাণ বহন করে। 


৬০৮২)। ৬৮ -এর ব্যাখ্যা 


ইমামগণ নাজায়িযের পক্ষে যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন তার বিভিন্ন 
জবাব দেওয়া হয়। 

১। ৫৯১-০১-হ এ৮৮০শিই]। শো? ০ ভ্ হাদীসের এই নিষেধাজ্ঞা 
/,-)। ৬-০+-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আমরাও তো এই হাদীসের ওপর আমল 
করে থাকি । (দ্বিতীয় পদ্ধতির আলোচনায় বিস্তারিত বলা হয়েছে)। অন্যান্য 
ইমামগণও তো হাদীসটিকে আম হিসেবে আমল করেন না। কেননা 4, 
৮-5)1-এর ক্ষেত্রে তারাও জায়িযের পক্ষে মত দিয়েছেন । অথচ হাদীসকে »০০ 
(ব্যাপক) ধরলে এই পদ্ধতিও হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা । 

সারকথা তারা হাদীসের ৮$-কে খাস করেন (৮/৪)। «০১ ৮: ৮10 
এর সাথে । আর আমরা খাস করি এ,.)| «৮ 4) 510৮-এর সাথে । সুতরাং 
কেউই হাদীসের ০ (ব্যাপকতার) ওপর আমল করেন না । (আমরা যদি না 
করি এবং তৃতীয় পদ্ধতিকে (4; থেকে আলাদা করে জায়িয বলি তাহলে দোষ 
কোথায়?) 

২। ইমাম তৃহাভী (রহ.) বলেন হাদীসের সম্পর্ক সব ধরনের ৮--+-এর 
সাথে নয় বরং শুধুমাত্র "4. ₹৮+-এর সাথে সম্পর্ক। হুযুর (সা.) মদীনায় 
আগমন করার পূর্বে সাহাবাগণ এক বছর, দুই বছর প্রভৃতি সময়ের জন্য ৮: 
"1. করতেন। রাসূল (সা.) এরূপ অনিশ্চিত (4. ₹- নিষেধ করেন এবং 
৮5 এর পরিমাণ সঠিকভাবে জানা থাকলে এবং চুক্তির মেয়াদ 
যথার্থভাবে নির্ধারণ করা হলে সেটাকে জায়িয বলে রায় দেন। এমনিভাবে 
'বাইয়ে সলম' সহীহ্‌ হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হলো চুক্তির শুরু থেকে নিয়ে 
অর্পণ করা পর্যন্ত ৮: মওজুদ থাকতে হবে। 


সুতরাং ফলের মধ্যে সলম সহীহ্‌ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ১১০- হওয়া 
এবং সংকট থেকে মুক্ত হওয়া, যাতে করে চুক্তির সময় এর অস্তিত্ বিদ্যমান (যা 
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লমের একটি শর্ত) থাকে। কেননা ঠ-০+১--এর পূর্বে ইহা *১-- 
মস্তিতৃহীন বস্তু) এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এর মধ্যে *1-. জায়িয নেই। 
মোদ্দীকথা হলো (১০১৮7 -এর আগে ফলের মধ্যে ৮৮ ৮৮ করতে 
সূল সো.) নিংষধ করেছেন সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেননি। 
৩। ইমাম তৃহাভী (রহ.) কতিপয় আলিম থেকে হাদীসের এই জবাব বর্ণনা 
(রেছেন যে, আমরা স্বীকার করি হাদীসের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ৮1, ₹৮£এর 
1থেই নয় বরং সকল প্রকার ₹--£-এর সাথে এর সম্পর্ক এবং একথাও স্বীকার 
রি, যে হাদীসে কাটার শর্তে হোক বা গাছে রেখে দেয়ার শর্তে হোক সব 
রনের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা (২৮. 


হারাম করার জন্য) নয় বরং উপদেশ ও পরামর্শ হিসেবে এই নিষেধাজ্ঞা 
[সেছে। বলা হয়ে থাকে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন__ 


পাত রা তি পলা ৮৮৮ সিরাত 2৬ ৮ ৬ 8১ ঠা উর ৪১১০ তে 
চিত রা পাঠে তি পাত পা পর্ণ চৈ ডি লালার্ত 


ক এ2০০| রত ১০৮০৪ ০৩41525 
০1052 425 40 কি এ0। ১০ ও 02 ০১৮০ ০৪৩০০ এএে 
22) (2255 লস তি 99 (220) ০১০৮৯]। 2০০৯৫ 
. ১4 8৮84 

লোকজন ফল বেচাকেনা করত । পরে ক্রেতা দাবি করে বসত যে, ফলে 
যোগ দেখা দিয়েছে যার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এরপর রাসূলের (সা.) 
ঢাছে ঝগড়া-বিবাদের বিচার আসতে লাগল। অবস্থা দর্শনে হুযূর (সা.) 
নাহাবাগণকে পরামর্শ দিলেন কেউ যেন ১-১-4 (পরিপক্) হওয়ার আগে ফল 
বক্রি না করে। বুখারী । 

যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) সুস্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, রাসূলের (সা.) এই 
নষেধাজ্ঞা হারাম বুঝানোর জন্য নয় বরং পরামর্শ সুলভ এই নিষেধাজ্ঞা 

তাত্বীক বা-সামঞ্জস্য সাধন 

সমস্ত রেওয়ায়াতে দৃষ্টি বুলালে দেখা যায় যে, রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় 
বভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিপন্ধ -০4)-এর পূর্বে ফল বিক্রি করতে 


১৪৮৪০৪৪+৪৪৮৭৪৮৪৪৪৪০৪৪৮৪৪৪৪৪৫৮৪১৪৪৪৪৪৪ ররর উর এড ওরারও$৮এ কক রজত ুরউরুররাককতরদাকডীকররি তর কডরিবারডররডরার রিকি ররিরড়াররকজিকনির ররর রাডার জজ করএকাডিতররররতরডর ররর ডজ্জরগ্রাজজকরতিকর 


নিষেধ করেছেন। কখনও এ/,:-]। এ+ (গাছে রেখে দেয়ার শর্তে) বিক্রি 
করতে নিষেধ করেছেন, কখনও এরূপ ফলে (4. ₹ করতে নিষেধ করেছেন। 
আবার কখনও ১-০১--এর পূর্বে ৮14 চাই কেটে নেয়ার শর্তে হোক বা 
রেখে দেয়ার শর্তে হোক বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে (তৃতীয় এই 
প্রকার) পরামর্শ ও উপদেশ হিসেবে করেছেন হারাম হিসেবে নয়। এন্সপ ব্যাখ্যায় 
গেলে সমস্ত রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন হয়। কোন ০০১০ থাকে না। 


উপযোগি হওয়ার পর ফল বিক্রয় 

পরিপন্ক (০১-০ ১১ 41) হওয়ার পর ফল বিক্রি করার পদ্ধতিও তিনটি । 

১. ₹৮৮-৪/1 ২৪ (কেটে নেয়ার শর্তে) ২। | ৮৮৩4 (গাছে রেখে 
দেয়ার শর্তে) এবং ৩। ০4 তখা কাটা বা রাখা কোন প্রকার শর্ত ছাড়া 
বিক্রয় করা। 

ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও মালেক (রহ.)-এর মতে এই তিন পদ্ধতিই 
জায়িয। তবে কোন রূপ শর্ত ছাড়া যদি বিক্রয় করা হয় তাহলে ক্রেতা পাকা 
পর্যন্ত গাছে ফল রাখতে পারবে । 

ইমামগণ এই অধ্যায়ের হাদীসের ০10. ৯4৫ দ্বারা দলীল পেশ করে 


বলেন যে, যেহেতু হুযুর (সা.) ১-০১-+-এর পূর্বে (ফল) বিক্রি করতে নিষেধ 
করেছেন তাই ৯-০১-+-এর পর বিক্রি করতে বাধা নেই। 

হানাফীগণ বলেন__ ০১০ ১,--এর পর কাটার শর্তে এবং 151৮ (বিনা 
শর্তে) ফল বিক্রি করা জায়িয। কিন্তু এ, 4৯০ (গাছে রেখে দেয়ার শর্তে) 
বিক্রি করা নাজায়িয । তবে ৮৪7. বিনা শর্তে বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতা চাইলে 
ক্রেতা ফল কেটে নিতে বাধ্য থাকবে । সুতরাং বুঝা গেলো আহনাফের মতে 
/,০/| ০+ সর্বাবস্থায় নিষেধ । চাই ১১০১--এর পূর্বে হোক বা 
"-০১১৮এর পরে হোক । আহনাফের মতে /৯-% *৯৫-৮ বিপরীত বোধক 
অর্থ যেহেতু দলীল হিসেবে গণ্য নয় এজন্য তারা বলেন ৮৮ ০০ 4৫ 
(4৮১০১ ১ ০-৯৮১)। এই হাদীসটি ১-০১১এ ৮-এর ব্যাপারে ০৪৮৮ 
(নিশুপ) এবং (১১4৯ ১+-এর হুকুম সম্পর্কে হাদীসটি নীরব । 


ত5রকরররদ্রর চক ৪৬৪৮৮এ৪এর৪এ৬এর্রড ররর 88688র্রীরর রন কাতররওিরাকউরত$৬২ক৬৪৪ কর ররর রর ররর কিঞরারিরাকচরর754488888ব করনা ডককনীকররর রর ৮ ককচডরত রীতির, 


এদিকে এ, -)। 4, নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে অন্য একটি হাদীস 
য়েছে। যথা ০৪ ৮ ০০ 41 ০৯১০ ০৮? রাসূল (সো.) একই চুক্তিতে 
য়-বিক্রয় ও ভিন্ন কোন শর্ত করতে নিষেধ করেছেন । 

সুতরাং এ,)1 ৮,-এ+ বিক্রি করা নাজায়িয একথা বর্ণিত হাদীস দ্বারা 
মাণিত, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা নয়। 


একটি প্রশ্ন ও তার জওয়াব 

আপনাদের (আহনাফ) মতে যেহেতু রেখে দেয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় 
1জায়িয চাই পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে হোক বা পরে তাহলে হাদীসে বর্ণিত ৬» 
4৯১৮ ১৮ বলে যে শর্তারোপ করা হয়েছে এর কি প্রয়োজন ছিল? 
নাপনাদের কথা মত শর্তটি বেফায়দা নয় কি? 

এর জবাব হলো ৪৮১০১ ১ এর এই শর্তটি )1৮-৮| ৪, 
য়। অর্থাৎ এই এ_5 দ্বারা বিশেষ কোন অবস্থাকে বাদ দেয়া বা খাস করা হয়নি 
রং ৪ টা ৪৮751 ১-- | যেহেতু তারা ব্যাপকভাবে ১৮০১ ০4-এর পূর্বে 
খে দেয়ার শর্তে ফল বিক্রি করতেন এজন্য বাস্তব একটি অবস্থা দর্শনে রাসূল 
সা.) ৮4৮১-০ +--এর শর্ত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে 
ল বিক্রি করা দুই কারণে নিষেধ । 

১। 4৮০১৮ তথা একসাথে €₹--+ এবং -৮১-এর সংযোগ ঘটা । 

২।।)-০ ০৩ «21 এতে ধোকার সম্ভাবনা বিদ্যমান । পক্ষান্তরে পরিপক্ক 
ওয়ার পর ধোকার সম্ভাবনা না থাকলেও ৮.5) ₹-* ৮. হওয়ার কারণে 
[ষেধ। তাহলে বোঝা গেলো এ ধোকা থেকে বাচানোর জন্য হুযূর (সা.) 
[শৈষভাবে এই শর্ত উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় রেখে দেয়ার শর্তে 4»এ7) 
এ-)। সর্বাবস্থায় নিষেধ । চাই ১৮০১ ০২ ০৯৪ হোক বা ৮৪ এ+ | 
সার সংক্ষেপ 

আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা 
বসম্মতিক্রমে নাজায়িয | কেননা, এটা 7১১ ৮৮? আর এ ৯৪ ৯ 
১.০ ১১ যদি কাটার শর্তে বিক্রি করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয এবং 


হককজররওরওতকজদকরারত%৪৭8$84868588588 82848 এর্রানকড়কও রাডার রজউীজতরাডর কর জজারিররিরড়করারতর করি উর ররীকরএিকতরজকনীরকচবরকররররচাকতএতিএকজররডররিরুনরউররড়রর্রজরএজ্রাররাডিকীরএকন 


রেখে দেয়ার শর্তে হলে সর্বসম্মতিক্রমে নাজাযিয । ১4» তথা বিনা শর্তের 
ক্ষেত্রে আহনাফের মতে জায়িয বাকি ইমামগণের মতে নাজায়িয । আর পরিপক্ক 
হওয়ার পর হু «-।-এর মতে তিন পদ্ধতিতেই জায়িয আর আহনাফের 
মতে গাছে রেখে দেয়ার শর্তে নাজায়িয, বাকি দুই ক্ষেত্রে জায়িয | সুতরাং ফল 
প্রকাশ হওয়ার পর উল্লেখিত ৬ প্রকার বিক্রির ৪ সুরত আমাদের ও তাদের মতে 
জায়িয আর ২ সুরত নাজায়িয । তবে নির্ধারণ করতে গিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। 
নকশা দ্বারা জিনিসটি পরিষ্কার বুঝে আসবে বলে মনে করি । 
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বর্তমান যুগে ফল বিক্রির হুকুম 
বর্তমান যুগে গাছে রেখে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বরং প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে 
ফল বিক্রি করা এবং পরবতীতে গাছে রেখে দেয়ার এক সাধারণ রেওয়াজ চালু 
হয়েছে। লোকদেরকে এথেকে বারণ করাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। যদি নাজায়িযের 
ফতওয়া দেয়া হয় তাহলে বাজারে এমন একটি ফলও পাওয়া যাবে না যা খাওয়া 


হালাল হতে পারে। এদিকে প্রয়োজনের তাগিদে হুযূর (সা.) (/-. ৮:-এর 
অনুমতি দিয়েছেন। অথচ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় (-. ₹-+ মূলতঃ 
*১৯৭ ৮ *:এর আওতায় পড়ে। এসব বিষয় বিবেচনা করে ফকীহগণ ফল 
বিক্রির কিছু পদ্ধতিকে জায়িয বলে ফতওয়া দিয়েছেন 1 এই ফতওয়া দয়াবশত 
দেয়া হয়েছে, কিয়াস অনুযায়ী জায়িয হওয়ার কথা নয় । তাদের ফতওয়ার সার 
নির্যাস নিম্নরূপ ঃ 

১। ফল প্রকাশ হওয়ার আগে বিক্রি করা এখনও নাজায়িয যদিও তা 
মানুষের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হোক না কেন। কেননা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে 
এধরনের বেচাকেনা নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে একে £*১৮৯ ৮ এবং 
৩১৮ ৮ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (এই দুই প্রকারের ৮*-এর 
পরিচয় এবং "5 পরে বর্ণনা করা হবে)। একে (4. ৮২: ও ধরা যাচ্ছে না। 
কেননা (3. ₹:% সহীহ্‌ হওয়ার জন্য (আহনাফের মত অনুযায়ী) চুক্তির 
(১-৪০) সময় থেকে নিয়ে আদায় করা পর্যন্ত চুক্তির বিষয় (৫₹-:++) বাজারে 
মওজুদ থাকা জরুরী । সেই সাথে ₹-.--*-এর পরিমাণ এবং আদায়ের সময়টাও 
নির্ধারিত হওয়া জরুরী ৷ অথচ এক্ষেত্রে যশ্লর পরিমাণ যেমন জানা সম্ভব নয় 
ঠিক তদ্রপ কবে ক্রেতা ফলগুলো হস্তগত করবে তাও জানা অসম্ভব । সবচেয়ে 
বড় কথা হলো (নাজায়িযের) এই পদ্ধতিতেও যদি তাবীল করা শুরু হয় তাহলে 
১৮৮ ৮৪ এবং ০৮৮৮ এর নিষেধ সংক্রান্ত হাদীস অর্থহীন হয়ে 
পড়বে । «101১১%)। 

২। ফলের কিছু অংশ প্রকাশ পাওয়া এবং কিছু অংশ প্রকাশ না হওয়ার 
ক্ষেত্রে মূল উসুল অনুযায়ী বিক্রয় জায়িয না হওয়ার কথা । কিন্তু পরিবেশ 
পরিস্থিতির (৬৯ *++-০) কারণে একে জায়িয করা হয়েছে। যতটুকু ফল 
প্রকাশ হয়েছে ততটুকুকে “আসল' এবং বাকি (যা প্রকাশ পারনি) অংশকে ৮০ 
ধরে জায়িয বলতে হবে। 


হওরকর$রর$95র ররর নত ওড ররর 898%788838967ররকরার৪৫র একক ওরা উওর ররীরিরকত রর চর রক্ত রাড কওরাডরাররা ওর ররর ত৮র268র6র8৭68র৮58%রর তক ৮ রএকড়ররকক ওক উককজকত 


আল্লামা হালওয়ানী (রহ.) বলেছেন-__যদি প্রকাশিত অংশের পরিমাণ বেশি 
হয় তাহলে বিক্রি করা জায়িয ইমাম শামসুল আয়িম্মা রেহ.) ইমাম ফজলীর 
(রহ.) মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কম বেশির কোন রূপ শর্তারোপ ছাড়াই এ 
ধরনের লেনদেকে জায়িয বলেছেন । সামান্য অংশও যদি প্রকাশ পায় সেটাকে 
আসল এবং বাকি (অপ্রকাশিত অংশ)-কে ৮ ধরে তিনি এ ধরনের ফতওয়া 
প্রদান করেছেন। 

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) লিখেছেন___আল্লামা ফজলী (রহ.) বলেন 
লোকজন এ ধরনের লেনদেনে অভ্যস্থ হয়ে গেছে তাই এথেকে বিরত রাখা 
কঠিন। এজন্য অনুগ্রহপূর্বক একে জায়িয করে দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত মতের 
স্বপক্ষে এভাবেও দলীল হতে পারে যে, ইমাম মুহাম্মাদ রেহ.) গাছে বিদ্যমান 
গোলাপ ফুল বিক্রি করা জায়িয বলেছেন। অথচ গোলাপ ফুল একসাথে প্রকাশ 
পায় না বরং একের পর এক ধীরগতিতে প্রকাশ পায় । এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে 
হুমাম (রহ.) এই তদবীর পেশ করেছেন যে, বেগুন, ক্ষিরা প্রভৃতি সজী বিক্রির 
জায়িয পদ্ধতি এই হতে পারে যে, সজী বা ফলের পরিবর্তে মূল চারা গাছটি 
খরিদ করে নিবে । যাতে করে ফল-সজী ইত্যাদি তারই মালিকানায় থেকে জন্ম 
নেয়। শস্যের মধ্যে এই হীলা হতে পারে যে, নির্ধারিত মুল্যের এক অংশ যে 
পরিমাণ ফল প্রকাশ পেয়েছে সেটার জন্য ধার্য করা আর বাকি মৃল্যকে এতদিনের 
জন্য জমিনের ভাড়া হিসেবে ধার্য করা যতদিনে নিশ্চিতভাবে ফল জন্ম নেয় । 

ফলের মধ্যে এই হীলা (কৌশল) চলতে পারে যে, ক্রেতা মওজুদ ফলকে 
খরিদ করবে আর বিক্রেতা আগত ফলকে তার জন্য হেবা করে দিবে । 

৩। সমস্ত ফল প্রকাশ পেয়েছে বটে কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার মত 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি (যেমন নিজে খাওয়া কিংবা প্রাণীকে খাওয়ানো) আহনাফের 
নি রি পাওয়া গেলেও সহীহ্‌ ৯৪ অনুযায়ী এগুলো বিক্রি করা 

সি | 

৪। পরিপন্ক হওয়ার পর বিক্রি করলে গাছে রেখে দেয়ার শর্ত করা জায়িয 
কিন্তু পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করলে গাছে রাখার শর্ত করা সর্বসম্মতিক্রমে 
নাজায়িয। এর দ্বারা ৮-.+ ফাসিদ হয়ে যায়। আর যদি ১:4৮ চুক্তি হয়, রাখা না 
রাখার কোন শর্ত করা হয়নি, এক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি গাছে ফেল) রেখে দেয়ার 
অনুমতি দেয় তাহলে ক্রেতার জন্য সমস্ত ₹--* তথা -০ থেকে নিয়ে কাটা 
পর্যন্ত যত ফল হবে সব জায়িয এবং হালাল । আরি যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া 
গাছে রেখে দেয় তাহলে পরবর্তীতে যে পরিমাণ ফল সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিমাণ 
সদকা করে দিতে হবে । ্‌ 
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211 ৮ 1 পি00 ৮০৮০)। তই ১৯০০ তা 
ধ্যায়  আরায়া ছাড়া তাজা খেজুরকে শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে 


একর একর কপর 


বিক্রি করা নাজায়িয হওয়া প্রসঙ্গে 
+24101 শক পচ 0525 2922, 770 ১৮৮11ত2 
চি পা হি পিতা তীঠিলা পা পাটি ৯৮ 1৬ পা নি তা ৭৮৮৩০০৪ 


25952202058044458217৮6-804 

“রাসূল (সা.) খেজুর পরিপক্ক হওয়ার আগে এবং ফলের বিনিময়ে খেজুর 
ক্রি করতে নিষেধ করেছেন।” তাজা খেজুরকে ৮.) এবং শুকনো খেজুর কে 
£বলে। 


০০ ৮৭০। ৮৪এর দু”টি পদ্ধতি হতে পারে 

১। গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি 
চরাকে «:41-৮ ৮-২% বলা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এটা হারাম । তবে ।,০-এর 
মধ্যে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। অবশ্য ॥1০-এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। 
তাফসীলি আলোচনা পরে করা হবে। 

২। কর্তিত তাজা খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা । 
এটা জায়িয কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 2১. 2/ এবং ইমাম 
সাহেবাঈনের মতে এরকম বেচাকেনা নাজায়িয চাই সমান সমান হোক বা 
কমবেশি করে হোক । আর ইমাম আবু হানীফার মতে যদি সমান সমান হয় এবং 
নগদ হয় তাহলে জায়িয। আর যদি কমবেশি হয় কিংবা নগদ হয় তাহলেও 
জায়িয। আর যদি কমবেশি হয় কিংবা বাকিতে লেনদেন করা হয় তাহলে 
নাজায়িয। 

দলীল £ 7১. +-৯:| হযরত ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস ₹-৮: ৬০১ 
,৯)৮ ৮) দ্বারা দলীল পেশ করেন। এতে হুযুর (সা.) »-:11 (57 
,»০)৮-কে নাজায়িয বলেছেন । ম্মর্তব্য যে, ».+ দ্বারা এখানে ৮) (তাজা) 
খেজুর উদ্যেশ্য ৷ 


| রর সপ নান 


1 ভি তালা টে উঃ পানি টেপা টে নি লা রটে লা পালা 


১০ ০০ গা 


পায়েল টিঠি টিলা 


1521221010240107500 ৮৮10 2285 ২ 


পি পা লারা ঠা নি টে ৯১ লেপ 


25553151, 4১০০45৮০05৫ ০১৫ মি ৮০ ০৮ 
45150715555 
“হুযূর (সো.)-কে তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রি করা 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ৮) (তাজা খেজুর) শুকালে কমে 
যায় কিনাঃ সাহাবাগণ বললেন___ হ্যা, কমে যায়। একথা শুনে রাসূল (সা.) 
এথেকে বারণ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা রেহ.) বলেন, ₹-৮) যেহেতু 
».০-এর অন্তর্ভূক্ত এজন্য সুদ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীস ৮.-.:,-11-এর ভিত্তিতে 
শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা জায়িয যদি সমান সমান 
এবং নগদ হয়। 
বর্ণিত আছে যে, একবার ইমাম আবূ হানীফা রেহ.) বাগদাদ নগরীতে 
আগমন করেন। বাগদাদের লোকজন তীর ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তাদের ধারণা এই 
মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব হাদীসের বিরোধিতা করেছেন! লোকজন 
এব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন-_ ৮) দুই অবস্থার কোন এক 
অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয় এটা ,. নতুবা ৮» নয়, যদি » হয় 
তাহলে”»--)0; ৮২-/1-এর হাদীস অনুযায়ী ৮৮১ (তাজা খেজুর) কে 
(শুকনো খেজুরের) বিনিময়ে বিক্রি করা জায়িয হবে। 


ইমামগণের বর্ণিত হাদীসের জবাব 
তাদের প্রথম দলীল ৮1৮৫ ৮৯) ₹৯% ১০১ *-* ৬%৫)এর জবাব হলো 
£ হাদীসে ,. দ্বারা কর্তিত তাজা খেজুর উদ্দেশ্য নয় বরং গাছে অবস্থিত তাজা 
খেজুর (..%)) উদ্দেশ্যে । আর গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরকে কর্তিত শুকনো 
খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করাই এ:£1)% যা নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে সবাই 
একমত। 
হাদীসে “গাছে অবস্থিত খেজুর” উদ্দেশ্য একথার দলীল নিম্নরূপ ঃ 


১। হাদীসে পাকে ৮1৩ ৮২২০ ০৪:  -কে নিষেধ করে ২1,০-কে এ 
থকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর ডি ০৮৮85 
নাকে । একদিকে থাকে &-৪ ৮২৮) গোছে ঝুলন্ত তাজা খেজুর), অপর দিকে 
থাকে £৯%-২০ ৮৯১ (কর্তিত শুষ্ক খেজুর)। 

২। স্বয়ং হুযুর পাক (সা.) ৮--৮ ৮৪] শতকে £221০ বলে 
মাখ্যায়িত করেছেন। 

বুখারীর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে_ 


পনি চিপািররা তা 
১1০৮১১৮০০2১ ৮9৮56৮৮2০৮ 


কি ০ পালার এ রত পগিলত 5 পর তর 


০৮17551 ৮5552] তে হী ০০ ০৫ ৮:45 4৮ 


“রাসূল (সা.) মুযাবানা-_ তাজা খেজুরকে শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি 
করতে নিষেধ করেছেন ৷ তবে আরায়া ওয়ালাদের কথা ভিন্ন, তাদেরকে অনুমতি 
দেয়া হয়েছে ।” দেখা যাচ্ছে যে, হুযূর (সা.) 1 -এর তাফসীর করেছেন 
২ ৮৮1 শ দ্বারা । আর £২19৮ বলা হয় গাছে অবস্থিত তাজা 
খেজুরকে কর্তিত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করাকে । এর দ্বারা বুঝা যায় 
যে, আমাদের আলোচ্য হাদীসে ».$ দ্বারা 34-* ৮) (গাছে অবস্থিত তাজা 
খেজুরই) উদ্দেশ্য € ৯৮৪ ৮১ উদ্দেশ্য নয়। 

তাদের দ্বিতীয় দলীল হযরত সা"দ ইবনে ওয়াক্কাস রো.) এর হাদীসের 
জবাব হলো ঃ এই হাদীসের মূল রাবী হলেন যায়েদ ইবনে আবু আইয়্যাশ । আর 
তিনি ১৯৫৭- 551১ (অজ্ঞাতরাবী)। 


বাগদাদ নগরীতে যখন আবু হানীফার রেহ.) সাথে এই হাদীস নিয়ে বিত্ক 
হচ্ছিল তখন তিনি বললেন-__ এই হাদীসের ভিত্তি যায়েদ ইবনে আবী 
আইয়্যাশের ওপর । আর তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী নন। অন্য রেওয়ায়াতে আছে 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন-_ .)৯৫-* 43 

ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম তৃহাভী, ইবনে 
আবদিল বার প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যায়েদ ইবনে আবু আইয়্যাশকে মাজহুল বলে 
আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসটিকে যদি সহীহ্‌ও ধরা হয় তথাপি এটা তাদের 


১ঠহজহজহতহিকহতরনঠতকিজঞর রর র8র8555র88388585868রররির রর উকিরীররীরারঞরাডগডরীর ড় ররর ডর ডরিডডরতরর্ররিরডিড ওর রভরররকরতররিকর করাচিতে রকওর ওক কও কর ওবীর ও র্কল্ররনকরক ডজন কডতহনতনত 


দলীল হতে পারে না। কেননা হাদীসে বাকি বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে, 
নগদ বিক্রি করতে বারণ করা হয়নি । আবূ দাউদ এবং বাইহাকীর রেওয়ায়াতে 


সুস্পস্ট করে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীরের সনদে 
বর্ণিত হয়েছে__ 


8 পারা টিলা টিলা তা ৮1062 ৮ ৯প পারা পাতা তে 


9০০ ৯৮5 আও 1০01২৮5০৮০০ 
৮০0৮১571455 410 ০5811450০54, 1৮:৮৩ 
নি 

“রাসূল (সা.) বাকিতে তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি 
করতে নিষেধ করেছেন” এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, তাজা খেজুরকে 
শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা নাজায়িযের কারণ যদি বাকি (5.5) 
হয়ে থাকে তাহলে রাসূল (সা.) উপস্থিত লোকজনকে এ প্রশ্ন করলেন কেন-__ 
তাজা খেজুর শুকালে ওজনে কমে যায় কিনা? (5১: 151 ৮৮১) ১০৪21) 

অথচ বাকিতে বিক্রি করা সর্বাবস্থায় নাজায়িষ। চাই শুকিয়ে যাওয়ার কারণে 
(৬৮১) কম হোক বানা হোক। 

এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (সা.) প্রশ্রটি এ কারণে করেন নি যে, 
হারাম হওয়ার মূল কারণ হলো “কমে যাওয়া” বরং একথা বুঝানোর জন্য 
প্রশ্নটি করেছিলেন যে, তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি 
করাতে কোন লাভ নেই । কেননা তাজা খেজুর (৬৮১) তো শুকিয়ে গেলে ওজনে 
কম হয়ে যায়। 


মুযাবানা এবং মুহাকালা এর ক্রয়-বিক্রয় 


লে ঠেলা ডিল চেল ১৬ রা তা 


21012400105 টির নে 


রা গিরি নে পারত টি টিলা পালা প পা ডিত ০ ভিত 

পা পাটি নিপাটি বারা ঢু 
10855055355 59527 280 )৯6)1/23 
৯ পত5% 


১70০ 4101 ৮০401১৯৮ ৮০১০5৮১৮৮০০ ১০ 


ই 


চক করস কক বক8 88888 ৮8তভরনজডরঞ মামার নওরররারয রড টিডবর ঠক কন ৬৬৮রবকড৪৪৪৭৮৪৪৭র৪এএরীড়াউ রত ডডররানীকিউর উকি জক$ককড ওক চরররররকরওতররিরওরুররররাড ররর ডরররডরঠ * 


পা ডেল চে ডের লি ডিল ৪ 
চে চে 


ডি ৪১৮ ০ তি পি রা নি ৪৯ তে ৪ রা ৭৮০ 
রা রা রা পারা রর রা 


£::1৮-এর সংজ্ঞা 8 2421) বলা হয় ০১১১৮ ১৮0 ৮: 
০০৮ ১১০৮ ৮৪0০ ও 

অর্থাৎ অনুমানের ভিত্তিতে গাছে অবস্থিত খেজুরকে কর্তিত খেজুরের 
বিনিময়ে বিক্রি করা । 

যেহেতু গাছে থাকা খেজুরকে অনুমান করে বিক্রি করা হয় এজন্য এতে কম 
বেশি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে । আর যেসব বস্তুতে সুদ হয় (2১৯) * ১) 
সেগুলোতে কমবেশি হওয়ার সম্তাবনাকেই (4-০৮০ ৮৯৮) প্রকৃত কম বেশি 
০০৮৪০ ১১০) এর হুকুমে গণ্য করা হয়। সুতরাং সুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় 
£19-০ ৮ হারাম । ইমাম আবু হানীফা রহ.)-এর মতে এটা সর্বাবস্থায় 
নাজায়িয চাই কমের মধ্যে হোক কিংবা বেশির মধ্যে । ইমাম শাফিঈর (রহ.) 
মতে ৫ ওয়াসাকের কম হলে জায়িয যাকে তিনি আরায়া বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। 
আমরা বলি আরায়া মূলতঃ দান নয় । বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে। 

5:41) শব্দটি ১২) ক্রিয়ামূলের 24০৮4 ৮-এর মাসদার | অর্থ 8 ৮৪১ 
১৭5 তথা কঠোরভাবে বাধা দেয়া । 

নামকরণের কারণ 8 যেহেতু এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা 
উভয়ে এক অপরের হক আদায় করার ব্যাপারে গড়িমসি করে অথবা 
ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজন যখন এধনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতারণা সম্পর্কে 
অবগত হয় তখন সে একে (9; তথা (-..$ করায় জন্য এবং অপর জন বহাল 
রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে । এজন্য একে 2:41) বলে নাম রাখা হয়েছে। 

2-9৮৯-*-এর পরিচয় $ শব্দটির মূলে রয়েছে 0৪৯ মাদ্দা। 

শাব্দিক অর্থ ঃ শস্য, চাষাবাদ, কৃষি কর্ম ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে কিছুটা 
মতভেদ রয়েছে। 

১। প্রসিদ্ধ -/, হলো ঃ কর্তিত গমকে শীষে থাকা গমের বিনিময়ে 
বিক্রি করা । সুতরাং বুঝা গেলো 2:41)% হয় গাছের ফলফলাদির মধ্যে, আর 
210 হয় ক্ষেতের শস্যের মধ্যে ৷ সুদের সম্ভাবনা থাকায় এটা হারাম । 


ইযাহুল মুসলিম__৯ 


একর রক রকিজকিররাত চদার কছদ রদ $রজ কক তকর়জ্ডরঞররিউরর ক্রিক ররররগারীরররীরজিরিতত 8৪ 88রারিএককউিডীরযাতনরীররীরাডকডত ডক কাকররজনরির তির উর ররর করাও ররর করকক কিডজ ররর রজটতক+ 


২। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন-_ উৎপাদিত ফসলের একতৃতীয়াংশ 
বা একচতুর্থাধশের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়াকে 21 (০.« বলা হয়। এই ব্যাখ্যা 
অনুযায়ী হ1০০* শব্দটি ১0 (বর্গা চাষ) এর -৪১। বা প্রতিশব্দ 

৩। কেউ কেউ 24-৮৮-* এবং ৮১:৮.*-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে 
গিয়ে বলেছেন__ উৎপাদিত ফসলের ১০ *১₹ (অনির্ধারিত অংশ, যেমন, ৫৫) 
০4 ইত্যাদির) বিনিময়ে বর্গা দেয়াকে ঃ,:৮৯% এবং ১৮৮ ১৯ (নির্ধারিত 
অংশ যেমন-_ ৫ মণ, ১০ মণ ইত্যাদি)-র বিনিময়ে বর্গা দেয়াকে 2151৮ 
বলে । এদুয়ের বিস্তারিত আলোচনা পররবতাঁতে করা হবে। 

8৪ | কেউ কেউ বলেছেন-__ পাকার আগে শস্য বিক্রি করাকে 21৮ বলা 
হয়। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী £7-৮৮-% শব্দটি ৯১০২: ১৮২) শৈহই 
(১-4-1-এর ৮১১০৮ 


(৫1০ -এর পরিচয় 

৫1৮৮-এর শাব্দিক অর্থ ৪ ৮:1৮ শব্দটি £:৮৮-এর বহুবচন । ₹*- ৮703 
থেকে ১১ ১০ অর্থ, খালি হওয়া, আলাদা হওয়া ৷ কেউ বিবন্ত্র হলে বলা 
হয় 4৮ ০৮ ৩০৮ 
তুলনায় একটু আলাদা এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে ৫1৮০ বলে। কেউ 
কেউ বলেছেন-_ এটি ,..) ১ থেকে ১, 1, অর্থ উপস্থিত হওয়া, সামনে 
আসা। 

৮51 1)1 ১৮ ৪৮৪, যেহেতু আরায়া ওয়ালা খেজুর গাছের কাছে মালিক 
অথবা 1] ১৯৯৯ (দান প্রাপ্ত ব্যক্তি) ঘন ঘন আগমন করে এজন্য একে 1৮ 
বলা হয় । আর যে গাছের কাছে আগমন করা হয় সে গাছকে ১, বলে । এই 
অর্থ অনুযায়ী শ।,০ শব্দটি /,-এর অর্থ প্রদান করবে। 


,1»৮-এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতভেদ 


বিভিন্ন হাদীসে মুযাবানা করতে বারণ করে ।,০-এর অনুমতি দেয়া 
হয়েছে । এজন্য ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে মুযাবানা হারাম এবং 


১5০৬ ডরর রড রক ররকন চার রডওওড কতক কবর ররততরররারির ৫8828888885 858888 রও রওরারাররররররররারতীররীউতরীরীবত কর ককররীরিক রর নরারটিউরির কক রডএকডীরিউ রকি 


(১।,৮ জায়িয। কিন্তু আরায়ার ব্যাখ্যয় আলিমগণ ইখতিলাফ করেছেন। 
অনুসন্ধান করে এর পাঁচটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 

১। ইমাম শাফেঈর দৃষ্টিতে [1০ ঃ হুযুর (সা.) এর জামানায় কিছু দরিদ্র 
লোক ছিল। যারা ছিল রিক্ত হস্ত। তাজা খেজুরের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল 
দুর্বার । অথচ তাদের কাছে তাজা খেজুর থাকত না, থাকত শুকনো খেজুর । 
তাজা খেজুরের মৌসুম আসলে তারা হুযূর (সা.) এর কাছে নিজেদের মনের 
অভিব্যক্তি প্রকাশ করে । রাসূল (সা.) তাদের প্রতি দয়াদ্র হয়ে অনুমানের ওপর 
ভিত্তি করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর খরিদ করার অনুমতি প্রদান 
করেন। যেহেতু পাচ ওয়াসাক পরিমাণ খেজুর দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয়ে 
যেত। এজন্য হাদীসে পাচ ওয়াসাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 
ক্রেতা পাত্র দ্বারা মেপে খেজুর প্রদান করবে আর বিক্রেতা দিবে অনুমান করে। 
এ কারণে এটা মুযাবানা থেকে তিন্ন। একথার উদ্দেশ্য হলো $ হুযুর (সা.) যখন 
মুযাবানা করতে বারণ করলেন তখন দরিদ্র লোকদের জন্য বিষয়টি জটিল হয়ে 
দেখা দিল ! অবস্থা দৃষ্টে রাসূল (সো.) তাদেরকে আরায়া করার অনুমতি প্রদান 
০9257195585 


নিপল তা পারি জিরার 2৬ া 


ক তগে০ ঠা পাঠিঠি তা ঠেলা ত লা ডি 0৮5৩5 


৩৮ ১৫/১| ৮৫750 1০ 27777721728 চা 

“রাসূল (সা.) খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে বারণ করলেও 
আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেন। যা অনুমান করে খেজুরের বিনিময়ে 
প্রদান করা হয় । যাতে করে দরিদ্র লোকেরা তাজা খেজুর খেতে পারে ।” 

হযরত আবু হুরাইরার রো.) রেওয়ায়াতে এর পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে 
বলা হয়েছে যে, এটা পাচ ওয়াসাকের কমে হতে হবে। 

সার কথা হলো ইমাম শাফেঈর মতে এরূপ লেনদেন যদি পাচ ওয়াসাকের 
বেশি বা পাচ ওয়াসাক হয় তাহলে 21 হিসেবে বিবেচিত হবে । আর পাঁচ 
ওয়াসাকের কম হলে আরায়া হবে। 

ওয়াসাক কতটুকু £ মনে রাখতে হবে যে, ষাট সাতে এক ওয়াসাক হয় । 
আর এক সার ওজন হয় সাড়ে তিন সের। এই হিসেবে এক ওয়াসাকের 
পরিমাণ দাড়ায় পাচ মণ দশ সের। 

২। ইমামা মালেক (রহ.)-এর দৃষ্টিতে আরায়ার তাফসীর দুইভাবে হতে 
পারে। 


সগ্জরিতরররকরির কর ররর চকবতর ররর করিত ক রকি ররর কয়ররকরাররকরিকরকার কর করিত কত ররর কর ররকরররররররররররচরাররাররররকরাররকররররক তর ককররররকরকররাকউি করার 


(ক) যৌথ খেজুর বাগানে একজনের গাছের পরিমাণ বেশি আর অপর 
জনের গাছ মাত্র দুই-তিনটি । আরবদের অভ্যাস অনুযায়ী খেজুর পাকার সময় 
হলে বেশি গাছওয়ালা ব্যক্তি পরিবার পরিজন নিয়ে বাগানে এসে অবস্থান করতে 
থাকে । এদিকে অল্প গাছওয়ালা ব্যক্তিও বাগানে আসা যাওয়া করে । এতে করে 
বেশি গাছওয়ালা ব্যক্তি বিড়ম্বনার শিকার হয়। 

তাই বাধ্য হয়ে সে কম গাছওয়ালা ব্যক্তির গাছে অবস্থিত তাজা খেজুরের 
বিনিময়ে কর্তিত শুকনো খেজুর দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে বলল-_-এখন থেকে আর 
বাগানে আসা যাওয়া করো না। 

এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় 241১ €-৮£ থেকে আলাদা । কিন্তু এটি শুধু 
তাদের জন্যই বৈধ । দ্বিতীয় কারো জন্য এধরনের লেন-দেন জায়িয নেই। আর 
তার মতে পাচ ওয়াসাকের শর্তটি (৯৪৮৫০ »- কেননা এ কমগাছে সাধারণত 
পাচ ওয়াসাক পরিমাণ খেজুর হতো । (এই তাফসীরটি এ।৮১% এ উল্লেখ 
করা হয়েছে)। 

(খ) ইমাম মালেক (রহ.)-এর দ্বিতীয় তাফসীর যা তৃহাভী শরীফে উল্লেখ 
করা হয়েছে । তাহলো, এক ব্যক্তির বিশাল এক বাগানের দু'একটি গাছ কোন 
দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করল । দানসূত্রে প্রাপ্ত এই গাছ দেখা শোনা করার জন্য এ 
লোকটি বাগানে যাতায়াত শুরু করে দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে দাতা ব্যক্তি 
গাছের তাজা খেজুরের বদলায় কর্তিত কিছু খেজুর দিয়ে দিল তার থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য । 

৩। ইমাম আবূ হানীফা রেহ.)-এর মতে (।,৮-এর তাফসীর ওটাই যা 
মালেক (েহ.) দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলেছেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ইমাম 
মালেকের মতে এটা (₹-:+ কেননা তার মতে হেবা (দান) পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য 
হস্তগত করা জরুরী নয়। এ কারণে গাছে যে পরিমাণ খেজুর আছে অনুদান প্রাপ্ত 
ব্যক্তি (4) ৮১৯৯১) সেগুলোর মালিক হয়ে গেছে। এর ফলে উক্ত খেজুরের 
বিনিময়ে কর্তিত যে খেজুর দেয়া হয় সেটা €-২£ হিসেবেই গণ্য হবে (দান 
হিসেবে নয়)। 

কিন্তু ইমাম আবু হানীফার রেহ.) মতে হেবা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত 
হলো “হস্তগত (েজা)” করা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত গাছের খেজুর কেটে 
«) ৮,৯৯৯-কে দেয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার মালিক হয় না বরং দাতাই 


তত তত ত ১৪০০৯০৯৭৪১৩ ৪ ৪৯৪৪৬ ৪৮৪৯৯৪০৪৯৪৪ ত৪৬৪$ 5৪৬ ৪৪৪ র ক ডি ৪৪ ভরত উ$৮ ৪৪৪৮৪৪৪০৪৬৪ ৪৪৫৪৫৪৯5৪85 ৪৪ 5১০৭৪৪৭5১১৭ ০১, 


মালিক থেকে যায়। পরবর্তীতে দাতা কর্তিত যে খেজুর প্রদান করে এটা 
একদানের বদলায় আরেক দান স্বরূপ (৮৯ ৬১৯১১ ৮১৯১০ ৪1১51) | 
মূলত এটা ৮ নয়। তবে লেন-দেনের পদ্ধতিটা যেহেতু আকারে ₹-+-এর মত 
এজন্য হাদীসে একে 7:০-০)| ৮ বলা হয়েছে এবং 741১ ৮: থেকে 
-৮---। করা হয়েছে। 

৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহ.) মতে আরায়া হলো £ জনৈক 
ব্যক্তিকে কয়েকটি গাছের খেজুর দান করা হয়েছে। এখন এ খেজুর অনুদান প্রাপ্ত 
ব্যক্তি কর্তৃক দাতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়া । তার মতে 
পাচ ওয়াসাকের কমে এই ধরনের লেন-দেন জায়িয। 

৫। ইমাম আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম রেহ.) এর দৃষ্টিতে 1.০ 
হলো ঃ বাগানের ফল বিক্রি করার সময় কিছু ফল বাদ রেখে দেয়া । যাতে করে 
নিজের পরিবার-পরিজন তা খেতে পারে। 

অতঃপর হুযুর (সা.) যে সব দরিদ্র লোকের কাছে টাকা পয়সা নেই তাদের 
কে অনুমতি দিলেন তারা যেন শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুরকে 
অনুমান করে খরিদ করে । সুতরাং দরিদ্র লোকের ওপর অনুগহপূর্বক এই অনুমতি 
দেয়া হয়েছে। 
আরায়া ক্রয়-বিক্রয় না হিবা 
2১১ «৯1 এবং ইমাম' আবূ উবাইদ কাসেমের মতে 1০ 

ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং হুযূর (সা.) একে 221১ থেকে *০-২০ 
করেছেন। | 

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে এটা (€-: নয় বরং (একদানের 
পরিবর্তে আরেক) দান (১৮1 ৮৯৯১৯ ২১৯১৯ )----।) অবশ্য পদ্ধতিটা 
₹-£-এর মত বলে একে 2214 থেকে 1 করা হয়েছে। 

তাদের মতে এই “৮... হলো এ *:-.7। আর আবু হানীফার 
(রহ.) মতে (৮৮৮ ০১৮১৪ 

আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতের প্রাধান্যতা 

54,215) এবং £1১ সর্বদিক বিবেচনায় ইমাম আব হানীফা (রহ.)-এর 

মত (০৯1) (প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য)। 


অভিধান অনুযায়ী ৮৮৯1) হওয়ার প্রমাণ $ সমস্ত অভিধানবিদ 
একথার ব্যাপারে একমত যে 2: বলা হয় ৮৮-৮7 4 ৮7১1 15৯ 
)-১৮৮)1-কে 1 তখা খেজুর গাছের ফল দান করাকে আরিয়্যা বলে । আহলে: 
আরব দানের আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন। যেমন-_ দুধের জন্তু দান করা 
কে তারা মিন্হা (2.০) বলে, খেজুর গাছের ফলদানকে আরিয়্যা বলে। 

£হ।১১-এর দৃষ্টিকোণেও আহনাফের মত প্রাধান্য পায়। কেননা বহু 
রেওয়ায়াত সুস্পষ্টভাবে আহনাফের তাফসীরের পরিপূরক | যেমন-___ 

১। এই অধ্যায়ে যায়েদ ইবনে ছাবিতের (রা.) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__ 
- ৮৮১ ৮৮55 172 অকি ৩প। 0৯ ১৯ 2০ ৪ ০০৯০ এএ। ০৯৯০ ৩। 

এই রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তাজা খেজুর গ্রহীতা হলো 
বাগানের মালিক । এরাই মূলত শুকনো খেজুর দিয়ে তাজা খেজুর নিয়ে থাকে । 
আর এই রেওয়ায়াতের যথার্থতা প্রমাণিত হয় আহনাফের মতের ওপর । কেননা 
শাফেঈসহ অন্যান্যদের তাফসীর অনুযায়ী তাজা খেজুর গ্রহণকারী বাগানের 
মালিক নয় বরং ফকীর-মিসকীন তাজা খেজুর গ্রহণকারী । 

ত্হাতী শরীফে রেওয়ায়াতের শব্দকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে_ 


(260 0৮5 ৮০১৬ 2 লিলা ছি তে 


21---401 ০১ ০৮০) ০১ ০০৮০ ৪ 4101 ৮9০520৯৮0৮৪ 

রা পা পাতা ৪৫ পা ঠিটে টি পার, 9 নিন 8৫১৩ পো 
পে ৪ পাতা 8 তা রর্টি পাতা লাঠে পাঠে নি রা চ৬ পাঠে চিঠি ন্পা পে পালি 
১০১০১৫4৮5480 5931480559০ 


চিলতে চি লারা ললানিপা ছি তত ৮৮ দেল 5৬ 


440 (০1০6 - 527201০০১৮1 25 এ 29 এত ০9 

ইমাম তৃহাভী (রহ.) বলেন, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রো.) সে সব রাবীদের 
একজন ধারা আরায়ার ক্ষেত্রে হ০৮) (অবকাশের) কথা নবী করীম (সা.) 
থেকে রেওয়ায়েতে করেছেন। তিনি এও সংবাদ দিয়েছেন যে, এটা মূলত 2 ১ 
(তথা দান, (৮ নয়)। 

২। অনেক রেওয়ায়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, বাগানের ফলফলাদিতে 
অনুমানের ভিত্তিতে যে পরিমাণ সদকা ওয়াজিব হত তার পরিমাণ নির্ধারণ করার 
জন্য রাসূল (সা.) বিভিন্ন কর্মকর্তা প্রেরণ করে এ মর্মে ফরমান জারী করতেন 
যে, আরিয়্যাকে এই হিসেবের বাইরে রাখবে এবং এর মধ্যে সদকা ওয়াজিব হবে 


৪৪%৮৪৪৪৪৪৪৫৪৪৪৮৮৪৪৪৪৪৪ দক জবর রাঞতড উচিত করডরারণাটি উর রডউরকরডরতত কর ওকর৮৪%৮৮৫৪৪৪৪৪৮৪৫৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ট৪ড নর নর ডকীনররীরিররডর উরি ঞ্রতরকডওরকিততত৪৪ররডররীরয়এর ররর কতক 


্াািনেবিত রী বকে ভারারাকারাদাতির ধার তি রে 
প্রমাণিত হবে যখন এর এ তাফসীর করা হবে যে তাফসীর ইমাম মালেক ও 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) করেছেন। কেননা তাদের মতে আরায়া হলো মালিক 
কতৃক ফকীর মিসকীনদের প্রতি অনুদান (হেবা) মাত্র । সুতরাং এ থেকে সদকা 
উসূল করার প্রয়োজন নেই। কেননা এটা তো স্বস্থানে ফেকীরদের হাতে) পৌছে 
গেছেই। 

অথচ লক্ষ্য করুন! শাফেঈর (রহ.) তাফসীর অনুযায়ী একে ০৮. 
করাতে কোন ফায়দাই নেই। | 

৩। ইমাম মকনুল (রহ.) মুরসাল একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন- রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন__ 
৬১০০ ০১১১-4৪-৮৮) 4০] ০৮ ভে ০৩ ০০৪০৮৭৮]। ১1722 

- ৮৮৮০ ০৯৮ ৮৪ ০৪ 

“রাসূল (সা.) আমিলগণকে বলতেন সদকা উসুল করার সময় তোমরা 
নমনীয়তা প্রদর্শন করবে । কেননা মালের মধ্যে অনেক সময় আরায়া, ওয়াসিয়্যাত 
ইত্যাদি প্রকারের মাল থেকে যায়।” হযরত ওমর.(রা.) থেকেও এ ধরনের 
রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। 

দেখা গেলো যে, আরায়ার কারণে রাসূল (সা.) সদকার মালে নমনীয়ত। 
প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। যা ইমাম আবূ হানীফা " মালেকের তাফসীর. 
বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে । কেননা তাদের মতো এটা. হ্বো যা মিসকীনদের হাতে 
পৌছে গেছে। সুতরাং এ থেকে ২য় বার সদকা আদায় করার প্রয়োজন নেই। 
অথচ শাফেঈর রেহ.) তাফসীর অনুযায়ী এই নির্দেশের কোন অর্থই থাকে না। 

৪ । আরায়া মদীনাবাসীদের একটি রীতি ও লেন-দেনের নাম । আর ইমাম 
মালেক (রহ.) মদীনাবাসীর রীতিনীতি সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত । কেননা প্রবাদ আছে 
«2১ ১১] ০৯)। ৮৯৬০ ৩3 (ঘঘেরওয়ালা ভালো করেই জানে এতে কি আছে)। 

সুতরাং ইমাম মালেক (রহ.) ৪1,০-এর যে তাফসীর করেছেন সেটিই 
বিশুদ্ধ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী । 


দু"টি প্রশ্ন ও তার জওয়াব 


প্রথম প্রশ্ন $ আহনাফের ওপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আপনারা যখন মালেকের 
(রহ.) তাফসীরের সাথে একমত পোষণ করেছেন তখন পূর্ণভাবেই করতেন? ত্া 


না করে শুধু মাত্র সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে এর ৯-এর 


৮৪৮৪৪৪৪৬৪৬৪ ৮৪৬৭৪৯৪৪$৪রখরন৪এ$৪৪৪৬৮৪৪ররএ ডর র৪৬ রড কউ উর ডক উবর রক ৬%৪৮৪৪ক৬করডররউিকরররজ্ঞজকিককতড্রাড্তকর উড রজনকড উজির ডন কজউ কক রক িকত কড়া ররক উর তজরজিরক 


ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেন কেন? ইমাম মালেক তো একে €-: বলেন, 
আপনারা ৮:+ না বলে 7+৯ বলেন কেন? 


জণয়াব £ আমরা তাফসীরের ক্ষেত্রে ইমাম মালেকের সাথে একমত 
পোষণ করেছি যার সম্পর্ক মদীনাবাসীর রীতিনীতির সাথে। বিস্তু এর বাস্তবতা 


(০৪২৮) নির্ণয়ে তার সাথে একমত হতে পারিনি । (আর এটা দ্বিমুখী নীতিও 
নয়) কেননা ০১৪৮ নির্ণয় করা হয় ইজতিহাদ দ্বারা । এতে ,০-এর কোন 
দখল নেই। যেহেতু ইমাম মালেকের রেহ.) মতে দানের ক্ষেত্রে হস্তগত করা 
জরুরী নয় এজন্য অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি (3) ৮৯৯৯) এঁ তাজা খেজুরের মালিক 
হয়ে যায়। এরপর উক্ত তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর গ্রহণ করা (৮. 
এর আওতায় পড়ে বলে তিনি একে ৮--ঃ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু 
 হানীফার মতে যেহেতু ₹-৯ (দানের) ক্ষেত্রে হস্তগত করা জরুরী এজন্য হস্তগত 
করার পূর্বে এ) ৮৯৯১৮-এর মালিকই হয়নি, ত তাহলে এবস্ুর লেন-দেন ৮ হবে 
কী করে? তাই একথা বলতে হবে যে, এটা (একদানের বদলায় আরেক) দান 
সী ৩০৬৯১: ৮৯১৮ ০1০91) 
দ্বিতীয় প্রশ্ন 8 আহনাফের ওপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই হয় যে, আপনারা একে 
₹- বলা থেকে বিত থেকেছেন অথচ হাদীসে একে ০ বলা হচ্ছে এবং ₹₹+ 
;--21)11 থেকে “154। করা হয়েছে । এসব কিছুর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা 
যায় যে, আরায়া ₹৮--+-ই. ৮৮5 বা 7৮৯ নয় । এর জওয়াব পূর্বেই দেয়া হয়েছে 
যে, পদ্ধতি ও বাহ্যিকভাবে এ ধরনের লেনদেন ৫-:-এর মত বলে একে 
*:০-]| বলা হয়েছে এবং £-£1-৮]। ৮-£ থেকে “০১৮৮ করা হয়েছে। সাথে 
একথাও বলা হয়েছে যে, এটা 4.০ ৯ নয় বরং (২৩০, 
₹-৮হ:% | কেননা (1৮০ “7 এঁশিশীশট তিখা 20 ত্াএর মধ্যে 
শামিলই নয়। “--* ৮----1 ০9 01৮৮ ০৯৯১ 2৯০৭ 
০1১১ (রেওয়ায়াতকে যুক্তির নিরিখে পেশ করা) এর দৃষ্টিকোণেও 
আহনাফের মত প্রাধান্য পায়। কেননা £:£1) রেবারই. এক প্রকার বিশেষ । 
আর রেবা (সুদের অবৈধতা (০৮৮) কিতাবুল্লাহ্‌ এবং মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা 
সুপ্রমাণিত। শুধু তাই নয় এর বিরুদ্ধচারীকে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার আহ্বান 


হা ঠশশশত তত হইত ১৮১৮৭৪৯৩৩৪৬ সরস তত তি৬ই ১৪ ৪লড ডর রও ড কসর ডওত রড ৪ ৬জ জর রও উতর উরউউও উতর ৪ উতর ৪১৬ ডর তত তও উর উড৪১ ০১5 ৫ 5উ ডর ৪০৭ ৪৪৮৪ ৯5৪ ৫ ৪৮৩৭৪ ও ৪৩ এ 


(কমও হারাম বেশিও হারাম)। সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, একই 
লেনদেন পাচ ওয়াসাকের কম হলে জায়িয হবে আর বেশি হলে হারাম ও সুদ 
হবে? 

এখন যদি কোন রেওয়ায়াত দ্বারা এর বৈধতার প্রমাণ মেলে তাহলে 
কুরআন-হাদীস অনুযায়ী এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। আরায়ার ক্ষেত্রে 
ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (রহ.) যে তাফসীর করেছেন সেটা যাবতীয় 
রেওয়ায়াতের সাথে চমৎকার মিলে যায়। 

শুধু তাই নয়। অভিধান, অসংখ্য রেওয়ায়াত এবং মদীনাবাসীর রীতিনীতি 
সবকিছুই এই মতের সমর্থন যোগায়। সুতরাং একথা বলতে পারি যে, আবু 
হানীফা (রহ.) যে তাফসীর করেছেন সেটাই ৫০৮1) 

ফায়েদা ৪ যারা এ৫।৮০-কে ₹ বলেন, তাদের মতে 1০ ₹-+ সহীহ 
হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে । ইমাম শাফেঈর মতে, প্রথম শর্ত হলো, পাচ 
ওয়াসাকের কম হতে হবে । এর চেয়ে বেশি হলে জাযিয হবে না। যদি সমান 
পাচ ওয়াসাক হয় তাহলে কী হবে? সহীহ মত অনুযায়ী এটাও নাজায়িয । 

দ্বিতীয় শর্ত হলো £ গাছের তাজা খেজুর শুকালে কি পরিমাণ হতে পারে এর 
একটি অনুমান লাগাতে হবে। অনুমান অনুযায়ী তাজা খেজুরের বদলায় শুকনো 
খেজুর পরিশোধ করতে হবে। এর সাথে সাথে মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার 
আগে আগেই কজা করতে হবে। ইমাম শাফেঈর (রহ.) সহীহ্মত অনুযায়ী 
ধনী-গরীব সবাই (41,০-এর লেনদেন করতে পারবে। 

ইমাম আহমদের (রহ.) মতে পীচ শর্তে 1১০ ৮: সহীহ্‌ হবে। 

১। পাচ ওয়াসাকের কম হতে হবে। 

২। গাছের তাজা খেজুরের পরিমাণ করতে হবে যে, এর পরিমাণ কত হতে 
পারে? 

৩। মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগেই শুকনো খেজুর কজা করতে হবে। 

8 । তাজা খেজুর খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে। 

৫। ক্রেতার কাছে শুকনো খেজুর ছাড়া অন্য কিছু না থাকতে হবে যার দ্বারা 
তাজা খেজুর ক্রয় করা যায়। 

ইমাম মালেকের (রহ.) মতেও শর্ত পাচটি। 

১৯। গাছের ফল হেবা করতে হবে। 


১০২০১৪৪৪৪৪৪ ৪৪ ৪৪০৭৭ ৪৪৪৯৩৪০ ৪ ৪৪৪ ৪৪৪ কজ ৪৪৮5 জবি ৪৪৪ ৪৪৪ ৭৩৯কড ০৪৪ ৪৪ ৪৪5৪ $জচিতডতই এ ৯৪৪ ৭ ডড ৪৮৯ ৩৪৪ত হ লজ গিসগর কলর উততত ৬৯৩৩ ৬তসতলতসটরনিজতত ৫৮৫৩৫ চ গত 


২। অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি (*] ৯৯১৮) কর্তৃক দাতার কাছে এ ফল বিক্রি 


করতে হবে, অন্যের কাছে বিক্রি করা জায়িয নেই। 
৩। পীচ ওয়াসাক পর্যন্ত জায়িয এর চেয়ে বেশি হলে নাজায়িয। 
৪1 গাছে তাজা খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং 
৫। তাৎক্ষণিকভাবে এ তাজা খেজুরের বদলায় শুকনো খেজুর না দেয়া, বরং 


যে সময় তাজা খেজুর কর্তন করবে সে সময় ,৯) শেক খেজুর) অর্পণ করা । 


ূ 41০ শুধু খেজুরের সাথে খাস কিনা 
০ টি পা পাতা 
রশ টিক 
৮ পার্ণা £ ঠিক ৪ ৪ তো কি পা পারিততা এরি 
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রাসূল সো.) মুযাবানা করছে নিরেধ করেছেন। আর সুযাবানা হলো তাজ 
খেজুর ()-১)-কে »*; (শুষ্ক খেজুর) দ্বারা মেপে বিক্রি করা । কিসমিসকে 
আঙুর দ্বারা বিক্রি করা । এমনিভাকে প্রত্যেক ফল অনুমান করে বিক্রি করতে 
নিষেধ করেছেন।” 

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে; মুযাবানা শুধুমাত্র খেজুরের 
মধ্যেই নয় বরং যাবতীয় ফলের মধ্যেই নিষিদ্ধ । এখন কথা হলো আরায়াও 
সকল প্রকার ফলে বৈধ হবে নাকি শুধু মাত্র খেজুরের মধ্যেই এর বৈধতা 
সীমাবদ্ধঃ এ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । . | 

ইমাম আহমদ, লাইছ এবং আহলে জাহেরের মতে খেজুর ছাড়া অন্যান্য 
ফলে আরায়া জায়িয নেই। হ্যা, ফল যদি সুদের বস্তু (3: 5+)-৮১5।) না হয় 
তাহলে তাতে আরায়া জায়িয ৷ কেননা যায়েদ ইবনে ছাবিতের (রা.) হাদীসে বলা 
হয়েছে ১ ৮৮৪ ৬০ ৮৯১ (১ শাফেঈ মাযহাবের কতক আলিম এই মত 
গ্রহণ করেছেন । তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ (রহ.) খেজুরের সাথে 
আঙ্ুরকেও শামিল করেছেন । সুতরাং তাদের মত অনুযায়ী আঙুর ও খেজুরের 
মধ্যে আরায়া জায়িয, অন্যান্য ফলে জায়িয নেই । ইমাম মালেক (রহ.) খেজুরের 
সাথে সে সব ফলও শামিল করেন যা গচ্ছিত রাখা যায় । সুতরাং সেগুলোর মধ্যে 
আরায়া জায়িয হবে । আহনাফের মতে আরায়া যেহেতু ₹-₹* বা মুযাবানা নয় 
এজন্য সব ধরনের ফলে এটা জায়িয। 3.5 “401১ | 


ইযাহুল মুসলিম ৃ ১৩৯ 


০৯০ ৮:5০ 6৮ ০৮৮৪ 
অধ্যায় £ খেজুর থাকা অবস্থায় গাছ বিক্রি করা 


তি ৯ তত চে ও পঠ টিতে টের ঠে৯িত 2৮৬৬ পালার 


2455 2001 পতি 401 055 9 25210 তে তত 9৮১০ 


টি পা টে ৪১ পটেল পালার ৯0 ঠ৯লঠ সি কাক কলা 


20 ০০ 6৮৮: ০৮ ০৪ ৯৯6৮ ০৪৪ 

“হুযূর (সা.$ ইরশাদ করের্ন যে ব্যক্তি পরাগযুর্ত কোন খেজুর গাছ বিক্রি 
করে সেই গাছের ফল বিক্রেতারই থেকে যাবে । তবে ক্রেতা যদি ফলের শর্ত 
করে তাহলে ভিন্ন কথা ।” 

»১০ বলা হয়, নর খেজুর গাছের রেণু মাদী খেজুর গাছের রেণুর সাথে 

সংযুক্ত করা যাতে ফলন বেশি হয়। 

৩৮৪] ০৪ - ০১৯৫৮-৮-এর সীগা | এ মান্দা »..7 ৮১৮ থেকে এবং 
»-১+% তে 0:55 ৬৬ থেকে ব্যবহৃত হয় । তবে উভয়ের অর্থ একই। 
এই হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণের ইজমা হয়েছে যে যদি পরাগযুক্ত খেজুর 

গাছ বিক্রি করা হয় তাহলে বিক্রেতা এই ফলের মালিক থাকবে । আর ক্রেতা 
যদি ফলের শর্ত করে তাহলে সে ফলের মালিক হবে। 


পরাগযুক্ত করার আগে বিক্রি করা হলে এর হুকুম সম্পর্কে এই ১ 
বর্ণনা করা হয় যে, ইমাম শাফেঈর (রহ.) মতে এক্ষেত্রে ফলের মালিক হবে 
ক্রেতা, তবে বিক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে তাহলে সেই মালিক থেকে যাবে । 
তারা উল্লেখিত হাদীসের 51. ৯৫৮০ (বিপরীত বোধক অর্থ) দ্বারা দলীল 
প্রদান করে থাকেন। তারা বলেন, পরাগযুক্ত করার “পর' বিক্রি করলে যেহেতু 
বিক্রেতা এর মালিক থেকে যায় সুতরাং বিপরীত অর্থে তাবীর করার “আগে' 
ক্রেতা এর মালিক হবে। আহনাফ এবং ইমাম আওযায়ী বলেন, এক্ষেত্রেও 
বিক্রেতাই খেজুরের মালিক থেকে যাবে । আহনাফ ৮৯০ ₹+4৮-কে দলীল 
মনে করেন না। তাদের দৃষ্টিতে পরাগযুক্ত করার আগে পরের হুকুম একই, 
বিক্রেতা এর মালিক হবে । 

যেমন এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন__ 


টি লা ৯ট৪ ৮ পে ডে পার্টি কত পাক৯ 
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১৯৮৬৪৮৪৪৪৪৪ ৪৪৫৬৪৪ক৪ ওক রর নরক তরকারি র্রপ্িডডরররারকররারও তারকাকে রওরডর্রকররকরকররনীররকর্ররকরররওওররারযাকজকীরাক কতবার জন রাকড় কারার 


হাদীসে পরাগযুক্ত করা না করার মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য করা ছাড়াই 
বিক্রেতাকে ফলের মালিক সাব্যস্থ করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় কথা হলো, গাছের সাথে ফলের এই সংযুক্ততা সৃষ্টিগত হলেও তা 
স্থায়ী নয় বরং অস্থায়ী । অতিসত্্র গাছ থেকে ফলকে বিচ্ছিন্ন -করা হবে। 
বিবেচনায় ফল ক্ষেতের শস্যের মত? শর্তবিহীন শস্য বিশিষ্ট ভূমি বিক্রি করলে 
শস্যের মালিক যেমন বিক্রেতাই থেকে যায় ঠিক তদ্রুপ ফল বিশিষ্ট খেজুর গাছ 
বিক্রি করলে বিক্রেতাই মালিক থেকে যাবে । হ্যা, ক্রেতা ফলের শর্ত করলে 
সেটা ভিন্ন কথা। | | 


শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলের জবাব 

০) ?১৮৪* দ্বারা তীরা. যে দলীল পেশ করেছেন আহনাফের মতে 
সেটি দলীল হিসেবে বিবেচিত নয়। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) 
বলেন-__ হাদীসে তাবীর (5) দ্বারা ;, ১৯ +৮-এর প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো-__ফল প্রকাশ পাওয়ার আগে গাছ বিক্রি করলে ক্রেতা এর 
মালিক হবে । আর প্রকাশ পাওয়ার পর বিক্রি করলে বিক্রেতা মালিক হবে। চাই 
পরাগযুক্ত করা ছাড়া প্রকাশ পাক বা না পাক। আল্লামা তীবী (রহ.) আল্লামা 
দেহলুবী (রহ.) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এবং মাওলানা জাফর আহমদ 
ওসমানী (রহ.) তার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ১_:-..)। *১-০। এই মতকেই গ্রহণ 
করেছেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী তার ফয়যুল বারীতেও এ রকম 
উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আহনাফ ও শাফেঈর মতে তেমন কোন বিরোধ 
নেই। কেননা তারও মত হলো ফল যদি প্রকাশ পেয়ে যায় চাই পরাগযুক্ত করার 
দ্বারা কিংবা পরাগযুক্ত ছাড়া তাহলে বিক্রেতা এর মালিক থাকবে । তবে ক্রেতা 
শর্ত করলে সে মালিক হবে। 

ইমাম নববী রেহ.), ইবনে হাজার আসকালানী এবং ইমাম বগভী (রহ.) 
একথাই উল্লেখ করেছেন । সুতরাং এই মতবিরোধটি বাস্তবিক কোন মতবিরোধ 
নয় বরং শাব্দিক মতবিরোধ মাত্র । এতে ব্যস্ততার নিরিখে উভয় মাযহাবের মাঝে 
বিরোধ বাকী থাকে না। 


সম্পদের মালিক-এমন গোলাম বিক্রি করা 
হযরত ইবনে ওমর রো.) বর্ণিত অপর হাদীসে বলা হয়েছে €. ৮ 


ঠ পা ৯$ ০ চে চা লা ডে ৯ 


6০0 ৮৮2 0 ৮50 ৪০0 40051%5 অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোলাম 


তত ত* ততই সত ৯৯৯৯৪ ৯৪৯ উহ ৪৮৮৯৪৪০০৯৪৬ ক৪৬ ৯৮০৩৪ ৪৪০ রত 5৪৭ ৪ ওর ৪৪৮৩৪৪৪৪০5৪ ৪৩৩ ৭৯৪৪৩৮৬৬৪৩৬ ৪ ০৪০৩15৯৯55৯ ৯ক৪৪৯ ৪১৭ 


তাহলে সে (মালের) মালিক হবে । এখানে দু'টি মাসআলা £ 
১। ইমাম মালেক, আহলে জাহের এবং ইমাম শাফেঈর ৮.) ১ 
অনুযায়ী এখানে গোলামের দিকে মালের যে ০০। করা হয়েছে, এটি 


অর্থাৎ মালিক যদি অনুমতি দেয় তাহলে গোলামও সম্পদের মালিক হতে 
পারে। 


এমনকি সে কোন বাদীর মালিক হয়ে তার সাথে সহবাসও করতে পারবে । 
কেননা, হযরত ইবনে ওমরের (রা.) এর হাদীসে বলা হয়েছে__ 422 ১ ১ 
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40৮) ০৮৮০0 ০০৫ 5 চ5 ডে 0 ০ অর্থাৎ মালদার কোন 
গোলাম আযাদ করলে তার মালের পিছু নেয়া যাবে না।” 

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় গোলাম আগেই থেকেই এই সম্পদের মালিক 
ছিল। সুতরাং এতে বুঝা যায় গোলামও সম্পদের মালিক হতে পারে। 

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম শাফেঈর ১_,১৯ ৯5 
অনুযায়ী গোলাম কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। কেননা সে নিজেই তো 
মুনিবের মামলুক (সম্পদ)। সুতরাং তার কাছে যে মাল-সম্পদ থাকবে সেটারও 
মালিক হবে তার মুনিব। 

আহনাফের পক্ষ হতে মালেকের (রহ.) দলীলের জওয়াব ঃ যে সব 
হাদীসে )৬ *3$ বলা হয়েছে সেখানে গোলাম প্রকৃতই মালের মালিক একথা 
বলা হয়নি বরং সে যেহেতু এই মাল-সম্পদ কজা করে রেখেছে, সেহেতু 
বাহ্যিকভাবে (আপাত দৃষ্টিতে) সেই এর মালিক একথা বুঝানো হয়েছে। 

আর যে রেওয়ায়াতে “4. ০০০£ ৮ বলে মালের পিছু নিতে বারণ 
করা হয়েছে সেখানে “গোলাম এর মালিক” এজন্য পিছু নিতে বারণ করা হয়নি 
বরং তার প্রতি দয়া ও অনুগত প্রদর্শনপূর্বক একাজ থেকে বিরত থাকতে বলা 
হয়েছে। 

২। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বিক্রির সময় গোলামের কাছে যদি কোন 
সম্পদ থাকে তাহলে বিক্রেতা এর মালিক হবে, তবে ক্রেতা শর্ত করলে সেটা 
ভিন্ন কথা । তবে ক্রেতার শর্ত কীরূপ হবে এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মধ্যে 
ইখতিলাফ রয়েছে। 


চন তওবর্থাঞিতক ৪৫৪ রত মকর ত রর রডকরিত রতি রুপার ত় রাজুর রাদাজরুরিওি করার ীজরি্রিমাীজ রিড কতরারািরদরীকর এক চক জ় পর কডররররএঞ্টিরউরিতরজর্রিরজঞজড়রঞএকানাডারাকরুর কর ররাকরকককর্ররকতরারিরক রর রাও 


ইমাম মালেক (রহ.) বলেন-___মতলকভাবে শর্তারোপ করা যাবে। চাই 
গোলামের সম্পদ ০.১ (মূল্য) জাতীয় হোক বা অন্য কিছু, চাই তার সম্পদ তার 
দামের চেয়ে কম হোক বা বেশি । কেননা হাদীসে মতলকভাবে শর্তারোপের 
অনুমোদন দেয়া হয়েছে। 

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ.) ও শাফেঈর (রহ.) মতে শর্ত করা জায়িয 
যদি সুদের সম্ভাবনা না থাকে । ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যদি গোলামের কাছে 
দিরহাম থাকে তাহলে গোলাম ও গোলামের কাছে রক্ষিত সেই দিরহামকে 
দেরহাম ছারা ক্রয় করা যাবে না বরং দীনার দ্বারা ক্রয় করতে হবে । আর যদি 
দীনার থাকে তাহলে গোলাম কে দীনার সহ স্বর্ণ ছারা ক্রয় করা যাবে না। 

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন__যদি গোলামের কাছে সংরক্ষিত সম্পদ 
সংরক্ষিত সম্পদ ৬১১ জাতীয় হয় যেমন গোলামের কাছে দিরহাম আছে আর 
তাকে বিক্রিও করা হচ্ছে দিরহাম দ্বারা তাহলে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে। শর্ত 
হলো সংরক্ষিত ওই সম্পদ তার মূল্যের চেয়ে কম হতে হবে (তথা দাম বেশি ও 
সম্পদ কম হতে হবে) যাতে করে মূল্যের কিছু অংশ তার সম্পদের বরাবর হয় 
আর বর্ধিত অংশ তার (গোলামের) মূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যদি 
গোলামের কাছে সংরক্ষিত সম্পদ আর তার মূল্য (দাম) সমান সমান হয় অথবা 
সম্পদ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সুদ হওয়ার কারণে এটা নাজায়িয হবে। 
ছয়শ দিরহামে । তাহলে ₹:£ সহীহ্‌ হবে। সম্পদের রক্ষিত পাচশ দিরহাম 
মূল্যের পাচশ দিরহামের বদলায় বাদ যাবে । আর বাকি একশ গোলামের মূল্য 
হিসেবে ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে গোলাম কে যদি পাচশ দিরহামের বিনিময়ে 
বিক্রি করা হয় তাহলে সামঞ্জস্য না হওয়ার কারণে ₹-২£ ফাসিদ হয়ে যাবে। 
(কেননা সম্পদের বদলায় মূল্যের পাচশ দিরহাম বাদ দিলে গোলাম বাবদ কোন 
মূল্যই বাকি থাকে না। যার ফলে এটা সুদের আওতায় পড়ে যায়) 

কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) এসব পদ্ধতিকেই জায়িয বলে মনে করেন। 
কেননা হাদীসে কমবেশির কোন শর্ত করা হয়নি। 


চকতিতকর+4%%8%৮2 ররর রিনার নবাতরডরররজকরউররিনর উন চন ওরাও ওকররিকরজারিকউকডডডওকচরওতররকিররারকিরিরজএএজডগড়তজকরুডররডরকিরউরঞজউরকজরররুএররর৪৪র3৬৪রওএ৭ 


১৯ ম]| 089 21৩4। ০০১ 17115 4101 ০০ (৫1 ৬০ 
০১৭ ৮৪ ১৯১ ৮১৬০। ৪ ০৪৪ ৮১০০ ১৭২ 
অধ্যায় ঃ মুহাকালা, মুযাবানা প্রভৃতি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে 

১। মুহাকালা, মুযাবানা এবং ০১০]1 ১১০ ০5 চিশিশী। ₹৮+এর 
মালোচনা পূর্বে করা হয়েছে। 

৮৮/৮০-* এবং 2০১1০ প্রতিশব্দ । অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশের 
বিনিময়ে জমিন বর্গা দেয়া। কেউ কেউ £১৮-% এবং 2০)1১০-এর মধ্যে এই 
পার্থক্য করেছেন যে, জমিনের মালিক বীজ সরবরাহ করলে 2০১1১ আর 
বর্গাচাষী বীজ সরবরাহ করলে $১:৮১ তবে ইমাম নববী (েহ.) এই মত 
বত্যাখ্যান করে বলেছেন___ উভয়টি একই বস্তু, কোন পার্থক্য নেই। 

২। ৯৮৮৯ শব্দটি »-৮ থেকে মুশতাক হয়েছে। শাব্দিক অর্থ, শস্য 
রোপনের জন্য জমিন কর্ষণ করা । কেউ বলেন এটি ৮ থেকে গঠিত হয়েছে। 
মর্থ নরম জমিন।.কেউ বলেন এর মূলে রয়েছে ৮. (মোদ্দা)। অর্থ, অংশ 
--৮০ ইত্যাদি । 

আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেছেন শব্দটিকে ,*-৬ থেকে নেয়া 
হয়েছে। হুযুর (সা.) খায়বর বিজয় করে এর জমির নির্ধারিত একটি অংশ 
বাইতুল মালে প্রদান করার শর্তে ইহুদীদেরকে বর্গা দেন। যেহেতু এ ধরনের লেন 
দেন সর্বপ্রথম খায়বর এলাকায় সংঘটিত হয় এজন্য একে (বর্গাচাষ) ৪১১৪ 
বলা হয়। 

১৮৮০০ ও 2-5)1) -এর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। 

৩। 7০১০ শব্দটি *-৪ থেকে £০৮৮*-এর মাসদার | যেমন 2... থেকে 
১. এবং ১৫৩ থেকে ৮১৯ «-এর মাসদার গঠন করা হয়। 

7১৯৮ ৮৮৮এর পরিচয় £ এক বছর অথবা দুই বছরের জন্য গাছের 
ফল বিক্রি করা (যে, এই সময়ে যত ফল ধরবে সব বিক্রি করা হলো) কে ৮.4 
১১০ বলা হয় । একে ৬.1 ৮5: ও বলা হয়। 

সর্বসম্মতিক্রমে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয । কেননা এতে প্রতারিত 
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সাথে এটা এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় যাকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা এখনও সৃষ্টি করেননি । 


১৮৪ ডর ওজর ররর চ৪ চর উওর ৪৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪ ৮ক$৪৪ দন তকনচ৪৪৪৮৪৪৩র ওর ডক ৪১৪৪৪৪৫৪৪৬৪ ৪৪৪০ দ্রর জর করররওডরারডতকডরজক্রঠররওজওরীটকওগরকজররিররররকরকরজরতজতজিরডজক্রর্র্রতটিতত্উরবতর রতন রজতজ্রঠকরর ৩2 


(সুতরাং ধোকার সম্ভাবনা থাকা এবং ১১ ২: হওয়ার কারণে ৮: 
2০5৮ হারাম) । 
ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রভেদ করা 
455১54091০৫ 29055585200 515৯৫ 


পা টি লি 


৪6565110655 । এডি] ০০5 

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__ 47 0 মা টি হি 
, ৮১-এর অর্থ “৮১০ 

উদ্দেশ্য হলো বিক্রিত বস্তু থেকে অনির্ধারিত অংশ বাদ দেয়া । উদাহরণ 
স্বরূপ এরূপ বলা__ (৮4-৩ 31 £৮৯-]1 ১১৯ এ: অথবা এরূপ বলা 
4০৭ 31 ২,৮৮০)। ৯০৯ এ.৮৮এ ধরনের বাক্য বিনিময় দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে 
০: ফাসিদ হয়ে যাবে। হ্যা, যদি বাদ দেয়া অংশ নির্ধারিত হয় এবং বিক্রিত 
বস্তুও জানা থাকে তাহলে লেনদেন সহীহ্‌ হবে । কেননা হাদীসে বলা হয়েছে__ 
"1 91 ২| | যেমন এরূপ বলল ০-২৮৮]1 ১১ 3| ৮/৮৮]। ৮৯ এ 

বাদ দেয়া অংশ নির্ধারিত ঠিক কিন্তু (-৮---1 করা দ্বারা যদি) €₹₹₹*-এর 
পরিমাণ অজ্ঞাত হয়ে যায় তাহলে এর হুকুমের ব্যাপারে মততেদ রয়েছে। যেমন 
কেউ এরূপ বলল-__ 1১13 ৮০৮০ 31 ০০4৪]। ৩০ $৮1 ১০৬ ০০৯ 

এক সা" যদিও নির্ধারিত একটি পরিমাণ কিন্তু পুরো সুপ থেকে এক সা' 
বাদ দেয়ার পর আপের পরিমাণ অজ্ঞাত হয়ে যায়। 

ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ বরং জমহুরের মতে এন্দপ করার দ্বারা ৮ 
ফাসিদ হয়ে যাবে। হ্যা, যদি বাদ দেয়া অংশ ৮৮১ »১৯ হয়, যেমন অর্ধেক বা 
এক তৃতীয়াংশ তাহলে ৮? সহীহ্‌ হবে। যেমন এরূপ বলল-_ ৯২৯ এ. 
4৬০ 31 £৮--৮)। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) বলেন-_ প্রথম ক্ষেত্রেও ₹-:£ 
সহীহ হবে যদি বাদ দেয়া অংশ বিক্রিত বস্তু (৮৮) এর একতৃতীয়াংশের 
বেশি না হয়। 

জমহুরের দলীল 4, ৩| 3| কেননা এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ₹*: 
এর *৮এ.-| নিষেধ করা হয়েছে বিক্রিত বস্তুর পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়ার 


ঠিতজন উরিহততততিতিতি৬ল রর ত্রজজর ৪৬৪৬৪ ড্ডডতডডউ৬৬৬ ৪০৪৬ বরডররর৬৬১৪৬৪৯৬৪রইউররওওউ রর উট ররর ররও৩৪কউডরউ ররর ক৪ ৪৬ ডর ডর ৬৪৪৯৪৪৫৪৪রউউররচউর ৪৪৪৪ তর তড5৪৪৩রকএওররউওওর তর ও, 


[ণে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দিবে সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল 
গণ্য হবে। 


০০১ ০175 ৬৪ 
অধ্যায় ঃ জমি বর্ণা দেয়া 


একজনের জমি অপরজনের শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনের তিনটি 
(তি হতে পারে। 

১। ইজারা £ জমি একজনের শ্রম অপরজনের । চুক্তি সম্পাদিত হবে 1০ 
১3। ৮ ৮৯ ৮০ ৮৪ তথা জমি থেকে উৎপাদিত নয় এমন বস্তুর ওপর। 
মন_ স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা-পয়সা, কাপড় ই ত্যাদির বিনিময়ে জমিন বর্গা দেয়া। 

চার ইমামসহ জমনুর ওলামা ইজারার বৈধতার ব্যাপারে একমত। 
নরূক, ইবনে সীরিন কাসেম ইবনে মুহাম্মদ প্রমুখ আলিমগণের মতে ইজারা 


য়িয নয়। তারা ,০১3। “1, ০-০ (৫7 হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যাতে 


দারাকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু জমহুর ওলামা এই হাদীসকে বর্গাচাষের 
£চ বিশেষ পদ্ধতির ওপর প্রয়োগ করে থাকেন । ইজারা জায়িয হওয়ার দলীল ঃ 


চা পর্ণ পর্ণ চিত লি চি তি 


1১1 ০ ০০ ০৪১২১ ০০১ 0.2 ৮-৮$৮216৮৮5 0) 


৮%৮০০ ৪ লালা ১2৬ চন্য ৮৪ পতি 


| ৮৮১৮ + ০০5০৮০০5456 201 এ 21014৮০৮4৫0 
১৯957571584 ৬ 055 93519 ১৯১4৮০৪ 
“আমি বললাম-_স্বর্ণ-চান্দির বিনিময়েও নিষেধ? তিনি বললেন, স্বর্ণ চান্দির 
নিময়ে তথা ইজারা হলে কোন সমস্যা নেই।” 
রি ৮০০০৭ ০৫ ভা ৮০৩০5 ৯/১৮৯৪ (1) 


টেলি টি লি 


তি ১1 ৮০ 15455 4০ ৮১৩ ভিন (৮0৮ 9৮ 


পালা পাপা তো ৮৮8০০ ৮৫৫৮৬ 


০১ 49৯৯5 4:75০ রী ৩৮5 4০১ ০০2 ৮52 


...আমাদের কে বর্গাচাষ করতে বারণ করলেন এবং সোনা-রূপা দ্বারা তথা 
সারায় চাষাবাদ করার অনুমতি প্রদান করেন।” 


ঘানহুল মুসলিম-___১০ 


৪৩ চি পা ॥. ৮ পে তিতা ৩ পাত ঙ 8৩ ৯ ত8১ 
১ 431 এ ভা ১ 2০৩৩ ৮০৯৮০] 45) আছ ৮৪ 0) 
পাটি টেপা ডেল পারা পা পারা পাটি পালিত তা তা 
010০ 48105 ১৫ ০০5 0039 ৫০9৮ ৮5 ৮0৮5৮৪ 


পরা তার পার পরা পাপা ডেল তে ভি 


. ৮64 035 ৮৮৩ পরি 2০96 ০ ০৫775 455 
উল্লেখিত সকল রেওয়ায়াতে বর্গাচাষ নিষেধ করা হলেও ইজরার অনুমতি 
প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং ইজারার ব্যাপারে জমহুরের অভিমতই চুড়ান্ত বলে 
বিবেচিত হবে । 

২। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো £ জমিন একজনের শ্রম অপরজনের । চুক্তি করা 
হয়েছে জমিন থেকে উৎপাদিত নির্ধারিত এক অংশের ওপর | যেমন, এই শর্তে 
জমির মালিক বর্গাচাধীকে জমি প্রদান করল যে, ক্ষেত থেকে উৎপাদিত শস্যের 
দশ মণ মালিককে দিবে । অথবা জমিনের এক নির্ধারিত অংশের ফসলের ওপর 
চুক্তি করা। যেমন একথা বলা যে, জমির অমুক অংশের ফসল আমার, বাদবাকি 
যা থাকবে সেটা তোমার । সর্বসম্মতিক্রমে এই ধরনের চুক্তি করা হারাম । কেননা 
এতে ধোকা ও প্রতারণার সম্তাবনা বিদ্যমান। এমন হলো যে, জমিনে কিছুই 
উৎপাদিত হলো না অথবা যা উৎপাদিত হয়েছে তা নির্ধারিত এ পরিমাণের 
তুলনায় নগণ্য । আর জমির কোন অংশ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই সমস্যা হতে, 
পারে যে, নির্ধারিত এ অংশে বা বাকি অন্য অংশে কিছুই উৎপন্ন হলো না । প্রেথম 
ক্ষেত্রে জমি ওয়ালা আর য় ক্ষেত্রে চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হবে) এজন্য এটা নাজায়িয। 


৩। ৩য় পদ্ধতি হলো £ - 0১৮]। ১ ৮৮৩ ₹*)1১০)| 

তথা জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের ৮৬ *১৯ (অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ 
এক চতুর্থাংশ) এর ওপর চুক্তি করে বর্গা চাষ করা। 

যেমন- জমির মালিক বর্গাচাধীকে একথা বলল যে, আমি তোমাকে জমি 
চাষ করতে দিলাম এই শর্তে যে, উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বা ০43 অথবা €₹+) 
আমাকে প্রদান করবে । আর বাদবাকি যা থাকবে তা তোমার । 


এটা জায়িয কি-না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে 

উল্লেখিত এ তৃতীয় সুরত জায়িয কিনা এ ব্যাপারে চারটি মত রয়েছে। 

১। ইমাম আহমদ, আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) প্রমুখের মতে 
এটা জায়িয । কতক শাফেঈর মত এরূপই | এটা ইবনে হাযমেরও মাযহাব । 

২। ইমাম আবু হানীফা এবং যুফারের (রহ.) মতে এটা নাজায়িয। ইমাম 
ইবরাহীম নখয়ী থেকে এমন বর্ণিত আছে। 


না শন তত ৮৪৯ তত ৪৪ তক ৪৯৩১ ০০৬১৪৪৪৯৪৬৯ ৪৪৪ 55৯ তত ৪ কত ড৯৪৪ ৪৪৯৬৪৪৩৪৪৪৬ এ ৪৪৪৪৪ উ ৪৪ ৪৬ ৪5 চক ভরত তর উঠ তর ডক ৪৮৮০ ডক $ ৮৪৩৪৪৪৪৪৮৩০ ৪৪৪ ০৪ ৪৪৯০ ৪২, 


৩। ইমাম শাফেঈর রেহ.) মতে কিছু শর্তসাপেক্ষে জায়িয | যথা__ 

(ক) 2-০১1১-০ বেগগাচাষ) ৩।৪৮...০-এর অধীনে হতে হবে। 
(০১৪৮-এর পরিচয় পরে দেওয়া হবে) 

(খ) ০৮. এবং -০)1১% উভয়ের আমেল একই ব্যক্তি হতে হবে। 

(গ) ০৮৮৮ এবং £০)।১৮-এর ১২৪৮ চুক্তি) একসাথে হতে হবে। 
চুক্তির সময় হ০)1১,-কে ০৮.০এর ওপর *১২৪* না করা। 

(ঘ) গাছের দেখা শোনা (০৮৮.) এবং শস্য উৎপন্ন করা (2-5)1)০) 
আলাদা ভাবে করা দুঃসাধ্য হওয়া । 

(ঙ) 7০১1১-এর ক্ষেত্রে জমির মালিক কর্তৃক বীজ সরবরাহ করা । কতিপয় 
শাফেঈ এই শর্ত করেছেন যে, 7০)১-এর জমি ০৮.-এর জমির চেয়ে 
কম হতে হবে । কিন্তু তাদের মতানুযায়ী এই শর্ত না থাকাই অধিক বিশুদ্ধ । 

৪ | ইমাম মালেকের (রহ.) মতে ০..-এর অধীনে হলে 2০)1) 


জায়িয। তবে শর্ত হলো মুযারাআর জমি মুছাকাতের জমির একতৃতীয়াংশের 
বেশি না হওয়া । 

মাযহাবের সার সংক্ষেপ £ আহমদ ও সাহেবাঈনের মতে £০)1) জায়িয | 
ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ ও মালেকের মতে নাজায়িয ৷ অবশ্য ইমাম শাফেঈ 
ও মালেক (েহ.) মুহাকাতের অধীনে হলে জায়িয বলেন। আর আবূ হানীফার 
(রহ.) মতে মুছাকাতের অধীনে তো দূরের কথা খোদ মুছাকাতই নাজায়িয । 


জাযিষের প্রবক্তাগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন-_- 


8 তা $৬৪ রি চি টি ৭ রা 
(54001740105 ০০401৮০৮59৮ ১০ 
্ সির ভিত তা রা ৪ পাঠ টি তা পাপাটিতা পা সিরা তে রা রা পাড়ের ত 


52202 ০০৯১০ ০০৩ 
“রাসূল (সা.) উৎপাদিত ফসল এবং ফলের বিনিময়ে খায়বরের ইহুদীদের 
কে জমি বর্গা দিয়েছেন।” 


টি টির 
৫ প্র 8 তা নি নিপা ডিপত নিপা $৬৬ 


রা রিটা প্র চিঠি টে নারি পাটি গে চি লি ুর্প 


তি চি িরারিহেরেে! (2871165 


সন্ত 585558785788578585555888858র8র08িিজঞরঞরকররানীয়ররারর৪৪কররকররারিকরক রর রিরারিরররর47745884784888855088ররাকর করীকিরাগর কর রকি রিরিকডির ডর রররডর উর উরিরকর রনবীর করর+ 


পা ৭. ৮.৮ % 2 পালা ঠি0েত পাত ঠ৮৫১৬ পাঠ লা 


৮৮ ৮৫৮1১-৮ শীশি শত ১০০ 4৮4401৮550৮ ৮৪ 0) 


টি তলা পা ঠিনি লা পা লারা লাঠি নে 


-4221৮01 ৯ ৯০০ 


৮8১ পাতি ঠ পটে তলা ঠ৬৪ 


টা চিনির 


২ পর্ভীপত 2িত৮৪ঠ৬ রঃ 


1425 
পর্ণ পা পা টে লি রা রাত % ৯ 08 পা তা পাটি কিতা 2৬৬ 


০৮041) ০৮ ৮৪৮৯০৮০১৪75 401 ৮৮০3৮ ৮৮ ৮া) 
757577 24৮75) 201 ০১ ৯০৯৪ রজত 
যে ব্যক্তি বর্গাচাষ পরিত্যাগ করে না সে যেন আল্লাহ্‌ ও তদীয় রাসূলের 
সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে! ূ 

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের মারাত্মক ধমকী মোট তিন জায়গায় উল্লেখ করা 
হয়েছে । আল্লাহ্র ওলীদের সাথে বিদ্বেষপোষণকারী, সুদখোর এবং বর্গাচাষী । 
তাহলে বুঝুন এবার বর্গাচাষ কতটুকু বৈধ?! 

দ্বিতীয় কথা হলো, ইজারা সহীহ্‌ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, কাজে নিয়োগ 
দেওয়ার পূর্বেই মজুরী দিতে সক্ষম হওয়া এবং মজুরী নির্ধারিত থাকা । অথচ এ 
দুটি বিষয়ই এখানে অনুপস্থিত। কেননা মজুরী আসছে তার শ্রম বিনিয়োগের 
পর। আবার খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হবে কিনা তাও জানা নাই । হলে কি পরিমাণ 
হবে তাও অস্পষ্ট । 

'খায়বরের ঘটনা কে ইমামগণ বিভিন্ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইমাম শাফেঈ 
(রহ.) বলেন-__ এই চুক্তি (2০১1১) ০ ৮,-এর অধীনে হয়েছিল৷ ইমাম 
মালেক (রহ.) বলেন, মুযারাআর জমি ০ ..-এর জমির তুলনায় কম ছিল । 
আর এরূপ হলে মুযারাআ (তৌদের মতে) জায়িয। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 
বলেন-_ রাসূল (সা.) ট্যাক্স তথা 0.৯ হিসেবে ইহুদীদের সাথে এই লেনদেন 
করেছেন । মুযারাআ হিসেবে নয় । 


হরর 5585788555888৬5888চ5৮৮ ৮ হজরকররততকর৯৪৯৬৪ক7৪৪৪%৮৪৪৬৬ররউ রও ডর ডর ররর তর চ৮858588865868চ৮র ভরত র28858র8808ও7ররঞডরঠররুউডওডরতাতডওকউ৩৪১০ক ৪ ডক ওরডওডররও, 


১। ২৪-৯১৫1৯ প্রত্যেক বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া । 
যেমন-_ এই পরিমাণ টাকা, অস্ত্র ইত্যাদি দেয়ার শর্ত করা। 
২। 2৮৮০ 01৮ তথা জমিন চাষাবাদ করে এর উৎপাদিত ফসলের কিছু 
ংশ নিজেদের পরিশ্রমের জন্য গ্রহণ করা আর বাকি অংশ ট্যাক্স হিসেবে বাইতুল 
মালে জমা দেয়া । কিন্তু খায়বরের ব্যাপারে আবু হানীফা (রহ.)-এর এই তাবীল 
অচল । কেননা, খেরাজ আদায় করা হয় সেসব জমি থেকে, যার মালিক কাফির । 
খায়বরের জমির মালিক তো ছিল মুসলমানরা (যাতে খেরাজ চলতে পারে না) । 
খায়বর বিজয়ের পর এই জমির মালিক মুসলমানরা হয়েছিল এর স্বপক্ষে 
বহু প্রমাণ রয়েছে । মুসলিম শরীফে ৩১৮৮] ৬১৮৮$-এ ইবনে ওমর 
(রা.)-এর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে__ 


ধার ৮ ঠেলতে 2 ঠেলে লা পানি লারা পারার লা ও টে উল ও 


০৮১৮০ ৮৮৮8 4৫1০০49০৯০৮ ০০৬ 
-০4-858225 নিসা 
8 চপ ভিডিও দর এট পো 8৮ ডি এড 
25০95533455 0255058 


42 5 2 ৮ঠ ৯ নিলা চি তল 


০252 ০51 ৮৮৪ ৯5০2 (1% 
“যখন খায়বর বিজয় করা হয় তখন এর কর্তৃত্‌ (মালিকানা) এসে যায় 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) ও মুমিনদের হাতে.... হানাফী মাযহাবের কেউ কেউ এই 
জওয়াব দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, খায়বরের ঘটনাটি ৬০ আর ০-০ ৮৫১ 
2০)1১11-এর হাদীস +)৯.৪ আর একথা সর্বজন স্বীকৃত বে 
1৪-এর ওপর ৬)১৪ ৬. প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই জওয়াবটিও যথার্থও 
নয়। কেননা এখানে ৮৮) ০ রয়েছে। যেমন__ এ ৮৮০ ৮৫:৮2 
.: ১ ৮ অন্য রেওয়ায়াতে আছে | 41১ সুতরাং দেখা গেলো যে, 
এখানে 1৯5 ১ ও রয়েছে । আর এটা কিভাবে হতে পারে যে, রাসূল (সা.) 
কোন জিনিস নিষেধ করে নিজেই তাতে লিপ্ত হবেন এবং সারা জীবন এর ওপর 
অটল থেকে যাবেন? 


১৪৬৪৭৪৪৪৪৮৪ ৪৮৬৮4৪এক১র৪%$৮র৪৪৪৪৪রউডর উড ররর তরারজরারারডকরররাকতরউওররারররতররওতরড৪৬৪৭৬৫৪৪৭8286র248728 8888 ররিউরির ডট ররর রররররর ও ওত ডরররঠ রর তর চর গরজররীরটিতরজত্ররজকরডতর রড 


কেউ কেউ এই জওয়াব দিয়েছেন যে, খায়বরের ---» গুলো ঢৈ*- আর 
নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো *১৮- আর ০০)০-এর ক্ষেত্রে ৮০ - শটাএর 
ওপর প্রাধান্য পায় । এ জওয়াবটিও সঠিক নয় । কেননা ;এই কায়দা এ ক্ষেত্রে 
চলতে পারে যেখানে [০ -?৮৮-* কোনটার তারিখ জানা না থাকে। জানা 
থাকলে »৮ট-* (পরবর্তী বর্ণিত) হাদীস ৯০ পায়। খায়বরের ঘটনাটি 
০৮০৪ এটা নিশ্চিত । কেননা রাসূলের (সা.) ইন্তিকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে 
থাকে এবং খলীফাগণও এর ওপর আমল করে যান। 


হানাফী আলিমগণের ফতওয়া 
উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলোর প্রতি নজর দিয়ে এবং উম্মত কর্তৃক সক্রিয়ভাবে 
এই কাজে অংশ গ্রহণ করায় হানাফী আলিমগণ সাহেবাঈনের অভিমত অনুযায়ী 
ফতওয়া প্রদান করেছেন। আর ০ ৩-:১৮৮-কে £৮১।১৮-এর এক বিশেষ 
পদ্ধতি (২য় পদ্ধতি) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন । এও সন্তাবনা রয়েছে 
যে, উল্লেখিত 47 গুলো (হারাম বুঝানোর জন্য নয়) উম্মতের ওপর করুণাবশত 
এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। 


ইমাম আবু হানীফা রেহ.)-এর মত বিশ্লেষণ 

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একদিকে বর্গাচাষের এই পদ্ধতিকে নাজায়িয 
বলেন। অন্য দিকে এর বিভিন্ন প্রকারভেদ ও মাসআলা মাসায়েল বর্ণনা করেন। 
এতে করে একটি প্রশ্ন জাগে যে, বর্গাচাষ যদি নাজায়িযই হয় তাহলে তিনি 
মাসআলা বর্ণনা করতে যান কেন? আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) এর 
কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আজম (েহ.) অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, 
'মানুষ আমার এই মতের ওপর আমল করতে অপারগ হবে । এজন্য তিনি 
মাসআলা বর্ণনা করে গেছেন যে, যদি মানুষ বর্গাচাষ করেই তাহলে মাসআলা 
কী হবে? কিন্তু আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্বীরী (রহ.) বলেন, এই জওয়াবে 
আমার তৃত্তি হয়নি। এ কারণে দীর্ঘ দিন যাবত গবেষণা করতেছিলাম ৷ এক 
পর্যায়ে হানাফী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য কিতাব (১৪1 ৬১৮ অধ্যয়ন করে 
দেখতে পাই যে, এতে উল্লেখ করা হয়েছে ৮৫--০ *- 1১ 28৯১1 ৪৯০৪ 
৫-)| ১৩। ইমাম আবু হানীফা (র) একে মাকরূহ মনে করতেন, তবে খুব 
তাগিদের সাথে মানা করতেন না। 


2১৪ ৪ত৬এনি বড রকিররতাররিউরিউজউননীডরড উতর ৪৬৮৩ জজ ৬৪৪৮ র৪০৮৮৪৮৬৪৪৮র৬৪৪৪৬৪৪%৪ ক উর ডর ডচরডিররর ৪৪ ডএডিররডওরর৪৬৪৪৪৬এ৪ ডর রর ক৪৪৪৪৪৪ডকডর৪৮৪৪৪৪৪৪৪৪৫০৫৪৪৪র৪৪৫৪৪৪৬৪৩র৪ররকরররকও। 


৮৪2 জিত পাত বর 556 চি পালাল পাঠ তা 
০০০৯০) “৯১ ৮৫৪১ 2৮ ৪ 9৩শী। ০৪ ৮ সি 
9৯৮ পাটি রা পদ ও ৫০৫৪ ৮০৪. পা ছি লালা 


এ -1 নি ডিজি 0 ১০৮5 ১১) ৮ 


৪১ চিত স্পা বিরহের চিত ৯৮০৫2 


১ 45৯৯১ ৮৬৮ 05556 ০1৫ এ ১৯ 01 44 ১৬ ২০০ ৩১০ চি 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামীও (রহ.) এ ধরনের একটি কথা উল্লেখ 
করেছেন--_ 


পা রা লতি লা তি পাতা তলা লা পা রা ডি লা টিতে 


৫০ 


ছিটা পু পা টিলা তে ৫:9৫ ৯০৮৩ 


ননিরন্ডি রহ) নিনজা রন চর হদ 
নির্ধারণ করা ছাড়া) তবে কঠোরভাবে নিষেধ করেননি ।...... 
সার কথা হলো, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একে কঠোরভাবে নিষেধ 


করতেন না শুধু মাত্র মাকরূহ মনে করতেন । সুতরাং এখন আর তত ইখতিলাফ 
থাকল না। 


অধ্যায় $ মুছাকাত ও মুযারা “আ সম্পর্কে 
প্রথম আলোচনা 


৮6৪৪ 2১ তলা ৬৬ টি কাত পাপ ৮ 


ভি ভরা তা লী রানি টি গেলি তাত পার লা লা টিলা তাতো 


715778775 

০১০৮.এর পরিচয় 8 ০০51--- শব্দটি (৯৪. মান্দা থেকে ২১১ 
£1০.,-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থঃ পান করানো । আর পরিভাষায় নির্ধারিত 
কিছু অংশ (০4 ৫4১) ইত্যাদির বিনিময়ে কাউকে বাগান প্রদান করা যাতে সে 
পানি ইত্যাদির মাধ্যমে গাছ-গাছালির পরিচর্যা করতে পারে । মুছাকাতকে 
»1-০0৪ ও বলা হয়। 

০))৯ হয় শস্য ক্ষেতে আর ০০. হয় গাছগাছালিতে । ০১3... 
-এর হুকুম হানাফীদের নিকট 2০)।)১-এর অনুরূপ । অর্থাৎ সাহেবাঈনের মতে 


৪ র+ক858$7+885885 রক করর রর কররকরখউরউএক্ররিকডরতর উজ রগডরাওিডরকরররিরকরাউডরকরককরগ্রররররররররারররীররাত ক ররিকরতরবকরাকরারাকতররাররিকক কর করজরজর্রজউররএতডজডজরকউজরবর। 


রা 
আহনাফের ফতওয়া এবং আবু হানীফার মত বিশ্লেষণ একটু পূর্বে আলোচনা করা 
হয়েছে। অবশ্য জায়িযের প্রবক্তাদের মধ্যে কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে । ইমাম 
শাফেঈর (রহ.) পরবতী মত (১£-৯ ৯5) অনুযায়ী ০৪৮. শুধুমাত্র খেজুর 
ও আঙুর বাগানে জায়িয ৷ ইমাম আহমদের (রহ.) এক রেওয়ায়াত এরূপ । দাউদ 
জাহেরীর মতে এটা শুধুমাত্র খেজুরের মধ্যে জায়িয ৷ ইমাম শাফেঈর (রহ.) 
পূর্বের মত, ইমাম মালেক, আহমদ সাহেবাঈন এবং জমহুর আলিমগণের মতে 
এটা সব ধরনের গাছেই জায়িয। নির্দিষ্ট কোন গাছের সাথে খাস নয় । অধিকাংশ 
শাফেঈগণ শাফেঈ রেহ.)-এর পূর্বের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 


দ্বিতীয় আলোচনা 
পাল তা ৪১ পেতে ঠিও। চিঠি চিতা তো 
সলঠরভি0752804550654 * স্পট ৩1 ০০ 22159 ভে5 


৪ £& 9৩9 
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“অর্থাৎ হুযুর (সা.) খায়বর বিজয় করে ইহুদীদেরকে দেশান্তরিত করার 
ইচ্ছা করলে তারা হুযুরের (সা.) কাছে এই ভ্রলে আবেদন করল যে, তাদেরকে 
এই শর্তে এখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হোক যে, তারা বর্গাচাষ করে 
উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বাইতুল মালে প্রদান করবে । তখন হুযূর (সা.) 
বললেন, আমাদের যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকার অনুমতি দিলাম । অন্য 
রেওয়ায়াতে আছে__ +441 5, | ৮০ ৮৮51 আল্লাহ যতদিন চান ততদিন 
থাকার অনুমতি দিলাম । যেহেতু ইহুদীদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কারের 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল এজন্য হুযূর (সা.) এরূপ জওয়াব প্রদান করেছেন। 

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো-__ হুযুর (সা.) মুছাকাতের লেনদেনে কোন 
সময় বেধে দেননি । এরই ওপর ভিত্তি করে আহলে জাহের বলেন, ০১... 
সহীহ্‌ হওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করা শর্ত নয়। ইমাম আহমদের (রেহ.) জাহিরী 
মাযহাব এটাই । কিন্তু জমহুর আলিমগণের মতে সময় নির্ধারণ করা জরুরী । 
অন্যথায় জায়িয হবে না। জমহুর এই হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন। 

১। ইমাম নববী (রহ্‌.) বলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ্ূপ করা জায়িয 
ছিল। পরবতীঁতে এ হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। তবে এই ব্যাখ্যা সহীহ্‌ নয়। 
কেননা মানসূখ হওয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। 


ইযাহুল মুসলিম ১৫৩ 
-২। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রেহ.) বলেন, এটা হুযূর (সা.) এর বিশেষ 
বশিষ্ট্য । যেহেতু হুযূরের (সা.) ওপর ওহি নাযিল হত এজন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছার 
পর ছেড়ে দিয়ে ১১৫০০ ই ০0155 (অনির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত চুক্তি করা) তার 
সন্য জায়িয ছিল 1 অন্যের জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে না। তবে এই জওয়াবও 
তমন সুন্দর নয় । 
৩। সবচেয়ে বিশুদ্ধ জওয়াব যা ইমাম নববী (রহ.) পরবতীতে বর্ণনা 
করেছেন সেটা হলো ৪ খায়বরের এই চুক্তির সময় অনির্ধারিত ছিল না। বরং হুযূর 


(সা.) একটি সময় বেধে দিয়েছিলেন এবং 44১ %-০ (4৮ ৮5৮5। 
.:০-এর উদ্দেশ্য হলো এই মেয়াদ শেষ হলে আমাদের ইচ্ছামত আমরা 


পুনরায় চুক্তিও করতে পারি অথবা এখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কারও করতে 
পারি। বুঝা গেল যে, প্রত্যেক বছর নতুন করে চুক্তি হত। ওমর (রা.) এর 
খেলাফত কালে তাদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করা হয়। 


আহনাফের প্রদণ্ড ফতওয়া 

আহনাফের ফতওয়া হলো £৮)।১০ এবং ০৮৮..-এর মধ্যে সময় নির্ধারণ 
করা জরুরী নয়। কেননা প্রাকৃতিকভাবে ফল ও শস্য পাকার একটি নির্ধারিত 
সময় থাকে । সুতরাং মওসুমে এক বার ফল বা শস্য পাকা পর্যন্ত চুক্তি করবে। 
এর পর যখন আরেক মওসুম এসে পড়ে এবং কেউই চুক্তি বাতিল করতে তৎপর 
না হয়, এদিকে চাষী আপন গতিতে চাষ শুক্র করে তাহলে এসব কিছু দ্বারা বুঝা 
যাবে যে, আরেক মওসুমের জন্য চুক্তি করা হয়ে গেছে। 

ইজারার ক্ষেত্রে একই মাসআলা । কোন ব্যক্তি যদি একমাসের জন্য ঘর 
ভাড়া নেয় তাহলে শুধুমাত্র একমাসের জন্যই চুক্তি সম্পাদিত হবে । মাস শেষ 
হওয়ার পর উভয়েই চুক্তি বাতিল করার অধিকার রাখে । কিন্তু কেউ যদি চুক্তি 
করার ভাড়াটিয়া ব্যক্তি (মাসের শুরু থেকে আবার বসবাস করতে 
ররর রা 

+০)।)০-এর শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে ফতওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে__ 


এটি 
পারা পান $0. তত পরত পা টিটি কলা পার্টি তত তা তা ঠে ওিচে ঠেলতে 
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পা পাতা ১ ঠেলে পা টিটি পালা পাঠা 


০ রা মি ০528 বর 0৮ 5১৪ ০5 0-39০3০০--৯০ ৫৮ 


চস ৪৬ পা তো 


-₹৫5৪০। 4৮5 ১০9 


করারও রর কির ্িচরনাররকরজকরাররিরকরজরররর করত কড ররর রত রররাকরগরা ররর রার ররর রড এরাকরররররারররার্রাডরচজককর কারার ররর ররররররররারাকরকররকরর ররর ররররারীর ররর রত কারার ককরুরুরররর 


অর্থাৎ মুযারা“আতের জন্য সময় নির্ধারণের প্রচলিত যে পদ্ধতি রয়েছে এটাই 
যথেষ্ট । সুতরাং যেখানে প্রচলিত কোন সময় নির্ধারণ করা থাকে না কিংবা এমন 
সময় নিয়ে চুক্তি করা হয় যাতে সাধারণত কেউ চুক্তি করে না তাহলে এগুলো 
দ্বারা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে । একথাও বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশে সময় 
নির্ধারণ করা ছাড়াও চুক্তি হতে পারে । তবে চুক্তির মেয়াদ ধরতে হবে প্রথম 
ফসল উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত । ফতওয়া এরই ওপর। 

ইমাম মুহাম্মাদ রেহ.) থেকে বর্ণিত আছে-__সময় নির্ধারণ করা ছাড়াও 
এসবের চুক্তি করা যেতে পারে । তবে প্রথম যে ফসল উৎপন্ন হবে সে সময় পর্যন্ত 
চুক্তি হয়েছে বলে মনে করতে হবে । ফকীহ (আবূ লাইছ) এমতকেই সমর্থন 
করেছেন এবং ফতওয়া এরই ওপর । 


৮১৮৪ ৮৮০ অধ্যান্য ধলা হয়েছে 
কেপ প্রি নে নে 2১৫ শে %€। 4৯ নে নিত পনির পা ৮ 
পা পাতা পার্তা তা তা পা পাল্ ্ রা ্ি 


টি তে লালা পা ৪৫৯, ঠ 5 ত € লিলা ৪ 


- 5৮৮০৪ ৮৮ ১৮6 5 (519১8 
“মুছাকাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা জরুরী নয়। এর স্বাভাবিক একটা 


সময় সবারই জানা থাকে । কেননা ফল পাকার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে খুব 
কমই এর মধ্যে তারতম্য হয়। 


সার কথা হলো ফসল ও ফল পাকার সময় যেহেতু এক প্রকার নির্ধারিতই 
এজন্য সময় নির্ধারণ করা ছাড়াও মুছাকাত ও মুযারা “আর চুক্তি করা জায়িয। 


6১৮1১ ০৮৯ ০ ৮৪ 
অধ্যায় 8 ফসল ও বৃক্ষ রোপণের ফযীলত সম্পর্কে 


চিরে তে ঠি ও ০ ৩৫ ৯১ চিতা লালা পারা টিটি ঠিওড পলা পা রা ৯১ তা 
4৮401 এ ০চি 05 293 5401 782 

পা টি লালা পাপ 5০ ০%৮৮০5 % ৯5 ৪১০ সর পা 2 

হি স্, ঙ ক ক রা ভিন 
৩ ১ এপি এ এটা তি ০৬ ৮০6 পাছত ৮৮ ৩ 
পা পাতি পা পো পা 

গিরাপা তা চেরা তা তিল ৪৮৮০৮০৮৮৫০০ ০ তাতে পাঠিত চি 


০৭০ এ ৩৬ 9 ২55 থু ০০০ ধর জিও ৮9] অর্বি ০ 2০ 42 
হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ £ 


১। 2১৭০ 4: ০1 0 অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে সেই 
বৃক্ষের যে ফল খাওয়া হয় এর কারণে সে সদকার সওয়াব লাভ করে। 


ইযাহুল মুসলিম ১৫৫ 

এই হাদীসের ভিত্তিতে হাকীমুল উম্মাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
মাসআলা বের করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন নেককাজের “মাধ্যম” হয় যার দ্বারা 
অন্যেরা লাভবান হয় সে এর দ্বারা সওয়াবের ভাগী হবে । যদিও সে সওয়াবের 
নিয়তে করেনি । 

হ্যা ০৮২৩ (০ (১ সে সব আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো 
৪)৮১০৯। ০৮০, এগুলোতে সওয়াব হাসিল করতে হলে নিয়ত লাগবে । কিন্তু 
নেক কাজের মাধ্যম হওয়ার জন্য নিয়ত জরুরী নয়। মোট কথা সৃষ্টি জীবের 
কল্যাণের নিয়তে যে ব্যক্তি বৃক্ষ রোপন করবে সে তাৎক্ষণিকভাবে সওয়াবের 
অধিকারী হবে । এরপর কোন মাখলুক যখন এর দ্বারা উপকৃত হবে তখন আলাদা 
সওয়াব লাভ হবে। 

যদি মাখলুকের কল্যাণ সাধনের নিয়তে গাছ না লাগায় তাহলে তাত্ক্ষনিক 
সওয়াব পাবে না। তবে যখন মাখলুক এর ছারা লাভবান হবে তখন সওয়াব লাভ 
করবে । কেননা সেই তো এই লাভবান হওয়ার মাধ্যম হয়েছে। আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী রেহ.) একথা বলেছেন যে, গাছ লাগালেই রোপনকারী 
সওয়াবের অধিকারী হবে, যদিও সে সওয়াবের নিয়ত না করে। 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রেহ.) বলেছেন-_ স্থায়ীভাবে সে এর 
সওয়াব ও প্রতিদান পেতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা এ থেকে উপকৃত 
হবে । যদিও রোপনকারী বা ফসল উৎপন্নকারী মারা যায় । এমনিভাবে গাছের 
মালিকানা হস্তান্তর হলেও পূর্বের মালিক সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না। 

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, এ গাছ ও শস্য থেকে আরেক গাছ ও আরেক 
শস্য উৎপন্ন হবে । এভাবে সে কেয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পেতেই থাকবে । 


২। 25০০ 4 00 31 ১২। ১$)১১১১ “কেউ যদি এ থেকে কমিয়ে দেয় 
তাহলে সেও সদকার সওয়াব লাভ করবে । $),, শব্দটির মূল ধাতু (৮১৮০) হলো 
*? অর্থ, কমিয়ে দেওয়া, ত্রুটি সাধন করা, লোকসান হওয়া । হাদীসের উদ্দেশ্য 
হলো যদি ফলের ক্রটি সাধন হয় তথাপি সে সওয়াবের অধিকারী হবে । সম্ভবত 
এখানে লোকসান বলতে চুরি ছাড়া অন্য কোনভাবে লোকসান হওয়া উদ্দেশ্য । 
কেননা চুরির কথা তো আলাদা করেই বলা হয়েছে। এটা মূলত +£ 
০০২-৯৮৪]| তথা খাসভাবে একটি বিষয় উপস্থাপন করার পর আমভাবে 
সেটাকে উপস্থাপন করা । মোটকথা যে ভাবেই ফলের ক্ষতিসাধন হোকনা কেন 
এর দ্বারা সে সওয়াব লাভ করবে। 


দন্ড ররিখারর রিড রিরররররজ ওরা ররর ররর ওরা রজনী জিরার রর জিজরকর ররর জরাজতকর ররর রিডার কররারাররাররররাররারররররারারারররাযাররারররার ররর রর রররুক নরক ররররীরী ররর করজকারীককর রত +কত 


৩। হাদীসে (1। ৮-১-: ৮4৮ ০ ৩ বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 
৮1০ শব্দটি ৮৮5) এবং একে উল্লেখ করা হয়েছে ৮; -এর পর । আর 
১৪] ০০০ ৪৮5০ ব্যাপকতার (০-৮৯)-এর ফায়দা প্রদান করে । এর 
সাথে ১-কে 251১৬. হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এদিকে অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__:* 3521১ 3১ ০৮এ। «০:5১ 
সুতরাং এ রেওয়ায়াতকেও *-০ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এসব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই । তাহলো, একথা বুঝানো যে, যে কোন 
মুসলমান চাই সে গোলাম হোক বা আযাদ, নেককার হোক বা বদকার এমন 
কোন কাজ করে যার ছারা সৃষ্টি জীব চাই মানুষ হোক বা অন্য কোন প্রাণী 
উপকৃত হয় তাহলে সে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে । 

দ্বিতীয় কথা হলো £ হাদীসে (4... শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা 
যায় যে, এই সওয়াব শুধু মাত্র মুসলমানের সাথে খাস। কোন কাফির এই 
সওয়াবের অধিকারী হবে না । মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়াতে (৯) ১০ ৮ 
এবং অন্য আরেক রেওয়ায়াতে ০ ১ (০ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা 
বাহ্িকভাবে একথা বুঝা যায় যে, কাফিররাও সওয়াবের অধিকারী হবে । আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এসব 3115 « রেওয়ায়াতকে ২__হ, হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন । অর্থাৎ ৯) ১৯৮ আম শব্দ উল্লেখ করা হলেও উদ্দেশ্য খাস তথা 
মুসলমান । 

কেননা এই অধ্যায়ে উম্মে মুবাশৃশির (রা.) এর আরেক রেওয়ায়াতে উল্লেখ 
করা হয়েছে। একদা হুযূর (সা.) তার বাগানে তাশরীফ আনেন এবং একটি 
খেজুর গাছকে লক্ষ্য করে বলেন, € ৮৮511 ৮1-৮51 € ০৯৪11 15৯ ৮০৪ ৩ 
কে এই গাছ রোপণ করেছে? মুসলমান নাকি কাফির? উত্তরে তিনি 
বললেন__ মুসলমান' | তখন রাসূল (সা.) বললেন__ ৮.১ ৮1৮০৮: 
(০)। রাসূল (সা.) এর এই প্রশ্ন ভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, সওয়াব পাওয়ার জন্য 
মুসলমান হওয়া জরুরী । 


কিন্তু কতক লোকের ধারণা হাদীসকে ব্যাপকতার ওপরেই বহাল রাখা 
উচিত। সে হিসেবে মুসলমান কাফির সবাই সওয়াব লাভ করবে । তবে কাফির 
সওয়াব পাবে মানে দুনিয়াতে তার কুধি রোজগারে প্রাচ্য দেখা দিবে। 


১৪০৪৮৮৪৪7৪৪ ৭৪৪৪৪৪৪৫৮৮৪র রড দর 8887 888 রাকা করারও ররর রত রাখার জরা উরজকাকতডক নাক ক ওজর জজ করনাকককীর জরুরি নকনীরুকাজকাডীজকীর 


বিপদ-আপদ থেকে রেহাই পাবে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) 
বলেন, সওয়াব প্রদানের এই পদ্ধতিরও সম্ভাবনা আছে যে, আখেরাতে জাহান্নামের 
শাস্তি কিছুটা লাঘব করা হবে। (4৮1 44119 


চাষাবাদের ফযীলত 

এই হাদীসে চাষাবাদ করার ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য 
হাদীস দ্বারাও এর ফযীলতের কথা জানা যায় । যেমন-__এক হাদীসে বলা হয়েছে, 
যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনের হক আদায় করার জন্য চাষাবাদ করবে সে 
১৪ তারিখের পূর্ণিমার চাদের ন্যায় ঝলমলে চেহারা নিয়ে আল্লাহ্র সাথে 
মোলাকাত করবে । অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তোমাদের কারো হাতে খেজুরের 
রোপণ করে যায়। 

অবশ্য কতক রেওয়ায়াতে চাষাবাদকারীদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। 
যেমন-_ আবু উমামার রো.) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__ 


৯ পাতা টিন ঠেলতে তে ঠ পাতে পাজি টিলা টে তো 


প্র 


৪ তে পাঠ ৮১ 
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রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ঘরে কৃষিকাজের সরঞ্জাম প্রবেশ করে, সে 
ঘরে আল্লাহ পাক লাঞ্কুনা চাপিয়ে দেন।” পূর্বের হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ এই 
হাদীসের ছন্দ সমাধানের জন্য আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

১। চাষাবাদ তো ভালোই । কিন্তু জিহাদের পথে যদি অন্তরায় হয় তাহলে 
নিন্দাযোগ্য । 

২। কিষাণরা সাধারণত বুযদিল ও দুর্বলচিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে, যা 
তাদের লাঙ্কনার কারণ হয়ে দাড়ায় । 

৩। কৃষকদের থেকে সরকারি কর্মকর্তারা হুমকি ধামকি দিয়ে জমিনের হক 
(উশর ইত্যাদি) আদায় করে থাকে । বাস্তব এই অবস্থার প্রতি হাদীসে ইঙ্গিত 
প্রদান করা হয়েছে। 

৪। কৃষি কাজে লিগ থাকার কারণে নিজেদের দুশমন কাফিরের বিরুদ্ধে 
জিহাদে অংশথহণ করা থেকে পিছে থাকতে হয় । আর জিহাদ থেকে দূরে থাকাই 
লাঞ্কুনার কারণ । 

৫। আল্লামা কুরতবী (রহ.) বলেন- প্রয়োজনের তাগিদে অথবা মুসলমানের 
বল্যাণ সাধন করে সওয়াব লাভের আশায় কৃষি কাজ করা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু 


১৫৮ ইযাহুল মুসলিম 


শুধুমাত্র সম্পদ বাড়ানোর জন্য যা দ্বীন থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়: তা 
অবশ্যই নিন্দনীয় । তবে এটা শুধুমাত্র কৃষিকাজের সাথে খাস নয় বরং দুনিয়ার 
যাবতীয় পেশা ও ধনসম্পদের জন্যই একথা প্রযোজ্য যে, যদি শুধুমাত্র প্রয়োজন 
পূরণের জন্য কাজে নিয়োজিত হয় তাহলে তা মুবাহ, যদি ইবাদতে শক্তি সঞ্চয়ের 
জন্য করে তাহলে ০৮১: 0৮০31 ৮১০1-এর ভিত্তিতে সওয়াব ও প্রতিদানের 
অধিকারী হবে । যদি নিজের প্রয়োজন না থাকে কিন্তু মুসলমানের উপকার করার 
লক্ষ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহলেও সওয়াব পাবে । পক্ষান্তরে যদি সম্পদের 
মহব্বত ও একে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কাজে মশগুল হয়ে পড়ে অথবা 
গর্ব-অহংকারের বশবর্তা হয়ে সম্পদ অর্জন করে অথবা সম্পদ অর্জনের পিছনে 
ওভাবে লিপ্ত থাকে যে, এর কারণে আল্লাহর হুকুম আদায় করা অসম্ভব হয় 
তাহলে এসব কিছু তার জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দীড়ায়। 


কোন্‌ পেশা উত্তম 

কোন পেশা উত্তম এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । কেউ 
বলেন, কৃষিকাজ সবচেয়ে উত্তম পেশা, কেউ বলেন, শিল্প কর্ম উত্তম পেশা, কেউ 
বলেন ব্যবসা উত্তম পেশা । 

ধকাংশ হাদীস এ, *._. $ তথা শিল্পকে উত্তম পেশা হিসেবে 

আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন_ শিল্প ও 
কারিগরির মাধ্যমে উপার্জিত মালের মধ্যে সন্দেহজনক কোন কিছুর অনুপ্রবেশ 
ঘটে না বলে এটা সবচেয়ে হালাল উপার্জনের মাধ্যম (পেশা) । অন্যান্য পেশাও 
জনসাধারণের কল্যাণ বয়ে আনে বলে সেগুলোও উত্তম। 

ইমাম নববী (রহ.) বলেন- সবচেয়ে উত্তম পেশা শিল্প একথা ঠিক কেননা 
এর সমর্থনে হুযূর (সা.) এর বহু হাদীস রয়েছে। মুস্তাদরাকে হাকিমে আবু 

বুরদার (রা.) হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে__ 


বি ৪৮ এ এলি টি৯ চে লা তি 


0 £ ৮৮১১৪ 47054-064101 ৮141014৮505 


টি ৯১ ০ 


"৮৮:০2 5৮5১ 0০111 
“রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন উপার্জন (পেশা) সবচেয়ে 
উত্তম? তিনি বললেন_ মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত (শিল্পের মাধ্যমে) মাল 
সবচেয়ে উত্তম এবং প্রত্যেক সহীহ্‌ ₹-১+-এর উপার্জন উত্তম।” 


হস্করাডক কির রর 88৬ কন জজ্রকাডরওকওরাডরকজরাখার ড্র রক রাডার ররর 88885385888 ক8886858 8858৬ 8ভরজাডভকাররককর ররর ওওরককযারজ রড রাক রর ককাডত। 


তবে কোন ব্যক্তি যদি নিজ হাতে কৃষি কাজ করে তাহলে এটা ---1 
এর মধ্যে গণ্য হবে এবং সবচেয়ে উত্তম পেশা বলে বিবেচিত হবে। 

“বিশুদ্ধতম মত সেটাই যার ব্যাপারে রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে বলে 
গিয়েছেন তথা --২)| ৮ | কৃষিকাজ হাতের কামাই (+-২। 4.৮) হওয়ার 
কারণে এটিই সবচেয়ে উত্তম পেশা । কেননা এতে তাওয়াক্কুলের ওপর জোর 
দেওয়া হয়ে থাকে । 

প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের এই ভিত্তি নির্ভর করে মানুষের প্রয়োজনের ভিন্নতার 
ওপর । সুতরাং যেখানে চাষাবাদের বেশি প্রয়োজন সেখানে চাষাবাদ করা উত্তম । 
যেখানে ব্যবসার প্রয়োজন সেখানে ব্যবসা উত্তম এবং যেখানে শিল্প কর্মের প্রতি 
মানুষ মুহতাজ সেখানে শিল্পকর্ম উত্তম । 


পে লা পারা তত লি পাত চ৬৬ 


৬। 0০4০95১০-24-6500 পরশ ৮25 59০8 
৮01 4১৯০ ৮ 2:2-5% ৮১ আবোচ্য রেওয়ায়াতে »৮-11-এর 
নাম এসেছে। কিন্তু এক রেওয়ায়াতে »._-_*-* *1 আবার কিছু রেওয়ায়াতে 
১১০ 21 9৮71 উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রেওয়ায়াতে ১:৭১ ৪1০৮1 
7১১৮৮ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মহিলা একজনই । তিনি যায়েদ 
ইবনে হারিছার (রা.) স্ত্রী। তার কুনিয়াত ছিল দু'টি । উদ্মে মা'বাদ এবং উম্মে 
সুবাশৃশির । অতএব এখানে কোন ইখতিলাফ নেই । 

(৮০১1৯ ৮০১ ৮৪ 
অধ্যায় ৪ ক্ষতিগ্রস্থ ফলের মূল্য 
কমানো/মওকুফ করা 

(১1৯৯ শব্দটি 2০»-/.৯-এর বহুবচন। ফলের ওপর যে দুর্যোগ এসে ফলকে 
নষ্ট করে দেয় তাকে £৮-৯ বলে। (০)1৯-41 ৮০5 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 
বিক্রেতা কর্তৃক দুর্যোগ কবলিত ফলের মূল্য মওকুফ করে দেওয়া । এ ব্যাপারে 
হুযুরের (সা.) একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-__ 


মা চিলি ঠেলা লালা লাঠি নিলা পা নিলা 


ডিপ পিি৭চ35। :০৩4০১/০০৯ 


পঠিত পি ৮৩ পাতে পর র্ঠিত নিপা পা ডেলাতা 
৬ পে চিরে পাটি পারত রবে ভাটি গে লি 
৮1 ০৩০ ১৯৩ ৮: 5 ৮টি টি 


2 লগ রা লগ রগ রি 


“যদি তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের কাছে ফল বিক্রি কর, অতঃপর উহা 
দুর্যোগ কবলিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য মূল্য গ্রহণ করা হালাল 
হবে না। কীভাবে তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের সম্পদকে অবৈধভাবে গ্রহণ 
করবে? 

এখানে মাসআলা হলো £ কেউ যদি গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি করে 
এবং ফল দুর্যোগ কবলিত হয় তাহলে ফলের ক্ষতিপূরণ কে বহন করবে? ক্রেতা 
না বিক্রেতা? মাসআলা জানতে হলে ₹-২-এর পদ্ধতিগুলো জানতে হবে । যথা £ 


১। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে যদি পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা হয় 
এবং এরপর ফল দুর্যোগ কবলিত হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রেতা এই 
ক্ষতির দায়ভার বহন করবে, ক্রেতার কাছে মূল্য তলব করা যাবে না। কেননা 
সর্বসম্মতিক্রমে এই (৮ ফাসিদ বলে বিবেচিত । 

২। কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রয় করা চাই পরিপক্ক হওয়ার পরে হোক কিংবা 
পূর্বে। কিন্তু বিক্রেতা ক্রেতার হাওলা করে দেয়নি। আর ক্রেতাও তা হস্তগত 
করেনি এমতাবস্থায় ফল দুর্যোগ কবলিত হয়েছে । এক্ষেত্রেও সর্বসম্মতিক্রমে 
বিক্রেতার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। 

হ্যা ক্রেতার যিম্মায় দেওয়ার পর যদি দুর্যোগ দেখা দেয় (এবং শর্ত ছিল 
কেটে নেওয়ার) অথচ সে কেটে নেয়নি, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ক্রেতা এক্ষেত্রে 
ক্ষতিভার বহন করতে বাধ্য থাকবে । 

৩। পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বা পরে বিক্রি করা হয়েছে কিন্তু যখন কাটার 
সময় হয়েছে তখন ফলে আপদ (দুর্যোগ) দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রেও সর্বসম্মতিক্রমে 
ক্রেতার ওপর ক্ষতিপূরণ (১৮১০) বর্তাবে, বিক্রেতা ক্রেতার কাছে মূল্য তলব 
করতে পারবে । 

৪। পরিপকু হওয়ার পর কাটার শর্ত ছাড়া বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রেতা 
ক্রেতার যিম্মায় বুঝিয়ে দিয়েছে, এর পরে ফলে দুর্যোগ দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রে 
ক্ষতিপূরণ কার ওপর বর্তাবে এ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। 

১। ইমাম আবূ হানীফা রেহ.) এবং ইমাম শাফেঈর ৯ 0৯৪ অনুযায়ী 
(হ1, (বিনাশর্তে) এর ক্ষতিপূরণ আসবে ক্রেতার ওপর । সে পূর্ণ মূল্য 
পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। 

২। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন যদি এক-তৃতীয়াংশের কম নষ্ট হয় তাহলে 
ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ বহন করবে আর এক-তৃতীয়াংশ বা এরচেয়ে বোশ হলে 
বিক্রেতাকে এর ক্ষতি বহন করতে হবে । 


তত তত ৯৩৭ ৮৯৯৪৯৯৯৩৯৪৯ র₹৪উ$৩ ৯৪৪৯৪৪৪৪৫৪৬ ৪৮৪ ৪ডর ৯৪ রর উতরত ৪৮৮৮৫ ৪৪৯৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৩৪৪৬ট৪৪৯৪৪১১৪ ১১১০৭৪৪৮৪১৬, 


৩। ইমাম আহমদের রেহ.) মতে যে পরিমাণই ক্ষতিগ্রস্থ হোক না কেন 
বিক্রেতাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হ্যা, ক্ষতির পরিমাণ যদি এত কম হয় 
যে, আদতে একে ক্ষতি মনে করা হয় না, ত তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, ক্রেতা এর 
দায়ভার বহন করবে । 


দলীল সমূহ 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল 
পেশ করেন৷ যাতে উল্লেখ রয়েছে___ 


রতি চট পা টেভলানিকার্তা পালা তা ধরি তে পা টিটি কা 


০৭৯৪ ১144 4৮9৫ 2০১৬৯ 472৮০ 


এ জাজিরা লগ্ঞ্জেগ্জন্জিন্রা 
গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) একই হাদীস দ্বারা দলীল 


পেশ করেন। অবশ্য এক-তৃতীয়াংশকে কমের মধ্যে ধরে ,৮-.| করেছেন। 
কেননা শরীয়তের বহু জায়গায় ০১-এর ১৮-০। করা হয়েছে । যেমন___ 
ওয়াসিয়্যাত, অসুস্থ ব্যক্তিকে দান ইত্যাদি । 


আহনাফ ও শাওয়াফে*র দলীল 


টিপা লি পে টিলা 


১৬৮১ 05 22410। ৮৮১3 ৯৯০ ১:৮০ ৮০০0১) 


চে ঠেন্পা লা ঠেলা তা রা রাকা লিপ 


জোট 27905 ৮5705505 480 ০০৮: 


পড়িল তরি লিলি জি পেত ডিত ৯ তা তঠ৬ ৯ চে তে তে তলা 


৩--শ । ১5০ 12০৮162001৮ 454৮5 04 


ট৮ গেলা তা 2 0 8 কা তি লাতী ঠি পারা 2 


2101 ০০4001৯৮206 752 কিনলে 


দে তা 25 পালি 2১ 25 তাল পা তোঠে তত ত ডি? 


- ৫0১ দিক রে সা ১১ +৮৩ 


“হুযুরের (সা.) যুগে এক ব্যক্তি ক্রয়কৃত ফল দুর্যোগ কবলিত হওয়ার 
কারণে খগগ্রস্থ হয়ে পড়ে । রাসূল (সা.) সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করলে সাহাবাগণ 
তাকে সদকা প্রদান করেন। কিস্তু এই সদকা তার খণের তুলনায় নগন্য বলে 
প্রমাণিত হয় । তখন রাসূল (সা.) খণদাতাদের বললেন যা হয়েছে তাই গ্রহণ কর 
এর চেয়ে বেশি পাবে না।” | 

ইমাম তৃহাভী রহ.) এভাবে দলীল পেশ করেন যে, হুযূর (সা.) 
বণদাতাদের অল্প অল্প করে ঝণ পরিশোধ করেন অথচ বিক্রেতার কাছ থেকে 


ইযাহুল মুসলিম-__১১ 


।হেরডরক ৮ হারার উদর ররর রররাররররউরররিরররকরররররররররররাররাররররাররুয়াররত রর ররর ররররারাকররররররারকরডকরররকররররররত্ঠরডরাতর ররর ররর করবার ররর রর কজকররককিকিক। 


মূল্য ফিরিয়ে নেননি । এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ক্রেতার হাতে কোনকিছু 
যাবে না। 

অবশ্য বর্ণিত হাদীসে কোন ধরনের দুর্যোগের কারণে ফল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
তা জানা যায়নি। আসমানী দুর্যোগ না ফল কাটার পর ব্যবসা করতে গিয়ে 
ক্ষতির সম্মুখীন তা জানা যায় নি। ব্যবসা করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলে হাদীসটি 
তখন দলীল হবে না। 


পালা লাখ্টী চিতা পা পাও ্্ 


১০০৪১০৬৮০০৯ 6 ৮৮৯৮৮০০55৮০ (1) 


ঠিলালা নেও 16৬ উঠ £ি পাতা চে 8৫ নে 


05 এ মপ ০৮০৩০ 4 77545521৮41 4৮ 


পা তারকারা লিলা রা পালা তা পা লি ৮০ ৯৫ চপ ৮০ পা লালা পাঠে ৯৩ 


35240100০৬0 ৮০00০৫০০০৪০) 


তালা পাপে £ি পাতা নে ড ৪০ টি পারা ৩ 


৬) 57175 470541001 একি 2014৮ ৮)1এ2টি | ৯০১৪ 


8৫ ৯িপা পারাপার ঈর্া আপাতত ঠ৯ চিতা পা পার্প 
551৮2502৯৭0 এ 5540 পি 201 4৮502 9) 


পা সিটি ভি লা চে লা নিলা 


১0 028 এ এ পু জল 2, 22129 

আলোচ্য হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হুযুর (সা.) একটি ভাল কাজ (মূল্য 

কমানো বা ৮ 20051) না করার প্রতিজ্ঞা করায় তাকে ভর্সনা করেছেন কিন্ত 

মূল্য কমানো (2-৮-১৮৯-| ৮০৪) এর জন্য বাধ্য করেন নি। যদি মূল্য কমানো 
ওয়াজিব হত তাহলে রাসূল (সা.) তাকে অবশ্যই এ কাজে বাধ্য করতেন । 

৩। আহনাফ ও শাওয়াফে'র মত এ৯-০1-এর পূর্ণ 591৯* কেননা বিক্রেতা 

যখন (৮ ক্রেতার যিম্মায় অর্পণ করে দেয় তখন এর যাবতীয় দায়দায়িত্‌ 


ক্রেতার ওপর বর্তায় । তখন যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে ক্রেতার যাবে । ফল 
ছাড়া অন্যান্য বন্তু ক্ষতিগ্রস্থ হলে আহমদ ও মালেকীগণ বলেন যে, এ ক্ষেত্রে 
ক্রেতার ওপরই ক্ষতির দায়ভার চাপবে। যদি তাই হয়.তাহলে ফলের হুকুমও 


এরূপই হওয়া উচিত । 
হাদীসের জওয়াব 


আহনাফ ও শাওয়াফে"র মতে হাদীসটি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ফল প্রকাশ 
পাওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা হবে, অথবা গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা 


গা ক উজ ওত ত৪ ৩৪৭৪ ০৪৪৪৪ ৪৯৯৪৫ ৪৪৪৫ রত উড উ ৪5 তত ৫৩ ০৮৪৯ উড ৪৪৬ উড ৪৪ ১৪558 5৮৪6৪%5$৪ 3৪৪৭ ১০৭৪৯. 


(৩৮ 4০-১ 01 ১০০ ০৮৮৪ ৮৮:) হবে অথবা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে 
ক্ষেত্রে ক্রেতা হস্তগত করার আগেই ফল নষ্ট হয়ে যায়। 

এই অধ্যায়ে হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে 
মতলক ভাবে মূল্য কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন । এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে ।' 

১। মূল্য বাতিল বা কমানোর নির্দেশটি ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং মুস্তাহাব 
হিসেবে এসেছে। 

২। ওয়াজিব হিসেবেই এই নির্দেশ এসেছে ঠিক কিন্তু হুকুমটি এ ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক ফল কজা করার পূর্বেই তা নষ্ট হয়ে যায়। 

৩। ইমাম তৃহাভী (রহ.) বলেন-__এখানে ৮১৯ €-০১ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
ক্ষতিগ্রস্থ ফলের ট্যাক্স আদায় না করা । সুতরাং আমাদের আলোচনার সাথে এর 
কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। 

০৭১ ৩৮ ০৪1 ৮৯শিপ। ৮ 
অধ্যায় ঃ খধণ মওকুফ করা মুস্তাহাব 

৩২১) ০৮ (৮55 তথা খণীব্যক্তির পূর্ণ খণ অথবা কিছু খণ মাফ করে 
দেয়া মুস্তাহাব । 

এই অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়াতের এক রাবী )৮৯)১। অর্থাৎ পুরুষগণের 
বাপ)। এটি তার উপাধি । তার দশজন পুত্রসন্তান ছিল কোন মেয়ে ছিল না। 

তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিছা ইবনে 
নো*মান। তার দাদা হারিছা (রা.) বদরী সাহাবী ছিলেন। আবূ রিজালের 
কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান । তিনি ছেকাহ নির্ভরযোগ্য রাবী । 

«111 ৮15 ৮শ)। -এর অর্থ কসমের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা । শব্দটি 


০ 


“571 থেকে উদগত (মুশতাক হয়েছে) এর অর্থ কসম খাওয়া । 


(51515555755521155585515875155 
অধ্যায় ঃ নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ক্রেতার কাছে প্রাপ্ত 
বিক্রিত বস্তুর অবশিষ্টাংশের হুকুম 


পা পাতা লিপ চি পাটি 
8তত ৮৬৬ 


4202 410) লতি ৮01৭৮ 0 452 4251 ৮০ ৮:০৯ পা ০০ 


১৮৬৪৪৪৪৪৪১৪ ৪৪$৬৪৭$৪০৪ক৩৪৪রনকত৭৮৪৬৮+$১৪৫৪ক৪৪ এড এএম ওএর রড ররর ওিরডর684888885৮888835845588885878888888505885কররররিকিিিজ রিকি র8৮৪৪৪৪ ররর রকডডরকীডর উজার ররর 


চিল ৯ লি টিটি ঠটিলাপাঞ্রলত চিতা তে পেন ঠেলা টে তি লালিত ৪ 


০০৫৮5০75455 4801 লি রোড 


2 ৯১ ড পরপা্ঠিতত পন ৯ পা টি টির পা পান্টি ঠেলা তা 5৮ 


৬ 
ঢ 
৬১৬ 


“যে ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যাওয়া লোকের কাছে নিজের মাল পেল, সেই এই 
মাল লাভের ব্যাপারে অন্যের তুলনায় বেশি হকদার |” 

১। (751. ১,৯% থেকে)। ৯: বলা হয় পয়সাকে। 0৮৪1 ০০ 
থেকে ১,১০।-এর অর্থ পয়সা না থাকা । ০৮২১1 ৩৮ এ ৮৮-৯১-১৯৬৩ শী 
(মূল অর্থের পুরো বিপরীত অর্থের) জন্য প্রয়োগ হয়। 

আল্লামা যরকানী (রহ.) বলেন__ 

৮১6৮5 পেশ বড] 05516114516 

কেউ কেউ বলেন__ ১, বর্ণটি ' “এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় 
রূপান্তরিত হওয়া” বুঝায় । সে হিসেবে ১./* এঁ ব্যক্তি যে দীনার দিরহামের 
মালিক হওয়ার পর এখন শুধু ১.৯: তথা পয়সার মালিক রয়ে গেছে। বহুবচন 
১.-)0০১০। ফকীহগণের পরিভাষায় ১ বলা হয় এ ব্যক্তিকে যার ঝণ 
সম্পদের চেয়ে বেশি এবং খরচ আমদানীর চেয়ে অধিক। 

যেহেতু তার মাল খণ পরিশোধের জন্য খরচ করা ওয়াজিব এজন্য সে যেন 
প্রকৃতই নিঃস্ব (১1-+)। 

উদাহরণ স্বরূপ ঃ হুযুর (সা.) বলেন, ১ এ ব্যক্তি যে কেয়ামতের দিন 
আমলের পাহাড় নিয়ে উঠবে কিন্তু দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কাউকে চড় দিয়েছিল, 
কারও প্রতি জুলুম করেছিল, কারও ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এসব 
নির্যাতিত লোকেরা তার সওয়াব নিয়ে যাবে, সওয়াব শেষ হলে নিজেদের গুনাহ 
চাপিয়ে দিবে এভাবে সে নেকির পাহাড় থাকা সত্তেও নিঃস্ব হয়ে যাবে । __মুসলিম 

এই হাদীসে নেকির পাহাড় থাকা সত্তেও পরিণামে অসহায় হওয়ার কারণে 
যেভাবে এই ব্যক্তিকে আখেরাতের |, বলা হয়েছে ঠিক তদ্রপ দুনিয়ার 
০ পর ব্যক্তি যার কাছে সম্পদ তো আছে কিন্তু তা খাণ পরিশোধে ব্যয় করতে 
হবে (-,০)| ০৯1১) । সুতরাং সেও এক প্রকার ৫০ (এ 0৬ 3 ০15) 

২। এখানে মতবিরোধ পূর্ণ একটি মাসআলা রয়েছে। মাসআলাটি হলো $ 
তা বিক্রেতার কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করার আসেই 


৪৪৪৬২৪৪৪৮৭৮ $র৮৪৪৪৪৪৪ রড রও ডর কক জরুরি কক রকক৬ক৪৬৪৪৬৪৪৪৮৪৪৪৪৪৪৪৪৮৫৫৮৪৪৪৪৮৬৮৪৫৪৪৪৪ক৮৬৪৪৭৪৪৪৪৪৭৪৪৪৭ক৪৬ ররর ররর কী র ইক করতত করার কর র$র5রর28484ররররএ+ 


০ হয়ে গেছে। এদিকে সে অন্যান্য ব্যক্তির কাছেও খণী। (₹-:--* (বিক্রিত 
ও তার হাতে রয়েছে। এ অবস্থায় কী হবে? শুধু বিক্রেতাই এ ₹--+*-এর 
[র হবে নাকি অন্যান্য খণদাতারাও এতে অংশীদার হবে এ সম্পর্কে মতভেদ 
হ। 

১। 2১১ 201 বলেন শুধুমাত্র বিক্রেতা এ ৮₹:*-এর হকদার হবে। এ 
সারার পারা রর লারা মা 
ব ইবনুল মুনযির প্রমুখ ইমামগণ রয়েছেন। আল্লামা ইবনে কুদামা তার 
্য গ্রন্থ মুগনীতে ১২11 ৮১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। 

২। ইমাম আবু হানীফা রেহ.)-এর মতে বিক্রেতাসহ সকল খণদাতা ব্যক্তি 
ন অংশীদার হবে। এ বস্তু বিক্রি করে পরিমাণ মত সবার খণ পরিশোধ 
ত হবে। শুধুমাত্র বিক্রেতাকে দেয়া যাবে না। এ মতে রয়েছেন ইমাম 


ন, ইমাম নাখয়ী, ইমাম শা*বী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম 
র প্রমুখ মনীষীগণ | তার এ মাযহাব উমদাতুলকারীতে বর্ণিত আছে। 


দলীলসমূহ 

প্রথম মাযহাবের অনুসারীগণ .১৮)। ০০-৮ দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন-__ 
6 ০০ এ ৬1১৫১ ০১০৪ ০৮০৯)০। ০৩1০৪ ৩৯০ ১৮৪ শী শি ০১ ০০ 
1 বিক্রিত বস্তুর কথা বলা হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা.)-এর এক হাদীসে 
থার সমর্থন মেলে । এতে রয়েছে ৮ | ++] 4 

আহনাফের দলীল হলো ঃ বিক্রি করে দেয়ার কারণে --** বিক্রেতার 
লকানা থেকে বের হয়ে গেছে। তবে মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত একে 
টকে রাখার অনুমতি ছিল। কিন্তু যখন --*-কে সে ক্রেতার হাতে সোপর্দ 


র দিয়েছে তখন সব ধরনের অধিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে । এখন ক্রেতা এর 
লক হয়ে যাওয়ায় মূল্য পরিশোধ করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। ক্রেতা 
ক্ষত্রে বিক্রেতার কাছে খণী হয়ে থাকল। অতএব খণদাতা হিসেবে সে 
যান্যদের বরাবর | হযরত আলী (রা.)-এর আছর (১৯1) এই মতের সমর্থক । 
নিবলেন__ 


তি কি তে $ ৮ চিপ ছি ঠি তে ডি লাঠি ৫ টু) 


- ০৩ 2 ঠি ০ ১০০৯ ৯৮০ 5০ 08 42০40 ৮৮০ ১০ ০০ 


০০০০০ 


“হুবহু সেই জিনিস পেলেও সে অন্যান্য খণদাতাদের সমান হকদার হবে ।” 
চীন সানি নি. 


পাঠের নি 1 1013 ই পপ নি 


চর ৪ চে পাকাঠি তি তে 


৭1১৮ এ ৮১৯1) 


“যে ব্যক্তি তার নিজন্ব বিক্রিত বন্তুর মূল্য তলব করার পর দেখতে পায় 
ক্রেতা মুফলিছ হয়ে গেছে তাহলে বিক্রেতা ও অন্যান্য খণদাতারা সেই বস্তুর 
মধ্যে সমান অংশীদার হবে ।” 


হাদীসের জওয়াব 
আহনাফ «১ «-৮)1-এর পেশকৃত হাদীসটিকে ছিনতাইকৃত মাল, 
আমানতম্বপ্ূপ রাখা মাল ধার নেয়া মাল ক্রয়ের ভাও করা হচ্ছে এমন মালের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন । এসব মাল এবং ক্রেতা যে মাল ক্রয়ের ভাও করতে 


গিয়ে গ্রহণ করেছে, এখনও ৮ সম্পন্ন করেনি সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য ঝণদাতারা 


দাবি করতে পারবে না, প্রকৃত মালিক যে সেই এর হকদার হবে । আমাদের এই 
58577 


5 তা ঢে ৬৪ এচি০ টি তে টি 2 


6৮৮৮ পর্চি পাতা সি রত হাটি? 
/8578777587777588 চা 


পলি টি 8 ডি চি পার্টি তি০০৮৪০৯৮ 


১810 251 ০6 ওল ডিল ৮৫৪ 2৮৮ 
এই হাদীসে বলা হয়েছে চুরিকৃত মাল যদি কারো কাছে পাওয়া যায় তাহলে 
এর প্রকৃত মালিকই এর বেশি হকদার বলে গণ্য হবে। এই হাদীস এবং -. 
,-)|-এর যোগসূত্র কিন্তু একই | তবে ৮/৮১]। ০:১৮ - লিপ তথা 
বিশ্রেষণমুক্ত আর 5০১ ৬: বিশ্লেষণ কৃত তথা এ | সুতরাং 
»০০৯৪-কে ১-২*-এর ওপর প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হবে। 
২। ৮,৮)। এ৯-এ বর্ণিত ৮ এ)৮০ ৬১১। ০ বাক্যটিতে বুঝার 
বিষয় হলো এখানে «৮4 শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ এটাই যে, 
সে মালের মালিক রয়ে গেছে । আর এটা « ০৮১3 * ৩৪১১৪ 2 শীলা 


হন্হতিহহনহিহরকতকহনরও নরক কক তরি কিরওরওনরঞ্রাজনউ উকি কতকরক করত রউরউওডারড ররর ররররররনতরকরর ৪78 রকরুরওবরতররউরারতররর358338%2ও 


১৮০০) ১৯৮ ৮ ০০১৮৪ ইত্যাদি মালের মধ্যেই হওয়া সম্ভব (যা আমরা 
পূর্বে বর্ণনা করেছি)। €₹-৮+-এর মধ্যে এরূপ হতে পারে না। কেননা ক্রেতা 
হস্তগত করার ফলে বিক্রেতার মালিকানা খতম হয়ে গেছে । সাথে একথাও মনে 
রাখতে হবে যে, মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার দরুন হুকুমের দিক বিবেচনায় 
মালও পরিবর্তন হয়ে যায় । যেমন__ 42--১০০১ 4০৮০ ৬ ও 

অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, এই অধ্যায়ের এক রেওয়ায়াতে ৯) 
(৬৮৯ ভে ০1 ০১১৯ ০০০ 2৪ ও] সুস্পষ্টভাবে ৮-৮:-এর কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে__ +০ ৬৩। «-৯৮ 45 এছাড়া অনেক রেওয়ায়াতে ₹++-এর 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


১। এর জবাবে বলা হয় যে, যে সব হাদীসে ₹-৮+-এর কথা উল্লেখ নেই 
সেগুলো বিশুদ্ধ 4১৮. রেওয়ায়াত। কেননা আবু হুরাইরা (রা.) থেকে ৬ জন 
রাবী রেওয়ায়াত করেছেন৷ যথা ঃ (১) আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান (২) 
হিশাম মাখযূমী (৩) বাশীর ইবনে নাহয়ান (৪) ইরাক ৫) আবু সালমা এবং 
(৬) ওমর ইবনে খালদাহ। 

এদের মধ্যে প্রথম ৪ জন রাবীর রেওয়ায়াতে ₹-£-এর কথা উল্লেখ নেই। 
আর অপর দু'জনের রেওয়ায়াত বিরোধপূর্ণ । এদের থেকে রেওয়ায়াতকারী রাবীর 
অনেকে ৮4 উল্লেখ করেছেন আবার অনেকে করেননি । অতএব মতবিরোধপূর্ণ 
রেওয়ায়াত (»-১ -4--৯-%) এর ওপর «:4-৮ ৩৪৮ রেওয়ায়াতকে ৪৯৮ 
দিতে হবে। 

২। যদি ₹₹:£-এর রেওয়ায়াত সহীহও ধরা হয় তথাপি এটা আমাদের 
মতের বিপরীত নয়। কেননা তখন €₹-/-এর অর্থ হবে *৯- ৮০ ০৯৪5 

, *1,৩)। তথা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করার নিমিত্তে যে মালামাল হস্তগত 
করা হয়েছে সেই মালের এই হুকুম । ৮-£ পূর্ণ হওয়ার আগে শুধুমাত্র খরিদ 
করার ভাও করার জন্য 1৫০ ব্যক্তি যে মাল গ্রহণ করে এর হকদার শুধুমাত্র এ 
/ মালিক-ই । এই পদ্ধতিটিকে, রূপক অর্থে ০৮: 3। বলা হয়েছে অর্থ হলো, 


৫ 


৩। হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ. কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, এই হুকুম যদি 
বিক্রিত বস্তু (-:-* ০৮১5) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাতেও অসুবিধা 
নেই । কেননা হাদীসের ,«| (নির্দেশক) তখন মানবতা ও দীনদারীর (230১) 
(৮55) বিবেচনায় (৮5) ফয়সালার বিবেচনায় নয়। অর্থাৎ মানবিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুবই দৃষ্টিকটু যে, অন্যান্য পাওনাদাররা এতে ভাগ বসাবে 
বরং বিক্রেতাকেই সবটুকু মাল দিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা মাল তো তারই 
ছিল। 

মন্তব্য £ সার্বিক দিক বিবেচনায় আহনাফের মাযহাবই প্রাধান্য পাওয়ার 
যোগ্য । | | 

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত মাসআলায় 21) 2.1 এরুথায় একমত পোষণ করেছেন 
যে, বিক্রেতা এ বস্তুর হকদার হবে তবে এটা 14৮ বা বিনা শর্তে নয় কিছু শর্ত 
সাপেক্ষে এই হুকুম কার্যকর হবে । তবে শর্তের ব্যাপারে তারা মতবিরোধ 
করেছেন। যথা ঃ 

১। হুবহু এ মাল-সামান মওজুদ থাকতে হবে এর কোন কিছু নষ্ট বা 
ক্ষতিগ্রস্থ হলে চলবে না। যদি সামান্য অংশ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতা ও 
অন্যান্য ঝণদাতারা সমান অংশীদার হবে । এটা ইমাম আহমদের মত । ইমাম 
শাফেঈ ও মালেকের (রহ.) মতে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এতে বিক্রেতা ও 
অন্যান্য পাওনাদাররা বরাবর বিবেচিত হবে আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে 
বিক্রেতা অধিক হকদার বলে গণ্য হবে । 

২। বিক্রিত বস্তুর সাথে দ্বিতীয় কোন বস্তু সংযোজিত হতে পারবে না। 
যেমন__ ₹-* মোটা হওয়া, গোলাম হলে শিল্প বা হস্তলিপি (০755) শিক্ষা 
করা । ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন- এক্ষেত্রে বিক্রেতার রুজু করার অধিকার 
নাই বরং অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে বরাবর হবে সে। 

ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও মালেক রেহ.) বলেন_ সংযোজিত এই অংশ কোন 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। বিক্রেতাই এর হকদার হবে। ইমাম 
মালেক বলেন-___তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য পাওনাদারদের ইখতিয়ার থাকবে তারা 
ইচ্ছা করলে হুবহু এ বস্তুটি (₹-*) বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিবে অথবা যে মূল্যে 
সে বিক্রি করেছিল সেই মূল্য আদায় করে দিবে । 

৩। (৮৩ (43 ৩৮ ০০ ৮০৮ ৩৮ই ও ৩। তৃতীয় শর্ত হলো, 
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কতা মূল্যের কিছু অংশ উসূল করতে পারবে না। ইমাম আহমদের (রহ.) 
চ কিছু অংশ উসুল করে থাকলে বিক্রেতার রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে 
ব এবং সে অন্যান্য পাওনাদারদের বরাবর হয়ে যাবে । ইমাম শাফেঈ (রহ) 
[ন__যে পরিমাণ মূল্য আদায় করা বাদ আছে সে পরিমাণ রুজু (৮৯৯১) 
র অধিকার বহাল থাকবে । ইমাম মালেক রেহ.) বলেন-__যে পরিমাণ মূল্য 
ল করেছে ইচ্ছে করলে তা ফিরিয়ে দিয়ে ₹-+৮ নিয়ে নিবে অথবা ইচ্ছা 
ল অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে বরাবর হয়ে যাবে । 

৪1 901 3৮ 6 34-.০ ০+০০৪ ২. ০। চতুর্থ শর্ত হলো (--*এর সাথে 
যর “হক' সংশ্রিষ্ট না হওয়া । যেমন__-৮---*-কে রেহেন বা বন্ধক রাখা, 
'কে দান করে দেয়া অথবা বিক্রি করে দেয়া ইত্যাদি । 

এরূপ হলে বিক্রেতার রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে অন্যান্য 
নাদারদের সাথে বরাবর হয়ে যাবে । এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত । 

৫1 ৮৮ ১.1-/০)| ১৯৪ 01 পঞ্চম শর্ত হলো ৪ নিঃস্ব (১1) এ ব্যক্তি 
?₹ত থাকতে হবে । মারা গেলে রুজু করার অধিকার থাকবে না । বিক্রেতা ও 
ন্য পাওনাদার বরাবর হয়ে যাবে । চাই মৃত্যুর পূর্বে তার নিঃহ্বতার প্রকাশ 


১ অথবা মৃত্যুর পর। 

ইমাম মালেক (রহ.) ও ইমাম আহমদের রেহ.) মাযহাব এটাই ! আর 
ম শাফেঈ (রহ.) বলেন__- এক্ষেত্রেও বিক্রেতা অধিক হকদার বলে বিবেচিত 
| 


| ৮১ )১৮2৮711১ ৮০৮৮০৮। 90০1 এ ৮ 
০৮৮৯৯ 19 ০০১1 তত ৮৬এও 
ধ্যায় ঃ অক্ষম খণীকে অবকাশ দেয়া এবং পাওনা আদায়ে 
ধনী গরীব সবার সাথে সদাচারণ প্রসঙ্গে 
১। ঝণ আদায়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়া এবং ধনী-গরীব সব 
বর লোক থেকে করজ উসূলের ক্ষেত্রে সদাচারণ করা তথা কিছু কম নেওয়া, 
অথবা কিছু অংশ (করজ) মাফ করে দেওয়া এসব অতি সওয়াবের কাজ। 


নন হাদীসে এর ফযীলতের কথা এসেছে । এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে উল্লেখ 
হয়েছে__ 


তত তঠততত ততই? ততই তি শত ৩৪৪৪৯ তত ৪ ৪৪৪৬৭ ৪৪৯৩৭৪৪৪৪৪৭ ৪৪৬ ৪৯৯৮৯ক ও ৪৮৯ ৫ তক কও ৪৬ ভরত রত ও ৪৪৮৬৮ 5৪৪০৪ ৪৬৪৮৪৪৪৪৩৪৯ ৪০$৪৬ ৪৪ ৪৪৯০ ৪৪৪৪৪৭৪৭১১০, 


৩৯১ ০১১ 45-41-11০৮ ৯1০9 শ০ 4401 1০ 4101 ০৯০) ০0 
১3: ০১ 52১৮৮৯০0০৮5 25 ৮55 ০৬৬৮৪ 
শাপীশ1132লহ 91 গলি ০৮৪১৪ ৮010 ০9 আর্ত 2 9৮৪ ১5৩ 
- 46193 ০৯৮০ 4001 ৮ ৩৪ -১০ীশী1 ০519) 

অর্থাৎ হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তির মৃত্যু সময় 
ঘনিয়ে এলে ফেরেস্তারা তার রূহ কবজ করতে এলেন এবং লোকটিকে বললেন, 
জীবনে নেক আমল করেছ কিছু? উত্তরে সে বলল 'না”। ফেরেস্তারা 
বললেন-__স্বরণ করে দেখ তো! সে বলল, আমি মানুষকে খণ প্রদান করে 
গোলামদের নির্দেশ দিতাম তারা যেন দরিদ্র লোকদের অবকাশ দেয় এবং ধনী 
লোকদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে । হুযুর (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা 
ফেরেস্তাদের বললেন-_ তোমরাও তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ কর অর্থাৎ 
তাকে মাফ করে দাও। 

১৮১০ এ বর্ণে কাছরা দিয়ে পড়তে হবে । এটা ,-.$ -এর বহুবচন। 
অর্থ-খাদেম, চাই গোলাম হোক বা আযাদ। 

এই রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় সওয়াল-জওয়াব হবে মৃত্যুর সময়। কিন্তু 
অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় সওয়াল জওয়াব হবে হাশরের মাঠে তথা 
মৃত্যুর পর। 

বিরোধপূর্ণ রেওয়ায়াতের সামঞ্জস্য সাধন এভাবে হতে পারে যে, এ ব্যক্তির 
কিছু হিসাব হবে মৃত্যুর সময় আর.কিছু হবে হাশরের মাঠে । ১০) ১ 

২। ১.৮ এবং ৬৪ হওয়ার পরিমাণ কতটুকুঃ কারো মতে যার কাছে 
নিজের এবং নিজের অধীনস্থদের লালন-পালন পরিমাণ সম্পদ আছে সে ০ 
কেউ বলেন, যার কাছে ৫০ দিরহাম (বা এই পরিমাণ সম্পদ) আছে সেই ,:০। 

কেউ বলেন-__ যে ব্যক্তি যাকাতের নেসাব পরিমাণ মালের মালিক সে 
৬৪ কেউ বলেন যার কাছে খানাপিনা, কাপড় চোপড়, খাদেম এবং ঘর বাড়ি 
ছাড়া অতিরিক্ত সম্পদ আছে সে ,”১৪। আহনাফের মতে ,..০-এর স্তর তিনটি । 

১। এ ব্যক্তি যার ওপর যাকাত ওয়াজিব ২। যার ওপর সদকায়ে ফিতর 
এবং কুরবানী ওয়াজিব এবং ৩। যার জন্য অন্যের কাছে হাতপাতা হারাম । আর 
এ হলো সেই ব্যক্তি যার কাছে লজ্জা নিবারণের কাপড় এবং আজকের দিনের 


ইযাহুল মুসলিম. ১৭১ 
বানা মওজুদ আছে। ঠিক ন্রপ সেই ফকীরের জন্য ভিক্ষা করা হারাম যার শক্তি 
আছে এবং উপার্জন করতে সক্ষম । ৪ নির্ণয়ের এই তাফসীলী বর্ণনা সদকা 
খাওয়া এবং ভিক্ষা করা না করার দৃষ্টিকোণে । ঝণ আদায়ের ক্ষেত্রে অবকাশ 
দেওয়া, কম নেওয়া এগুলোর ভিত্তি ৪, (সামাজিক প্রচলনের) ওপর । সমাজ 
এক্ষেত্রে যাকে ধনী এবং সচ্চল মনে করবে সেই সচ্চল হিসেবে গণ্য হবে আর 
যাকে দরিদ্র হিসেবে চিহি্ত করবে সে দরিদ্র হিসেবে গণ্য হবে এবং অবকাশ ও 
ঝণ মাফের সুবিধা ভোগ করবে। 

৩। এই অধ্যায়ের চতুর্থ রেওয়ায়াত (৮531 ১৮৮ ৯ ৮০৭০৮) এর 
শেষের দিকে বলা হয়েছে 31 ১১৯... ৯15 ৫৮৮] ৮৪০০ ০+ ৮৪5 9053 
11 ১০০০ সমস্ত রেওয়ায়াতে এরূপই বলা হয়েছে। কিন্তু এটা রাবীর ৮৯ 
প্রকৃতপক্ষে আবূ মাসউদ আনসারীর নাম ওকবা ইবনে আমর । এবারত হবে 
এরূপ- ১৮৯০ ১ ১৮৯৪ ০৭ ৪৪ 90 

রাবীদের মধ্যে আবূ খালেদ আহ্মারের (৯ হয়ে গেছে যার ফলে তিনি 


এইস্থলে ১১৯... ৯1 5১০০ ৩% 2৮৪০ বলে দিয়েছেন। 
৬০৮৯০০০৪201 ৯৯৮ এসপচি5 ৮৯| ০০ পিহলস্ণি ০৪ 
৮০০০ 0৮৮ 15 ৮7১55 
অধ্যায় ঃ ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম, অন্যের ওপর ন্যন্ত করা সহীহ্‌ এবং “ধনী 
ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ”কে মেনে নেয়া মুস্তাহাব প্রসঙ্গে 


চি তারা টে ও পালি চিতা জেল টে নিত পো পা্পালি পা টে নি লালিত 


02400112401 ৮750 ৮2541019 ১৮:১৯ ০৮1০৪ 


৪ ডিল এলাঞ তে ভিটে ৮ পা বি স্্টি চে রাতে পালা কারিলা তে 


৮7275১4০০০9 9191৮ ৮১ ০25, 15 
“হুযুর সো.) বলেন ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা জুলুম । যখন তোমাদের 
কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির পিছু নিতে বলা হয় তাহলে তার পিছু নেওয়া উচিত ।” 


১। 0. শব্দের আসল অর্থ ১ তথা টানা, লম্বা করা, ১:৮1 ০44০ 
করা। (5 শব্দটি 0.১ -১।-এর ০)১4২-৮ ০৮০৮৮এর সীগা এমি 


১৬৮৯৮৪৪৬%৪৬৯৯১৪ ৮৪ ডর ডর কক উর্রনীনীর উড কর উয়ানকিন+উছরক৬৪ক৪ ৪৪৬74 88রর5ক835558885885888277785584838452758628588 76852 রিনরীররা্জারররতররর রররীরররাউরিউজকরউজ রডের রজার রক৬, 


অর্থ, আনুগত্য করা, মিলানো। 71 (1,591 4০5) থেকে পড়া গলদ। ৮4: 


চেন তালা ঠিতে 


শব্দটি +1--: 71 -৮$ ৩ থেকে মুশতাক হয়েছে। অর্থ, অর্থশালী হওয়া। 

২। 1৯ ৮01 ০-৮ 1১ এখানে ৮ মাসদারকে নিজের 
)-০0-এর সাথে ০৮০ করা হয়েছে। অর্থ খণ আদায়ের ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তির 
টালবাহানা করা জুলুম । ধনী বলতে এখানে এ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে খণ আদায়ে 
সক্ষম । যদিও সে বাস্তবে ফকীর হোক না কেন। এই হুকুমে সে সব ব্যক্তিও 
শামিল হবে যাদের ওপর অন্যের হক রয়েছে এবং এই হক আদায়ে তারা সক্ষমও 
বটে। যেমন স্বামী (র ওপর স্ত্রীর হক) অভিভাবক (এর ওপর অধীনস্থদের হক) 
ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি টালবাহানা করলে শাসক কর্তৃক তাকে শাস্তি দেওয়া জায়িয 
হবে। (2 ১2১ ১: ১১১৩ থেকে মারফু' এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত 
হয়েছে ১:17 ভে6৮শট ১51১1) - এ াহডী25৩ ৮৮০০০ ০৮৪ 511 ৩) 
(«৯০ অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি টালবাহানা করলে তার ইজ্জতের ওপর আঘাত হানা 
বৈধ হয়ে যায়। তোর ইজ্জত ও সাজা হালাল হয়ে যায়)। 


411৮ -এর অর্থ এবং এর সাথে সংশ্রিষ্ট মাসায়েল 

৩। 011 ৮1 ৮৮ 5 ৭ ৮1155 অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে 
কোন ধনী ব্যক্তির পিছু করে দেয়া হয় সে যেন তার পিছু নেয়। উদ্দেশ্য হলো $ 
ঝণী ব্যক্তি যদি বলে আমার কাছে পাওনা না চেয়ে অমুক ধনী ব্যক্তির কাছে 
চাও। তাহলে দাবি মেনে নেয়া উচিত, কেননা সে মালদার এবং তার টালবাহানা 
করা জুলুম আশা করা যায় সে এ কাজ (জুলুম) করতে যাবে না। যদি করে 
তাতেও সমস্যা নেই, কেননা এতে তোমাদের হক নষ্ট হওয়ার কোন সম্তাবনা 
নেই। কেননা শাসকের সহযোগিতা নিয়ে জবরদস্তি করে তার কাছ থেকে 
তোমার পাওনা আদায় করতে পারবে । ০১ (পাওনা) নিজের যিম্মা থেকে সরিয়ে 
অন্যের যিম্মায় স্থানান্তরিত করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 711১৯ বলা হয়। 
হাদীসটি খণ স্থানান্তরিত (511৯) জায়িয হওয়ার মৌলিক ভিত্তি। এখানে 
কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো ঃ 


১। 21১৮ -এর শাব্দিক অর্থ নকল করা, স্থানান্তরিত করা । ১, নামক 
অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে-_ 


*৯ক৪৪৭০৭ $কডরিজরর রিক্ত রারিকতডউখ নর রররররকরাররকরু়রারারকর কতক দদরর রজার রাররররকরচওরতরররউ মত্ত রডউজররাকিকত ররর উড ওক ঃঠরকতরকিহরররর2 8৬৬) 


টিভি নি ৩৮০ বরাত 
ঠ£ পাতা তা পাপা ভি পাতা ৪ 


০০ 

এর বিন্যান্ততা মালিকানা হাত ছাড়া হওয়া এবং স্থানান্তরিত হওয়া বুঝায় । 
এ থেকেই ,)৯৯-১-এর উৎপত্তি। এর অর্থ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে কোন বস্তু 
স্থানান্তরিত করা ।” 

শরীয়তের পরিভাষায় 501৯৮ বলা হয়, 4১ ১০ ১১) হু ৯০০ 
১৯] ১৮ 2০311 ১৯--৯। অর্থাৎ ঝণের যিন্মা খণী ব্যক্তি থেকে সরিয়ে 
অন্য কারো ওপর চাপানো । 

১। আসল খণী ব্যক্তিকে -৮.« ও )--০। বলা হয়। 

২। পাওনাদারকে 017৮৮ 44] এর 5 ৮৮০ 5 4] এ০৯৮ এবং কখনও 
৯৮ বলা হয়। 

৩। তৃতীয় যে ব্যক্তির ওপর খাণ আদায়ের বিশ্াদারী প্রদান করা হয় তাকে 
4৯1০ এ৮০০*৮ এবং এ৪৪/৮5 ৩০৮০৮ বলা হয়। 

8 | ধাণ তথা ১:১-কে «£ ০৮৮ বলা হয়। 

মোটকথা, এ41৯৮-এর ক্ষেত্রে তিনজন লোকের অস্তিত্‌ পাওয়া যায়। ১। 
(৯:৯০) ৮৮০ ২1 (১1১) ০৮০০৯ এবং »৪2-5 ৪৮০৯৯ ত্তীয় ব্যক্তি)। 

২। «01৯৮ সহীহ্‌ হওয়ার জন্য খণদাতা কর্তৃক 511১৮ কবুল করা শর্ত কিনা 
এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। 

ইমাম আহমদ (রহ.) ইবনে হাযম (রহ.) এবং দাউদ জাহেরীর মতে 
শর্ত নয়। খণদাতা কর্তৃক সর্বাবস্থায় ৯৮ মেনে নেয়া ওয়াজিব। তবে এটা 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তেতীয় ব্যক্তি) 1০ ০ যেন খণ আদায়ে সক্ষম হয়। 

ইমামগণ হাদীসের ৮৮45 আদেশ সূচক (০ £_ ৪১০) দ্বারা দলীল 
পেশ করেন। কেননা তাদের মতে ১। ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করে । এমনিভাবে 
(তাদের মতে) খণী ব্যক্তির ইখতিয়ার আছে সে ইচ্ছা করলে নিজে ধণ 
পরিশোধ করবে অথবা অন্যের মাধ্যমে করাবে । 


 জম্মহরের মতে কন 
হযরত সামুরা ইবনে জুনদুবের হাদীস ৬১৯০ (৯৮ ০১৮। ০০ এল] ৬৮5 হাত 
যা গ্রহণ করেছে তা আদায় করা জরুরী । এর দ্বারা বুঝা যায় নিজে খণ পরিশোধ 
করা জরুরী। এজন্য তৃতীয় ব্যক্তির ওপর 411৯» করার জন্য খণদাতার 


রেজামন্দি থাকতে হবে । জমহুর হাদীসকে মুস্তাহাবের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে 
করেন। 


এছাড়া একেক ধরনের মানুষ একেক স্বভাবের হয়ে থাকে । কেউ বেশি 
টালবাহানা করে, কেউ কম করে আবার কেউ মোটেই করে না। এজন্য 


ঝণদাতার হক সংরক্ষণের জন্য 211৯-এর ক্ষেত্রে তার সম্তুষ্টি থাকা জরুরী ৷ 
এমনিভাবে যদি বিনা শর্তে খণদাতাকে 211৯ কবুল করতে বাধ্য করা হয় 
তাহলে এতে সমস্যা এই হবে যে, খণী ব্যক্তি তৃতীয় কাউকে. 211৯» করার পর 
সে আবার অন্যের কাছে 241৯৮ করে দিবে সে আবার অন্যের কাছে 211১৯» করে 
দিবে । এভাবে চলতেই থাকবে । এসব কিছু ঝণদাতাকে মাথা পেতে মেনে নিতে 
হবে । এতে করে সে যে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই । অতএব একথা 
বলতে হচ্ছে যে, হ]|১৯ সহীহ্‌ হওয়ার জন্য খণদাতার রেজামন্দি জরুরী । 

 আহনাফের মতে 211» সহীহ্‌ হওয়ার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির (০, 
«1০) সত্তুষ্টিও পাওয়া যেতে হবে । ইমাম মালেক (েহ.) ও ইমাম আহমদের 
(রহ.) মতে অবশ্য এটা শর্ত নয়। হ্যা, তৃতীয় ব্যক্তি ().-».,) যদি তার শক্র 
হয় তাহলে রেজামন্দি জরুরী । ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরনের 
মত পাওয়া যায় । ১. রেজামন্দি শর্ত, আহনাফের মতের মত, ২. শর্ত নয়। 

এই ইখতিলাফ এ সময়ের জন্য যখন তৃতীয় ব্যক্তির যিম্মায় খণী ব্যক্তির 
(এ-৮-) এর কোন খণ থাকবে । যদি তৃতীয় ব্যক্তির ওপর ঝণীর কোন ঝণ না 
থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় ব্যক্তির সত্তুষ্টি জরুরী । 

11» কার্যকর হওয়ার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আসল ঝণীর সন্তুষ্টি জরুরী । 


কেননা সন্ত্রান্ত মানুষ কখনও অনুগ্রহের পাত্র হতে চাইবে না যে, তার ঝণ অন্যজন 
আদায় করে দিক। এজন্য কোন ব্যক্তি স্বউদ্যোগে অন্যের খণ নিজের যিম্মায় 
নিতে চায় তাহলেও ঝণী ব্যক্তির সন্তুষ্টি পেতে হবে। 


৬৪০৪৪ ৪৪ককউ$ডক রড ০৬৬৪র৪৪৪৪৬কডডরজডনজতনররউত্রতউরস$৪৬৮৪ড ৪৪৬৪৮৬৪৬৮৪৮ জতহজকক৪ ১৪৪৪৪ ডডডর৪৪০৪ ৮৬৬ রড রড তজরউডিডরিরিকউতিররতররডতরটডরিউউতজ্উউিরতকউিরউিররটনরি বদর তত চিরটিজরজিত্তরতিতিতিত ৭ 


০ 211৯-এর পাট চুকে যাওয়ার পর ইমাম আহমদ, মালেক ও শাফেঈর : 
রহ.) মতে আসল খণী সর্বাবস্থার জন্য যিদ্মামুক্ত হবে । এজন্য পাওনাদার ব্যক্তি 
খনও খণীর কাছে পুনরায় পাওনা দাবি করতে পারবে না। অবশ্য ইমাম 

[লেক (রেহ.) বলেছেন যদি তৃতীয় ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যায় এবং ০:1১ এ সংবাদ 
1 জানে তাহলে রুজু করতে পার ব। কিন্তু তার নিঃস্কতা জানার পরও যদি 
ণদাতা রাজী হয় তাহলে রুজু করতে পারবে না। 

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে তৃতীয় ব্যক্তি যদি £1১--এর কথা 
স্বীকার করে অথবা নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায় তাহলে খণদাতা খণী ব্যক্তির 
গছে কুজু করতে পারবে । 

সাহেবাঈন (রহ.) অন্য আরেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যে, বিচারক 
তীয় ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাকে নিঃস্ব ঘোষণা করবেন। 

মোটকথা এই তিন পদ্ধতিতে খণী ব্যক্তিকে খণদাতা রুজু করতে পারবে । 

7১৯. 291 এই অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, এতে 
ণদাতাকে তৃতীয় ব্যক্তির পিছু নিতে বলা হয়েছে ৪4--« ভাবে । সুতরাং 
]।১»-এর কারণে যিম্মাদারী খতম হয়ে যাওয়ার পর খণী ব্যক্তি থেকে রুজু 
রা যাবে না। 


আহনাফের স্বপক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। 
পারা তিল রা চিতা পা তি টি নিলা 
21524 রর 2:০4101০2959--85৮5) 


পর তা তি ৮১ 


০৮০০০ 5 ০০ 2৯৮ ০৯৫ ৮2 9৮০ 


2 প্রি পা টি ঞ৯ 
যি ১৯৮০ ৮৮ ত৮ ০৩৪ 24201 ৮৮০৮5৮5 0) 


পা নি টিলান্লা তা নি ডে 


পর তি শা তি তত 


১৪:৮6 ০1- টপ রিদিড রডনিওউিন। 


ন্পা টে লা ও পানি টিটি তা লা টে পা পাতাতে 
-০ে:৮১০ ০৯০) ৭ ০০১9) 4 +৯১-১০০ 0৬ ০৩1 ৮৩০ প্র ৪ 
জওয়াব 


এই হাদীসটি তাদের মাযহাবের দলীল হয় না। কেননা হাদীসে ধনী হওয়ার 
র্তে তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে খণ তলব করতে বলা হয়েছে। একথা বলা 


কদহশঠিত্হডচককহতরিতর চক দমকা রজডরার্জজডকডকরকচক তত ক৮৮৮৬৪র৪রড৪৪৪ ৪৪৪ ক জজ খাদ রাড ওর রত ভজদরর দর্জির িরকরর%38$388রথারুকরক্ড কচ রজত ওর ওরররককএঞ্জলজতএক ক) 


হয়নি যে, )-৮-* (পাওনাদার) কখনও ,-০₹* (খণী)-র কাছে রুজু করতে 
পারবে না। 


21 0৮5 ৪১১০৩ ০৪০ ও৭০| ০1 4০ তে শিস ৮৪ 
০৮০] ৬০17৩ তই লি%০ এ ২২৮০ ৮০১১৩ ০০ 
অধ্যায় নী রাবার রন 


রা ৪৮ তে তি ভি 


মল শীলিদ্গ রহলারগ্তাজা এ পারিনি 
শরীফের এক রেওয়ায়াতে এ_. শব্দ উল্লেখ করা ছাড়া “৮11 (৮ ১০ 4 
বলা হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় কোন প্রকারের পানি বিক্রিই জায়িয নেই । 
ইবনে হাযম (রহ.), আল্লামা শাওকানী (রহ.) এমতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন 
করেছেন। কিন্তু এটা জমহুরের মতের বিপরীত । কেননা মটকা, পেয়ালা ইত্যাদি 
পাত্রে সংরক্ষিত পানি সর্বসম্মতিক্রমে মালিকানাধীন পানি হিসেবে গন্য যা বিক্রি 
করা জায়িয। 


২। এক রেওয়ায়াতে এসেছে £ঃ 


পাঠ লিপ তি তা 0৮2 লিপ্ত 2 ল১ঠি লা ১ 
৩৮০ শিরা 5৬ লিলা তা 


নি িনালীর্ ১০১০ 
০-৮-]। ৮৮ বলা হয় সংগম করানোর জন্য উটকে উ্ত্রীর ওপর চড়িয়ে 
দেয়া। রাসূল (সা.) একে নাজায়িয করেছেন অর্থাৎ সংগম করানোর জন্য উট 
ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। জমহুর এবং আহনাফের মতে এটা নাজায়িয। 
ইমাম মালেক এবং অন্য কতক আলিম থেকে জায়িযের ফতওয়া পাওয়া যায়। 
এর দলীল হিসেবে তারা বলেন, যদি সঙ্গম ঘটিয়ে মজুরী না নেয়া হয় 
তাহলে চতুষ্পদ জন্তুর প্রজনন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং নানাবিধ সমস্যা দেখা 
দিবে । সুতরাং এসব বিষয়ে খেয়াল করে এর অনুমোদন দেয়া উচিত। আহনাফ 
ও জমহুরের পক্ষ থেকে এই জওয়াব দেয়া হয় যে, মালেকীগণের এই দলীলের 


ভিত্তি নিতান্ত অনুমান নির্ভর এবং সহীহ্‌ হাদীসের বিপরীত । সুতরাং এটা দলীল 
হতে পারে না। 


১০৪৭৪০৮৮৪৪৬ র ডর তত ২৪৮৮ড জজ ডনককএ৭৬ ৪৪ রজত তির চররডকড৪৭২৯৪৪৬৪চরডডচওরক৬৪৮৪ রর ডর ডর ৪৬ড নজির রচডররতডটিডউউচএডডর টড রত রডডরতিতও ক 2চড৪১রজচ৮ রড রটওউ্রউককতিরকতিজিজত্রটিজ্রিজ্ত তিল 


১৯৮০] ১০১1১ 01 ৮৮৮% ৩০১ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জমিকে চাষাবাদের জন্য 
জারা দেয়া। এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। 


টি ঠেলা ডের ঠে নিত পা লার্পা ১ চে লি রী লি তো 


টিন 


। ০১৮) ০ (2)1265244 এ:0705 
দিনযাপন 
৩।৯। করে সেই জমিনের মালিক হলো । এরপর সেই কূপের আশেপাশে ঘাস 
ৎপন্ন হলো । এদিকে এ কৃপ ব্যতীত সেখানে অন্য কোন পানির ব্যবস্থাও নেই। 
এক্ষেত্রে কূপ ওয়ালার জন্য জায়িয.হবে না যে, সে অন্যান্য লোকের 
নানোয়ারকে অতিরিক্ত পানি পান করা থেকে বারণ করবে । কেননা এতে ঘাস 
থকেই বারণ করা হয়ে যায়। অথচ ঘাস থেকে বারণ করা কারো জন্য জায়িয 


নই। এমনিভাবে পানি থেকে বারণ করাও নাজায়িয। চাই ওখানে ঘাস থাকুক 
1 না থাকুক। কেননা ,১৮/। *+ ₹৮--:-এর মধ্যে *3 বর্ণটি (০৮৪৮০) এর 
্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

পানি তিন প্রকার 

১। 0৮০11) ১৮4০৭। ০ “নদী ও সমুদ্রের পানি”। এতে সকল মানুষ 
মান ভাবে অংশীদার | চাই মুসলমান হোক বা কাফির । এ থেকে নিজে পান 


রা, প্রাণীকে পান করানো, জমিন, বাগান ইত্যাদিতে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে 
বাই সমান হকদার । 


২। 7৮-*1 *৮০। অর্থাৎ পাত্র, মটকা, ট্যাংকি ইত্যাদিতে সংরক্ষিত পানি। 
বসম্মতিক্রমে এটা মালিকানাধীন পানি। সেই এর পূর্ণ হর্তাকর্তা। অবশ্য 
মপারগ' ব্যক্তিকে পান করানো ওয়াজিব । আর যে ব্যক্তি অপারগ (,৮-৩+) নয় 


স পান করতে চাইলে তাকে বারণ করা 21১ ছ্বৌনদারীর তাকাজা অনুযায়ী) 
রাম। 


৩। নিজের মালিকানাধীন কূপ, হাউজ ইত্যাদির পানি। চাই নিজের 
[লিকানাধীন জমিতে হোক অথবা ৩।+০ ৮১ (মৃত জমিতে) হোক । 

এই পানির হুকুম সম্পর্কে ১.1 রয়েছে। কতিপয় শাফেঈর মতে এটা 
১৯০৪ “৮ (সংরক্ষিত পানি) এর মত মালিকানাধীন' পানি । তবে অধিকাংশ 


যাহুল মুসলিম-__১২ 


শঠঠিনউতক্ঠতজ্রট্ররটিতিচতওচননজতজরডচতডত ডজন রজউরউিওরওরচরজ্রজজজতনডজডতঞরড রিড ডক উউজ্ডাকডক্রকরডডররডরররারওরউ করত ৪৪৪৪৪৪৬ক৬ডকচজএডর করত ডর 8৪৬৬ ওরওররকরডডরডরউজরক৪৫৫৪৫৪রক$৪। 


শাফেঈর মতে এটা তার হক; সে এর মালিক নয়। এই পানিতে সে অন্যের 
তুলনায় বেশি হকদার কিন্তু অতিরিক্ত পানি কেউ পান করতে চাইলে তাকে বারণ 
করা যাবে না। অবশ্য জমি, বাগান ইত্যাদিতে সিঞ্চন করতে চাইলে মালিকের 
অনুমতি দিতে হবে। 

এমনিভাবে মালিকানাহীন জমিতে যে ঘাস উৎপন্ন হয় এতে সবাই শরীক। 
খদি মালিকানাধীন ভূমিতে এমনিতেই ঘাস উৎপন্ন হয় তাহলে এতেও সবাই 
শরীক হবে। হ্যা, যদি অন্যত্র ঘাস থাকে তাহলে জমিওয়ালা নিজের ক্ষেতে 
অন্যকে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে । যদি অন্যত্র ঘাস না থাকে এবং 
মীলিক ঘাস নিতে বাধা দেয় তাহলে তাকে বলা হবে হয় তুমি নিজে ঘাস 
সরবরাহ করে দাও না হলে তাদেব্রকে নিতে দাও। 


পাপা ৪ 5 পানি $ চিঠি তা ০৩০০ টি চি তে তা তা 


০০১৩ ০১৮৮০ ৩ শি ০24101৮2101 4৮5503 
চলিত 2৬ বাতা 


475424০০০৮৪ ০ 92০ 251 ০9509 - ০৮০] এ 


“হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন মুসলমান তিন জিনিসে সমান অংশীদার । ঘাস, 
পানি ও আগুনে ।” 


৮৯১1 ৮৫১ 0৯৮5৭1০1৯13 ৮৯০ ০৯ 2০০ ৮০০৩ 
১৯০ তেই ০6 ৮৫401 


অধ্যায় ঃ কুকুরের মূল্য, গণকের উপার্জন, ব্যভিচারী মহিলার উপটৌকন 
নীরব নানা রনির নরাজা নগর 


৩5৯৫৬ 2 লাক পান তা 


মিরার রহিত তাতো - 
১। শিকারী কুকুর এবং ঘর, ক্ষেত ও জন্তু পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালন 
করা সবার এঁক্য মতে জায়িঘ। তবে মতবিরোধ হলো, কুকুর বিক্রি করে এর 
মূল্য ভোগ করা জায়িয কিনা? ইমাম শাফেঈ রেহ.) ইমাম আহমদ (রেহ.) এবং 
আহলে জাহেরের মতে সর্বাবস্থায়.কুকুর বিক্রি করা নাজায়িয । চাই শিকারী 
কুকুর হোক বা না হোক। এটা ইমাম মালেকের এক রেওয়ায়াত। 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সাহেবাঈন্ন, ইবরাহীম নখয়ী রেহ.) আতা রেহ.) 
প্রমুখের অভিমতে যে সব কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সেগুলো বিক্রি করা 


ছছর্রচতজ্উরহততচত্ঠঠঠ্ক্ডউররটউরউররতরডজিকরনডতরটতরওত বর ওররচজররটিউরনরররতরডররতরটিততরররডরডবচ নর তত৯৪৪ ৪৪৮৩৮৪৪৪৪৪৭ ৪৪ কর ৪৪৪৪৪ ৮৪৪কক৪ড৪৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪১৫র৩৪৪৪৪৪৪৪৪৮৪৪৪৪৪ক৫দরর) 


জায়িয। এটা ইমাম মালেকের (রহ.) দ্বিতীয় অভিমত (রেওয়ায়াত)। ইমাম 
শাফেঈ (রহ.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, এখানে সর্বপ্রকার 
কুকুর বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, রাসূল (সা.) 


9৮ পা নিপারুঠি ৯৩ 2 পাত 2১2 পাতা 
ইরশাদ করেন $. 1০৮ এ পি ৯৯৮ ৩ 


পা পারা ঠ৯ত5% পা পা লার্তা টির্তা চি ঠিক নি 


৮৫ ১৫৮০ ৮ ০৩ “5 44401 ৪১ ৯৮২০৯ পা ০৪ 0) 


(৬০৮০০ ১19)) ১৭) ০ 


পারা নি টিন 25 ৮৮৫%০ পা ঠা 2৬৬ 


87215122857150758: 00 5:০4) 

উল্লেখিত হাদীসসমূহে শিকারী কুকুর বিক্রি করে এর মূল্য ভোগ করার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা এটা উপকৃত প্রাণী । এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, যে 
সব কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সেসব কুকুর বিক্রি করা জায়িয। এটা 00 
"১০৮ (মূল্যযোগ্য মাল)। 


হাদীসের জওয়াব 


শাফেঈ প্রমুখ যে সব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন তার জওয়াব হলো, 
হাদীসে এ সব কুকুর উদ্দেশ্য, যেগুলো *4 ৮০০ ৮৮৪ তথা যার দ্বারা উপকৃত 
হওয়া যায় না। আর যে সব হাদীসে অনুমতি দেয়া হয়েছে সেখানে এসব কুকুর 
উদ্দেশ্য যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। ইমাম তৃহাভী (রহ.) বলেন যে, সব 
হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে উহা সে সময়ের যখন আমভাবে কুকুরকে হত্যা 
করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল৷ পরে হত্যার সাথে সাথে বিক্রির নিষেধের হুকুমও 
মানসূখ হয়ে গেছে। 

কেউ কেউ বলেন, নিষেধাজ্ঞা হারাম বুঝানোর জন্য নয় বরং এটা নিকৃষ্ট 
সম্পদ একথা বুঝানোর জন্য নিষেধ করা হয়েছে । আর এ._.৮-এর অর্থ হারাম 


১০০১০০০০১৪৪৪১৪৪৪৪৪১৪৪৮১৪৪৪৭৪৪০৪৮৮৯০৪৪৪৪৪১৪৭ ১৪৪৯ ৪৯৪র$৪৪৪৪৪৭০৪৫৯৭৪৪০৪৩৪৪৪৪৪৪৪৯০০৯৭৪৪৪৪৪৪৫৯কররর৪৩৪৩$৪ ৯৪৫৫১৪৪৫০2৭ 22ত১৫৮৪১১৪১৫১৮০১৪৩১৭০৩১৮ 


নয় বরং এর অর্থ *4$ ১৯১ উত্তম হালাল (৮২৮৮ ০১৩) নয়। যেমনঃ অনেক 
রেওয়ায়াতে -4] -এর সাথে সাথে ০৮৮]। শশশ্িকে শি বলা 
হয়েছে অথচ সর্বসম্মতিক্রমে এটা হারাম নয়। এমনিভাবে কতক রেওয়ায়াতে 
বিড়াল বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ এর মূল্য ভোগ করা কারো 
মতেই নাজায়িয নয় । বরং এর উদ্দেশ্য হলো, বিড়ালের মত ইতর প্রাণী বিক্রি 
করে মূল্য ভোগ করা মানবতার খেলাফ কোরো প্রয়োজন হলে) বিক্রি না করে 
এমনিতেই দেয়া উচিত । সুতরাং কুকুরের বেলায়ও একথা বলা যায় যে, এর মূল্য 
ভোগ করা মানবতার খেলাফ হলেও নাজায়িয নয়। 

২। ৯)1০% 5 ৮৫ শব্দটির ০ তে তে * এ কাছরা এবং এ 
তাশদীদের সাথে । এটা ৮৫-এর ওজনে । মূলত ০১৯১-এর ওজনে ১5: 
ছিল। বলা হয়ে থাকে ৯৯ £5০৮৯£ ০5০ &। |, 1 ০-£-এর অর্থ যেনা, 
ব্যভিচার করা । যেনা করা যেমন হারাম, যেনার মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করাও 
হারাম । যেহেতু এটা *»*_% এ (যৌনাঙ্গের) বদলায় গ্রহণ করা হয় এজন্য 
রূপক অর্থে একে ৮৫ বলা হয়েছে। 

৩। ১৯(০। ১।৯৮১-এর অর্থ গণকের মজুরী । বলা হয় ০৯৬) ০৯: 
,০১৯| এ ৪০০। | 01৯৯ শব্দটির মূল ৪১১৮, একে মিষ্টি বস্তুর সাথে 
তাশবিহ দেয়া হয়েছে। কেননা কোনরূপ শ্রম দেয়া ছাড়াই গণক এই মজুরী লাভ 
করে। ১৯৮ বলা হয় এঁ ব্যক্তিকে যে, ৮ জানে বলে দাবি করে এবং 
লোকদেরকে আগাম সংবাদ প্রদান করে । আর ১.০ বলা হয় এ ব্যক্তিকে, যে 
উপস্থিত বস্তুর গোপনীয় অবস্থান জানার দাবি করে। যেমন, চুরি কৃত মাল, 


হারানো মাল ইত্যাদি (কোথায় আছে তা জানার দাবি করা)। 
++: বলা হয় এ ব্যক্তিকে যে তারকা দেখে কোন কিছুর অবস্থা বর্ণনা 


করতে পারে বলে দাবি করে । কখনও -।৮ এবং ৮৭-১-এর অর্থে ০৯৮ শব্দ 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 

গণক"(১-৯৮$) এর মজুরী হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল উম্মত একমত । 
2 ৩৬ রা ভি রি ৮ পা রাত তি রি ৬ পরী ও পর্ণ পি 7 লঠ পা নি রা 
৫৮16০47৮455 সিল তে 0০ ৮৮০) পো ০৪ 5৫ 


ক টি রা পারীরর ঈর্পা ৯ 5০20. পণ প পরশ 
-এ৩১ ০০৮০ শি শ9। পিক পচ ৮৯৩ ০৪ 
রা রা 


“রাসূল (সা.) কুকুর ও বিড়ালের মূল্য (ভোগকারী) কে ভ€সনা করেছেন।” 

উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে হযরত আবু হুরাইরা রো.) জাবের ইবনে যায়েদ 
(রা.) তাউস (রহ.), মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখ বলেন যে, বিড়াল বিক্রি করা এবং 
তার মুল্য (১১) ভোগ করা হারাম। কিন্তু তারা ছাড়া অন্যান্য সকল ওলামার 
অভিমতে বিড়াল বিক্রি ও তার ১. ভোগ করা জায়িয ৷ হাদীসকে তারা ৮৮4) 
($+১:০-এর ওপর প্রয়োগ করেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে এ বিড়ালের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য বলে মনে করেন যে বিড়ালকে বিক্রেতার হস্তগত করে দেয়া সম্ভব নয় 
(তথা ৮১৯, « ১৯:,)। কেউ বলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা এটি । 
যখন বিড়াল শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাপাক ছিল। পরবতাঁতে এর পবিত্রতা এবং ₹₹* 
সহীহ হওয়ার হুকুম আসে এবং পূর্বের নিষেধাজ্ঞা (১... হয়ে যায়। তবে প্রথম 
জবাবই উত্তম। 


প্রিলি ভিত তা টে ০ গ্রে চি পরত ৪৫ নং নে 
45 4545 +40 ভীতি চীন) শশী ৩১৪ তেই ০2 2৮99 ০৪ ০6 
রা রা রা টো রা রা 
পা ৪ টি ৯১৩ ৪১ তা 8১ 2 ৪১ পাতা চর পা ৪১ 2 লি তো ৯:৪৯ ৩6১৯০০ 


রা রা রতি 


*৬৯ শঠ _শিঙ্গা লাগিয়ে উপার্জন করা জায়িয কিনা এ ব্যাপারে 
ইখতিলাফ রয়েছে । পরবতীঁতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 


৮2১৮০ ০৮৪৫১ 4৮০০ ০৮29 ৮১৬]। 0৮৮ | তত 
১১৮১ 25505916১3১. এ ১2 
অধ্যায় ঃ কুকুর হত্যার নির্দেশ ও তা (৮-.... হওয়া এবং শিকার, ফসল পাহারা, জু 
পাহারা ইত্যাদি কাজ ছাড়া অন্য কারণে কুকুর গালন হারাম হওয়া প্রসঙ্গে 


এসএ 956 পে শি এ এ ক এ) 0৮ ০ পি ১ ০৮ (9) 

“রাসূল (সা.) কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন” ইসলামের প্রথম 
যুগে সব রকমের কুকুর হত্যা করার নির্দেশ ছিল । যাতে করে মানুষ পরিপূর্ণভাবে 
কুকুর থেকে দূরে থাকে । পরবতীতে শুধু কালো কুকুর হত্যা করার হুকুম দিয়ে 
আম হুকুমকে মানসূখ করা হয়েছে। এরপর মতলকভাবে সব ধরনের কুকুর হত্যা 
করতে নিষেধ করা হয়েছে । তবে যদি ক্ষতিকর ও দংশনকারী হয় তাহলে এখনও 
এরূপ কুকুর হত্যা করার হুকুম বহাল আছে। 


সার কথা হলো, কুকুর হত্যার নির্দেশ মানসূখ হয়ে গেছে। অনেক হাদীস 
এর সমর্থন যোগায় । এ কারণে জমহুরের মতে কুকুর হত্যা জায়িয নেই । তবে 
১৯৪০ *-$ দেংশনকারী কুকুর) হত্যা করা যাবে । অবশ্য ইমাম মালেকের 
(রহ.) মতে হত্যার বিধানটি মানসুখ হয়নি । একারণে তার মতে সবরকম কুকুর 
হত্যা জায়িয চাই কষ্টদায়ক হোক বা না হোক । তিনি উল্লেখিত হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করেন। 

জমহুর অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে মানসৃখ হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন। 
যেমন-__ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে___ 


৮ পি চলা তাতিত০ ৪ তত চে ৪৪ চিঠি, গেলা পালাল 


০0 ১ ৮9-5৩।/৪9৮75 201 ৮০401 8৮5 ছি, 


০৮৮ ০৯ ৪ গে লারা 8 ঠেগে তা 


লী এ না প্র ০ ৮৯০৮9 042৩ 

রাসূল (সা.) কুকুর হত্যা করার আদেশ দিয়ে বলেন, তাদের এবং কুকুরের 

কী হলো? অতপর শিকারী ও ছাগল পাহারার কুকুরের ব্যাপারে অবকাশ দেন 

(অর্থাৎ হত্যা না করার আদেশ দেন)। তার থেকে আরেকটি রেওয়ায়াত বর্ণিত 

আছে-__- ৮$-24 ০১১) 53| ৩ 2৮1 ৮৯১৬০। ৪। ২৯) “কুকুর যদি অন্যান্য 

প্রাণীর মত এক জাতীয় প্রাণী না হতো তাহলে আমি এগুলোকে হত্যা করার 
আদেশ দিতাম ।” 


৮৫০০ পা চে তা ডের ঠ ৮১৬৬ পালাতে নে 


নিন দির জেলা ৰা 


হা কি কা চির টি র্চ 


লিলা পাত উপ 2 ৪5 ০5 পাতা মিনি 25৫ টিপা গিনি টিলা পা্ণী লাঠি পালা ডেল লা নি 


8904৮483408 রবির 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রো.) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা.) শিকারী 
কুকুর, বকরী ও চতুষ্পদ জন্তু পাহারাদার কুকুর ছাড়া অন্যান্য কুকুর হত্যা করতে 
আদেশ করেছেন। ইবনে ওমর (রো.)-কে বলা হলো ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) 
তো শস্য পাহারাদার কুকুরকেও এ থেকে *৮-১০| করেছেন । একথা শুনে 
ইবনে ওমর রো.) বললেন__ আবু ন্্রাইরার রো.) ক্ষেত আছে। একথার অর্থ 


হল, তিনি যেহেতু চাষাবাদ করতেন সেহেতু তিনিই এ ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ। 
কেননা যে ব্যক্তি কোন কাজে জড়িত থাকে সে এ বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ হয়। 


কিন্তু কতক ইসলাম বিদ্বেষী 4290 8৮২৮৯ পথ 07 এর অপব্যাখ্যা করে 
বলে, ইবনে ওমর (রা.) হযরত আবু হুরাইরার (রা.) প্রতি সন্দেহ পোষণ 
করেছেন যে, যেহেতু আবূ হুরাইরা (রা.) চাষাবাদ করতেন এ জন্য তিনি স্বীয় 
স্বার্থে নিজের পক্ষ থেকে একথা বানিয়ে বলেছেন । এবং একথার ওপর ভিত্তি 
করে তারা বনে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের প্রতি ০: ৮০) 
(হাদীস বানানোর) ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন । এর দ্বারা সাহাবাদের থেকে 
বিশ্বস্থৃতা উঠে যায় এবং হাদীসের ০৯৮ ও ০-০-এর ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়। 
অথচ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একথা দ্বারা হযরত ইবনে ওমর রো.) এটাই 
বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত । 
কেননা তিনি এ কাজের লোক ছিলেন। তার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ 
পোষণ করা কিংবা তাকে দোষী সাব্যস্থ করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়। 

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইবনে হাকামের সনদে হযরত ইবনে ওমর (রা.) 
থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যাতে .€১) «-15-এর অনুমতি দেয়া 
হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে শোনার পর 
নিজে এই অংশ (6২১ ৬45) রেওয়ায়াত করতেন । যদি আবু হুরাইরার (রো.) 


ব্যাপারে তার আস্থা না থাকত তাহলে এই অংশ তিনি কখনও রেওয়ায়াত 
করতেন না। এছাড়া এই অংশটুকু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল এবং 
সুফিয়ান ইবনে আবী যোবায়েরের রেওয়ায়াতেও বর্ণিত হয়েছে । সুতরাং ইসলাম 
বিদ্বেষীদের এই সন্দেহ পোষণ নিজেদের কৃপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র; এর মূলে 
কোন ভিত্তি নেই। 


»& ৮০0৮০৮৮৯৮১৬ ৮ 


72401 5311 ০7০ 95৩ ৮০ 20995 রঃ 


পা লি তানি পারা তারা পা পাঠিকা রাড়ুলণ ৯৫৩১৬ 
৮:40 ১৯৮%০৮৫ 3০ 52 7৮৪০০947620 লি 


ধিরে কিতা ঠাডু ৪ 


»০০৪-১৩ এ৮৪ 

“অতঃপর রাসূল (সা.) আমভাবে কুকুর মারতে নিষেধ করেন এবং বলেন 
তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে কালো মিচমিচে কুকুর হত্যা করা কেননা এটা শয়তান । 
*-€+-এর অর্থ বেশি কালো, কালো মিচমিচে। হাদীসে হুযূর (সা.) বলেছেন, 


তোমরা কালো কুকুরের পিছু নাও এবং এগুলো হত্যা করো । কেননা এগুলো 
শয়তান স্বরূপ । 


১৪৪৬8 ₹55835৮৪৪5৪৮৪৪৪৮৪৪২৪৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪৪র৪৪৪৪৪৪৮৪ডড ররর রক৪৪এএ কও ররকরতডররবাড৮৪র৪488788র2888 রঃ রিজররাডররীজডররডওরডরকটিরএরওররিওডরারওওরডকড করারও টরীররর জর ডতর্রাকতরিত ক রত এব ঠব 


সার কথা হলো, প্রথমে হুযূর (সা.) সবরকম কুকুর হত্যা করার আদেশ 
দেন। অতঃপর শুধু কালো কুকুরের ব্যাপারে এই হুকুম বহাল থকে । পরে এই 
হুকুমও মানসুখ হয়ে যায়। তবে রং যাই হোক না কেন, ক্ষতিকর কুকুর এখনও 
হত্যা করা জায়িয। তবে কালো কুকুর যেহেতু তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকর হয়ে 
থাকে এজন্য বিশেষ গুরুত্বর সাথে এর কথা উন্লেখ করা হয়েছে । একে শয়তান 
হিসেবে আখ্যায়িত করার অর্থ এই নয় যে, এটা কুকুরের মধ্যে গণ্য নয় এবং 
প্রকৃতই এটা শয়তান! 

সাদা বিন্দু বিশিষ্ট কালো কুকুরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ £ 

কপালে সাদা দু'টি বিন্দু বিশিষ্ট কালো কুকুরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার 


৩। অন্যান্য কুকুরের তুলনায় এটা খুব কম কল্যাণকর হয়, 

৪। এর দ্বারা তেমন শিকার করা যায় না, 

৫। শয়তান এর ওপর বেশি প্রভাব ফেলে, 

৬। এর দৃষ্টিতে ববআছর রয়েছে, 

৭। এর লালায় জীবাণু বেশি থাকে এবং 

৮। এটা বদ আকৃতির হয়ে থাকে, যা দেখলে মানুষ ভীত হয়। 
মোদ্দাকথা হলো রং যাই হোক কষ্টদায়ক কুকুরকে হত্যা করা যাবে। 


ইমাম আহমদ (রহ.) হাসান বছরী (েহ.) ইবরাহীম নখয়ী এবং কতক 
শাফেঈগণের মতে কালো কুকুর দ্বারা শিকার করা জায়িয নেই। যদি এরূপ 
কুকুর কোন প্রাণী শিকার করে তাহলে তা খাওয়াও জায়িয নেই । কেননা হাদীসে 
একে শয়তান বলা হয়েছে । তবে আবু হানীফা রেহ.), শাফেঈ (রহ.) মালেক 
(রহ.) বরং জমহুরের মতে কালো কুকুর দ্বারা শিকার করা অন্যান্যা কুকুরের 
মতই জায়িয । শয়তান বলার অর্থ এই নয় যে, এটা কুকুরের জাত থেকে বের 


হয়ে গেছে। »০৮০৮$ 


শিকারী কুকুর, ক্ষেত, বকরী, ক্ষেতসম্পদ এবং জন্তু পাহারা দেয়ার কুকুর 
পালা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয । ঘর-বাড়ি পাহারা দেয়া কুকুরকে এর ওপর কিয়াস 


দহ তরউদ বকবক নর ৮৪৮৪৪৮১৪৪৬৪ ৪৪ড ৪৪ জজরড ডর ৪ড৪ক৪৪৪৪৬৪৪৪ড৬ক৬০৭৪৪৪৪৪ডরওরডডডিডরর৪নকরররকররররওরাররডরডরডরকজজর্যাকরউতররউররড ও রত করনত চর তরউতিবচররররর রড কউররিররতিরিকতিরররা। 


করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে । শাফেঈগণের সহীহ্‌ ৯৪ 
অনুযায়ী ঘর-বাড়ি পাহারাদার কুকুর পালা জায়িয ৷ কিয়াস করা হয়েছে উল্লেখিত 
তিন প্রকারের ওপর । আর উল্লেখিত তিন প্রকারের মধ্যে যে ইল্পত রয়েছে 
এখানেও সেই ইন্লুত বিদ্যমান। আর ইন্লতটি হলো প্রয়োজনীয়তা ৷ এটাই 
আহনাফের মাযহাব । ফতওয়ায়ে আলমগিরীর হ-৯।শ। ৮০৮৪ এ উল্লেখ করা 
হয়েছে, পণ্য দ্রব্যের জন্য কুকুর পালা জায়িয নেই। হ্যা, যদি চোর ইত্যাদির ভয় 
থাকে তাহলে ভিন্ন কথা । বাঘ, সিংহ হায়েনা এবং যাবতীয় হিংস্র পাণীর একই 
হুকুম । 
এটা ইমাম আবু ইউসুফের (রহ.) কিয়াস। (২-০১১-]] ৬৪1১) জেনে 
রাখা দরকার যে, পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালা জায়িয। এমনিভাবে, শিকার 
করার জন্য ক্ষেত ও জন্তু পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালা জায়িয | (914) 
(5৮৯-১)। 
কোন ব্যক্তি অন্যের কুকুর হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিনা? 


ইমাম শাফেঈ, আহমদ (েহ.) প্রমুখ আলিমগণের মতে কুকুর হত্যাকারীর 
ওপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হোক বা না হোক। কেননা এটা 


মূল্যযোগ্য (*১--* 4৮) সম্পদ নয়। এজন্যই রাসূল সো.) বলেছেন, ৬. 
৩১৯৯ ৯451 তবে ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে শিকারী ও পাহারাদার 
কুকুর হত্যা করলে ক্ষতি পুরণ দিতে হবে । কেননা এই ধরনের কুকুর উপকারী 
এবং মূল্যযোগ্য সম্পদ (৯৪৮ 0৮০) ৷ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন ঃ 


ডেতে পা ৮ % ৮৪ ৩৬৭ তে উ্ণা বটি চেরা ঠে পাকাতা %. লাগি ডে 
১2১১ ৮7৯০১ ০৮৮০6০৯০ শট একি সা লি লাঙ্ছ শঠা 
% ৮ পারা ৪৪ তিনি টিলা পা াারঠ্ে চটের পালা কিপার পে চিঠি 


০ ০২৮৯৪ ৯১ পা ৮ ৯০৫৮৪ ০০ 


কুকুর হত্যা করার কারণে প্রথম হাদীসে চন্লিশ দিরহাম এবং দ্বিতীয় হাদীসে 
বিশটি উট জরিমানা দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


৬ 8 চে লা ছি হি রা 
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০০০০০ 


পাতি তি পা ডেল ৮ চু 


৯১০5 


“হুযূর বিরান াররটক রা কারিগরি 
কুকুর পালন করলে প্রতিদিন দুই কীরাত করে আমল নষ্ট হয়ে যাবে । 


1১-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য 

1১ হলো পাচটি ঘরের সমপরিমাণ অথবা দানেকের অর্ধেক পরিমাণ 
বস্তু। (দানেক বলা হয় ৬ অংশ বিশিষ্ট দেরহামকে)। 

কেউ বলেন দীনারের -৬- অংশ, কেউ বলেন দীনারের - অংশ শ, আহলে 

হেজাযের পরিভাষায়-ৃ অংশ 

র-সাদগাননানারাররহারাররার 

হাদীসে কীরাত বলতে নির্দিষ্ট একটি অংশ উদ্দেশ্য যার পরিমাণ একমাত্র 
আল্লাহই ভালো জানেন। উদ্দেশ্য হলো, কুকুর পালার কারণে আস্তে আস্তে আমল 
নিঃশেষ হয়ে যায়। 

সন্দেহ নিরসন £ ইবনে ওমরের (রা.) এই রেওয়ায়াতে ১৮%৮।) (দুই 
কীরাতের) কথা বলা হয়েছে, আবার অন্য কতক রেওয়ায়াতে ৮1,৮5 (এক 
কীরাতের) কথা বলা হয়েছে, এমনিভাবে আবু হুরাইরার (রা.) এক রেওয়ায়াতে 
১৮৮।, এবং অন্য রেওয়ায়াতে 41» বলা হয়েছে। 

|». এবং ১৮৮।৮৪-এর ইখতিলাফ সম্পর্কে কেউ কেউ এই মত 
পেশ করেছেন যে, শহর ও গ্রামের কুকুরের পার্থক্যের কারণে এক কীরাত ও দুই 
কীরাত বলা হয়েছে । শহুরে কুকুর হলে দুই কীরাত এবং গ্রামের কুকুর হলে এক 
কীরাত আমল খোয়া যাবে। 

কেউ বলেন, মদীনার কুকুর হলে দুই কীরাত আর অন্য জায়গার কুকুর 
হলে এক কীরাত নষ্ট হবে। 

প্রথম অবস্থায় এক কীরাতের কথা বলা হয়েছিল পরবর্তীতে ঘৃণাবৃদ্ধি (ও 
এর থেকে দূরে থাকার জন্যে) দুই কীরাতের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের 
শ্রবণ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। 


ইহঠচিততজরউতনদকতজউ্ড বনি হরিরওতিতজডডত নর রড ৪৬2৬৩ রদঠিকরজত ওক ডঙরাহর ররর ডরচডিও ৪৪৬ উউকরডতকডডিজওরডর৪5৪৪৪৪৪৪৪৪৪৬কডডক ডর ৪৪৪৩৪ এক৪৪৪ক৪ক৪কড রড তড৬কড৪৪ক ৫ ডর ররড৩ ৪৪৬৪৪৪৪৪৪৩৪ র৪৪১ 


9 যেখানে অতিরিক্ত পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। 
কেননা এই রাবী এমন কিছু (5১04)) স্বরণ রেখেছেন যা অন্যেরা পারেন নি। 
আর »&৪-এর ৪১০; গ্রহণযোগ্য । 


১৮০ 9 41৯5-এর অর্থ ১০০ *4$ এখানে ৯৯৮কে ০এ৬৩-এর দিকে 

-০৩। করা হয়েছে। (০8০1 ১) -৯০+]] 25৮50) 
১৮০ ৬৮5 বলা হয় এ কুকুর কে যা শিকারে অভ্যস্ত হয়েছে। বলা হয় 
১১৯০1১| ভাশদি]1 ৬৮৩ 


সওয়াব কম হওয়ার কারণ 

কুকুর পালন করলে সওয়াব কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম 
নববী রেহ.) বলেন “আলিমগণ এর কারণে সওয়াব কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কেউ বলেন, কুকুর থাকার কারণে 
ফেরেস্তারা ঘরে প্রবেশ করে না ফলে সওয়াব রূমে যায়। কেউ বলেন, এর 
কারণে পথচারীরা কষ্টের সম্মুখীন হয়, কেননা কুকুর পথচারীদের আক্রমণ করে 

₹ ভীত সন্ত্স্থ করে । কেউ বলেন, এটা তাদের শাস্তি । কেন সে নিষিদ্ধ বিষয়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হলো? কেউ বলেন, কুকুর মালিকের অসাবধানতার সুযোগে পাত্র 
ইত্যাদিতে মুখ দিয়ে বসে, অথচ জানা না থাকার কারণে মাটি-পানি দ্বারা 
সেগুলো ঞ্ধায়া সম্ভব হয় না। 


কুকুর পালা নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত 

১। কুকুর স্বভাবের দিক দিয়ে শয়তানের মত হয়। 
২। শয়তান কর্তৃক এরা ওয়াসওয়াসা গ্রহণ করে। 
৩। মানুষকে কষ্ট দেয়। 

৪ | মৃত এবং নাপাক খায়। 


৫। এরা অনেক রোগ বালা ও জীবাণু বহন করে । এর লালা চরম বিষাক্ত 
যা মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকর । 


৬. কুকুর স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, এক কুকুর আরেকটিকে সহ্য 
করতে পারে না। প্রতিপালনকারীর মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে। 


এসব কারণে কুকুর পালতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যথায় প্রয়োজন থাকলে 
সেটা ভিন্ন কথা । এসব কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে। 


সি 


মিনকারররন্রারননরবর্র্বব্ বাবাকে 


2০৮2-৮০1 2০৯ী| ৩ ৮ 
অধ্যায় ঃ শিঙ্গা লাগানোর মজুরী হালাল হওয়া প্রসঙ্গে 


পির তর 


052652৩৯0৮৫ ৮০৬৮৮৮৮০৮95 সলিড 


টিডিজিগ। পালা ৫ পড়ে তে তি পারত ঠ৬৬ চি চে তা কারণ তালি 


4০৩ ৮৮০৮ 25505 ৮6 এ লাকি শা এপ শপ 


পা লা ডে টি তিতা ভিতর ৮ রা তি 
0০910০3240৯ ০০ এ ০৩ শি ১০০২ ০১৪০০ 


পাঠে টিলা টে 5 চে লা কা লা 


৪09 ০০০ ৬৯ 4০৩০) 45০০৮ 

“আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে শিঙ্গা লাগানোর মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বললেন হুযুর সো.) আবূ তাইয়্যিবা (রা.) দ্বারা শিঙ্গা লাগিয়ে তাকে 
(মজুরীস্বরূপ) দুই সা" খাদ্য প্রদানের আদেশ দেন। অতঃপর তার মালিকের 


সাথে আলোচনা করেন ফলে তারা তার থেকে পরিশ্রমিক কমিয়ে দেন। রাসূল 
(সা.) এও বলেন তোমরা যা দ্বারা চিকিৎসা ্রহণ কর শিঙ্গা সেগুলোর মধ্যে 


সবৌত্তম | 
(এখানে কয়েকটি আলোচনা) 


১। 2৮৮৮ 51 ৮৯ বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী আবূ তাইয়্যিবার আসল নাম 
নাফে" ৷ কেউ তীর নাম দীনার, কেউ মাইসারা বলেছেন। ১৪৩ বছর বয়সে তিনি 
ইন্তিকাল করেন। 

২। ৩০৮ “17505 হুযূর (সো.) কর্তৃক মজুরী প্রদান করা (শিঙ্গা 
লাগিয়ে মজুরী নেয়া হালাল হওয়া) প্রমাণ করে । হালাল না হলে হুযূর (সা.) 
কখনও মজুরী দিতেন না। জাবের (রা.) বলেন £ *০ ৮) ৮০০৮ ০৮৯) 

ফেকহী উসুল হলো যা নেয়া হারাম সেটা দেয়াও হারাম । যেমন___ সুদ, ঘুষ 
ইত্যাদি। অবশ্য অপারগ কিছু ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান করা জায়িয আছে। হুযূর (সা.) 
এর জন্য মজুরী দেয়া জরুরী ছিল না। ইচ্ছা করলে তিনি বিনা মজুরীতে কাজ 


করিয়ে নিতে পারতেন । 
অবশ্য (২৫তম অধ্যায়ে) হযরত রাফে"র (রা.) হাদীসে শিঙ্গা লাগানোর 


মজুরীকে _._...)1, এ বলা হয়েছে। যার কারণে কতক আলিম একে হারাম 
বলেছেন। যেমন__ 


২কস্৪ক৪৪৮৮ নরক 5৪5538%8888 85 8ঞচ্ঞগরউরওওডরাকর তক তরমুজ ৮৪৮৪ নর ক68684768888উরগরররররারররারা রাতারাতি রবরকররাচতরর তর ররর রত 


১। কতক আহলে জাহেরের মতে এটা সর্বাবস্থায় হারাম । 


২। মুহাদ্দিস, ফকীহগণ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহ.) মতে 
গোলামের জন্য এই পেশা জায়িয, স্বাধীন ব্যক্তির জন্য মাকরূহ । স্বাধীন ব্যক্তি 
নিজের জন্য এই মজুরী খরচ করতে পারবে না। অবশ্য গোলাম, জন্তু ইত্যাদির 


৬১০০৮০০০ 4৮4৮0০51 
এ৪১১)১ “শিঙ্গা লাগানোর মজুরী উটের ঘাস কিনতে ও গোলামের পিছনে ব্যয় 
করা তবে জমহুরের মতে এটা জায়িয । -১৮১)। :-০) কেননা এই অধ্যায়ের 
হাদীসে একে বৈধ বালা হয়েছে। 


হাদীসের জবাব 

১। হাদীসে এ-৮+৮ বলে হারাম বুঝানো হয়নি। বরং “নিকৃষ্ট” একথা 
বুঝানো হয়েছে। কেননা রক্ত চুষে পয়সা উপার্জন করা কোন মুসলমানের জন্য 
সাজে না। 

২। হযরত আনাসের (রা.) হাদীস দ্বারা এই হাদীস ₹১... হয়ে গেছে। 
(তৃতীয় আলোচনা) ঃ 





4৯17৮ ০০ 4০৪19০০১41১ 
01৯-এর পদ্ধতি হলো মালিক গোলামকে বলবে উপার্জন করে মাসিক বা 
সাপ্তাহিক নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ আমাকে প্রদান কর। নির্দিষ্ট এ পরিমাণকে 
রর ররর ৷ হুযুর 
(সা.) সুপারিশ করে এক সা' কমিয়ে দেন৷ 
৪1 2০৮৮৮-। এ 22915505 ০-5591 01 4415 
ডাক্তারী মতে গ্রীম্মপ্রধান এলাকায় শিঙ্গা লাগানো শরীরের জন্য উপকারী । 
এজন্য (০1 ৮5:১14-7 ৮ ০-5০1-এর বিষয়টা আরব এবং গরম এলাকার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । কেননা তাদের রক্ত খুব পাতলা হয়ে থাকে । শরীরের বাহির অংশে রক্ত 
জমা হতে থাকে । এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এ হুকুম বৃদ্ধ নয় এমন 


লোকদের জন্য । কারণ বৃদ্ধদের শরীরে তাপমাত্রা কম। ইমাম তাবারী সহীহ্‌ 
সনদের সাথে ইবনে সীরীন (রেহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন__ 


৯৪৪৪৪৪৪৬৪৩৪ রর চর ডর উজকজরডকরক কত ৪কক$৪৪৪$কর৪৪৪ ৪৪৬৪৪ ডক৪ডএ৪উড ৬৭৪ ররর এড এডনিডড উতর বড ররর রিচি ডররত রিস্ক জরততরনস্ডরিডকত্তরতটিরততঠরকরটিত্বত্ররক্উ তত্র কগকতর তত ৮৮৮, 


৯ পালালো পান পিতা ঠ 2 


সপ হিলি ০৮৮০9৯৮1৮ | র্ 
অর্থাৎ, কারো চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেলে সে শিঙ্গা লাগাবে না। শ্রেষ্ঠত্রে 
এই মাপকাঠি শরীয়তভিত্তিক নয়, বরং ডাক্তারী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠতৃ 
নির্ণয় করা হয়েছে । কেননা যেসব নির্দেশ শরীয়ত সংশ্রিষ্ট নয় সে সব বিষয়ের 
প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ 


ঠ টি তিল পালটা পাত পাটি 2১ ৯5 টিন্ছি পাপী ০ 
৮৮০ 9941১4০5৮5১ ০৮ পেশি ডি 1 (5 
ছিল পি 


“আমি নিরব রা ররান্নারাগরড ৪9 
গ্রহণ কর। আর জাগতিক যেসব বিষয়ের নির্দেশ দেই এতে কাজ্ষিত ফলাফল 
নাও হতে পারে । কেননা আমি একজন মানুষ । ৮; »-£০-এর ঘটনা এর 
সত্যতা প্রমাণ করে। 


পর্ণ তর? প্র তা পর্ণ ৪ পা 


পে 


[১ 72252) এ 2590 ০০2 রি সী 


শরণ তারা 


পটেল লাশে নি 


200৫০ ৮3:54 4) 
৪১০ ৬.5 একে ০-৮$ ও বলা হয়। এটা এক প্রকারের সুগন্ধি যা 
লোবান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা মহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (রহ.) বলেন, 
“এটা দুই প্রকার । ১. হিন্দুস্তানী, এর রঙ কালো । ২. সামুদ্রিক এটার রঙ সাদা। 
৪১৯ 4০.5-এর মধ্যে তাপের প্রখরতা বেশি। হাদীসে উভয় প্রকার 
4...-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে ।” এখানে এ৮০*£ ৮৮৮০৪-এর কথা 
সুস্পষ্টভাবে'বলা হয়েছে। ৬-:-১ 4... সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন ৮51 
১-:৫]| ১৯৯]115£ বুখারী উম্মে কাইস রো.) থেকে)। 
৬। )-%)৮ 5021৯৮3১44১ -তোমরা যখম করে 
শিশুদেরকে কষ্ট দিও না। আরব রমণীরা ৪১১ (গলার রোগ) হলে বাচ্চাদেরকে 
গলায় যখম করে দিত । 


শিস নত তর ৪ ওর ৬৩ ৮৯৪৪৯৪৩ড৫এ ৪৩৪৯৪৬৪৬৪৪৩ রএ ৪৪৪৮ রর তত উডতরর তর ৪ততররচতওডর ৬৬৪ ক ৪৩ র ৪ রকিব ৫5৩ ৮র ৪8১৪৪৪৪৪৪১৭ 


১)--০ গলার এক প্রকার রোগের নাম । কেউ বলেন, কান এবং হলকের ম'নখানে 


যে ফৌড়া হয় তাকে £১--০ বলা হয়। হুযূর (সা.) ৪১২০ রোগ হলে যখম না করে 
৬৮৮ 4০০০5 দ্বারা চিকিৎসা করার পরামর্শ প্রদান করেন। 


১৯৯০ (2 শিস ৮৪ 
অধ্যায় ঃ মদ বিক্রয় হারাম হওয়া সম্পর্কে 


5101 ৮৮2 ০৮৯০: 0 45400 ৮ ০৯0 ০ চৈ ৮৫ 

8001, 501 পেশি: 0৩৭ ০242-05-2৯ শি হি এ) শি 

2252৫ ৯:৫05545425 2452584০043 
গেপে শি ও0264 রি -25:7515 2০ ডিন 


2 তারা ছি তা জি কাছে ৪ লিখা লা টেকি 


2 28777717 00 
0 ত৮5:%৮৯59- 25 কি ১৯৫ ৮৪১ 
- ১৮৮১০ 2০৭ 02০ ০৪ 28544270878 
»-৯-এর শাব্দিক অর্থ ঢাকা, গোপন করা । যেহেতু এটা মানুষের বুদ্ধিকে 
লোপ করে দেয় এজন্য একে ,*৬ বলা হয়। যাবতীয় বিষয়াদী সুষ্ঠু পরিচালনা 
মানবতার ভিত্তি এই 4-০। মদ পানের দ্বারা মানুষের মনুষত থাকে না বরং 
ইতর জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পাগলা কুকুরের মত সর্বপ্রকার মন্দ কাজে 
লিপ্ত হয়। এজন্য শরীয়ত একে হারাম করেছে । কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং 
কিয়াস দ্বারা অকাট্যভাবে এটার হারাম হওয়া সুপ্রমাণিত। কেউ একে হালাল 
মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। 


মদ হারাম হওয়ার ক্রমবিন্যাস 

আবরবাসী আগা গোড়া মদে ডুবে থাকত । এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ছিল 
কষ্টকর । এ কারণে যদি প্রথম পর্যায়েই মদ হারাম করা হত তাহলে তাদের জন্য 
এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিত। এ কারণে আস্তে আস্তে মদকে হারাম 


বজরার কর কক ররর জাতরকরকরওররকরররকিরর কক রররররাররকররারকরকক তরতাজা রড্ররত রাত্রির রতরররুডররাজরজডররররারকরকরকরররতকডররারতররারউড করত ক কবতনতজত 


করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত নাধিল 
হয়েছে। প্রথম আয়াত মঞ্কায় নাযিল হয় । যথা-_ 


তা দিতি £% পতঠ৯ পা ৪৪ ডে ০ পা ৯৯ পা ৪৯ পা পাপাপাঞি পা 


১১১ 1৫. “০ ০৯৮৭ ৮05৭০০500০1 ৩১5০১ 


এই আয়াতে মূলত তাদের রেওয়াজ ও অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। 

এরপর হযরত ওমর (রা.) মুয়া (রা.) এবং কতিপয় আনসারী সাহাবা 
(রা.) হুযূর (সা.) এর কাছে আগমন করে বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! 
মদের ব্যাপারে আমাদেরকে চূড়ান্ত ফয়সালা দিন। কেননা এটা বিবেককে ধ্বংস 
করে এবং সম্পদ নিঃশেষ করে । 

এই ঘটনার পর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় ঃ 


622 পা পলি চে লাঠি তা 


৮১০ টি (479৯ ৮০] 52৮০] ৯০ 4-৮ 
গিরি ১০০ 24৮9 ১7০5 


নারির রাারারগাপ্চ (গনাহর) দিকে খেয়াল করে 
মদপান ছেড়ে দেন। আর কেউ কেউ ₹-$---এর দিকে খেয়াল করে পান করা 


অব্যাহত রাখেন । 
কিন্তু যেই জিনিসে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি সেটাকে কিভাবে হালাল রাখা 
যায়? স্বয়ং এই আয়াতেই ইরশাদ করা হয়েছে যে, অতিসত্ত্বর একে হারাম করা 
হবে । এই আয়াত নাধিল হওয়ার পর হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন-__ 
চিতা পারা 0৮ পা রত ৪ চিতা পা ডি 2৬ ০) 
11৮ ৫5058274101 44270০৮ 1 ৩1:00 6 
5৮৮ ৯5 ০ 


অন্য রেওয়ায়াতে আছে হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন__ ৪2-২৮-4১০1 
৮০ 222৯ “তোমাদের প্র প্রভু মদ হারাম করার ব্যাপারে বেশি অগ্রগামী । 
এরই মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে যায়। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ 


(রা.) কয়েকজন লোককে দাওয়াত করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর আরবের রীতি 
ইনুয়যিনিদের অসি রন নানি নেশা নিয়েই 


ক তিত 


সবাই নামাযে দীড়ালেন। ইমাম সাহেব (৮:35) 7595 


ঠায় 


১১০/০৮এর স্থলে 33:০5 ০4৫৮ পড়লেন। নাজুক এই অবস্থার পর তৃতীয় 
আয়াত নাধিল হয়। - ৬০৮ "576১1011548 31১৫5 সন ক্র 
এতে শুধু মাত্র নামাযের সময় মদ পান হারাম করে বাকি সময়ের জন্য 
হালাল রাখা হয়। এরপর হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রা.) দাওয়াতের খাবার 
প্রস্তুত ও উটের গোশত ভুনা করে কয়েজন সাহাবাকে দাওয়াত দেন। ধাদের 
মধ্যে হযরত সা"দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রো.) উপস্থিত ছিলেন। সাহাবাগণ শরাব 
পান করার পর নিজেদের গোত্রীয় বন্দনায় মেতে উঠেন এবং হযরত সা'দ (রা.) 
আনসারী সাহাবাদেরকে কুৎসা ও নিজের কওমের প্রশংসাসূচক একটি কসীদা 
(কবিতা) আবৃতি করেন। এতে আনসারী সাহাবী ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত সা'দের 
(রা.) মাথায় উটের হাড্ডি দিয়ে আঘাত করেন। হযরত সা'দ (রা.) আঘাত 
পেয়ে হুযূর (সা.) এর কাছে আনসারী এ সাহাবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং 


এরা 
চে ০ লা লা তি উল 
রি 


লা পারা ে ৮ 
বলেন ৮3৮2 ৮:৮০ ৮৪ ০০ ৮:4৮+১)4িরপর চতুর্থ আয়াত 
নাধিল হয় ঃ | 


9. 2 চি লা উিপাঞ্িতে পা ৪ পানি পা টি ৪5 পা তি রা টে নি রা 8 পা আতা 


পঞ্জ ৮ 
০৯৪৭ 389৮৮ ০৮৮০1০2৮০1৮ পে এ 


45571715587 ২ 90৮91 5১5 

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন 
-২৫-)। ৫০1 (আমরা বিরত হলাম, বিরত হলাম) 

এ সময় সকল সাহাবা মদ পান করা ছেড়ে দেন এবং পাত্রগুলো ভাঙতে শুরু 
করেন। এমন কি মদীনার ড্রেনগুলোতে পানির ন্যায় শরাব প্রবাহ হতে লাগল । 
এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত মদ হারাম করা হলো । 

২। ৮৯-)| ১০ ৬০৯ নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) বললেন, “যার 
কাছে মদ আছে সে যেন, একে বিক্রি করে (বো অন্য কোন পন্থায়) লাভবান হয়। 
(4 ₹৮৫7-3 4৮15 চেল উট ৮৬৪ ৩৮৬ ৩০5) এর দ্বারা একথা বুঝা 
যায় যে, শরীয়তের হুকুম নাধিল হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক বস্তু ০১-এর হুকুম 
রাখত । ফেকহী উসুল হলো 2৯431 “২5৭1 এ-০। গ্রত্যেক বস্তুর আসল হলো! 
মুবাহ হওয়া । 


২গাহুল মুসলিম-__-১৩ 


১৪৪৪৩৪৪৬৬৮৪ ৮৪৮৪ এড ৪৪৪৪5৪৪৬৪৪৪ ০৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ কক $রকডরিররররররির৮ক$৫$ক৪৪র৭৪৪৪৪ও মাটির ক ৮88ররযররাজউ করবার চকররররওঠরররিকারীকরীজীজররররার রর উর করত উরকজরত 


৯ চপ পা পাটির তত রা পাপা 


আয়াতও একথার সমর্থন যোগায় । নি (সা.) এর এইবার 
বুঝা যায় যে, তিনি যেমন আখেরাতের ব্যাপারে মানুষের কল্যাণ কামী ছিলেন 


তেমনিভাবে দুনিয়ার ব্যাপারেও ছিলেন কল্যাণকামী। তাই তো তিনি 
সাহাবাদেরকে বললেন যতক্ষণ হালাল আছে ততক্ষণ এর দ্বারা ফায়দা হাসিল 


করে নাও । 


শরাব হারাম এ ব্যাপারে সবাই একমত । কিন্তু এর আহকামের 4 ৮০5 
এর ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। 

১. তিন ইমাম, (মালেক, শাফেঈ, আহমদ) ইমাম মুহাম্মাদ এবং জমহুর 
ইমামগণের মতে সর্বপ্রকার নেশাজাত শরাব হারাম । চাই আঙ্গুর দিয়ে বানানো 
হোক বা অন্য কিছু দিয়ে, কম-বেশি সব হারাম, চাই মাদকতা আসুক বা না 
আসুক । পানকারীকে হদ লাগানো হবে। এগুলো নাপাক যা বিক্রি করা 
নাজায়িয | 

২. ইমাম রাবী“আ, দাউদ জাহেরীর মতে সকল প্রকার মদ হারাম তবে 
নাপাক নয় । 

৩. ইমাম আবু হানীফা, আবূ ইউসুফ, ইবরাহীম নখয়ী এবং বসরার কতিপয় 
ইমামের দৃষ্টিকোণে মদ তিন ভাগে বিভক্ত। 

১. আঙ্গুরের কাচা রস টগবগ করে এবং তীব্র ঝাজ সৃষ্টি হয়। তথা £ 


পার্টি পালার 


তে খু. ১৮103859২59 91 ১৯০০ * 4৮৫৮৯ 


পা পাপা $৯১০৪১৮৫ 


রানির জিলানী জিন 
এক ফোটা পান করলেও শাস্তি প্রদান করতে হবে । এটা নাপাক । ক্রয়-বিক্রয় 
হারাম । নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী চিকিৎসার জন্যও ব্যবহার করা যাবে না । 

২. হারাম তিন প্রকার মদ | যথা £ কে) *১-৮ অর্থাৎ আঙ্গুরের রস 
জাল দেয়ার পর দুই স্তীয়াংশের কম শুকিয়ে যাওয়া । (খে) ৮41 ৮৮৪7 অর্থাৎ 
খেজুরের কীচা রস। একে ৮৮ ও বলা হয়। (গ) -১:১)। ৮৮ অর্থাৎ এ 


কর হস নও রপ্রএরশারীলাট পাবার ও 


তি... রি 


ক 
জি রশরবালার তক জসরপরনএ১ এ, পর দিস বালা (বি  রপাপ | 


পানি যাতে কয়েক দিন যাবত কিশমিশ ভিজিয়ে রাখার কারণে এতে তীবতা ও 
ঝাঁজ সৃষ্টি হয়েছে। 

ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে উল্লেখিত এই তিন প্রকার “মদ” এবং 
এগুলো নাপাক । এর ক্রয়-বিক্রয় হারাম, কম হোক বা বেশি। অবশ্য এই তিন 
প্রকারের 'মদ' হওয়াটা প্রথম প্রকারের মত অতোটা অকাট্য নয়। ১.০ হওয়ার 
ব্যাপারে এগুলোর মধ্যে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে৷ একারণে এগুলো পান করলে হদ 
জারী করা যাবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত মাতাল না হয়। মোটকথা অনেক দিক দিয়ে 
প্রথম প্রকার মদের সাথে এই তিন প্রকার মদের মিল রয়েছে। যার কারণে 
এগুলো নাপাক এবং কম-বেশি যাই হোক বিক্রি করা নাজায়িয। এদিকে তৃতীয় 
প্রকার মদের সাথেও (যোর বর্ণনা পরে আসছে) এর মিল রয়েছে। একারণে নেশা 
সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত পানকারীর উপর হদ জারী হবে না। 

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে এই প্রকারের মদ ক্রয়-বিক্রয় করা 
জায়িয তবে মাকরূহ ৷ সাহেবাঈনের মতে প্রথম প্রকারের মত এটাও ক্রয়-বিক্রয় 
করা হারাম । ফতওয়া সাহেবাঈনের মতের ওপর । 

একটা কথা স্বরণ রাখা উচিত যে, কেউ কেউ মনে করে ইমাম আবু 
হানীফার মতে এই তিন প্রকার “মদ” নয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। 
কেননা তার মতে এগুলো যদি মদই না হত তাহলে সামান্য পরিমাণ পান করা 
নাজাযিয হত না এবং একে তিনি নাপাক বলতেন না। 


বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, উল্লেখিত এই তিন প্রকার যদও আবূ হানীফার 
(রহ.) মতে »৯-এর মধ্যে গণ্য । তবে এর ».৮ হওয়াটা ৯:৮ এ কারণে অল্প 
পরিমাণ পান করলে হদ জারী হয়না । কেননা (১৯) সন্দেহ থাকলে হদ মাফ 
হয়ে যায়। ০৮৫০৭ (১৮০১১০। 1 ই'লাউস্সুনান-খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২০ 
তৃতীয় প্রকার মদ হলো এ মদ যা, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বস্তু ছাড়া অন্য 
কোন বস্তু দ্বারা বানানো হয় । যেমন, আঙ্গুরের রস, খেজুরের বসকে হালকাভাবে 
পাকানো । আঙ্গুরের পাকানো রস, যখন এর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়। 
এমনিভাবে, মধু, আর্জির ফল, গম, যব, প্রভৃতি বস্তু বারা বানানো মদ। 
ব্হ.) ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে এই প্রকার মদ 
রী ০১০,১০৬১১৭ ৬ 
করলে মাদকতা আসেনা ততটুকু জায়িয ৷ কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের (রহ.) মতে 
এতটুকু পান করাও হারাম । আহনাফের ফতওয়া এই মতের ওপর । তবে 


০ 


ক্রয়-বিক্রয় এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে ফতওয়া আবু হানীফার (রেহ.) মতের ওপর । 
অর্থাৎ এগুলো পাক এবং বিক্রি করা জায়িয তবে মাকবূহ। 

উল্লেখ্য যে, ২য় ও ৩য় প্রকার মদ ক্রয়-বিক্রয় এ সময় মাকব্ধহ যখন কোন 
নাজায়িয উদ্দেশ্য থাকে । যদি জায়িয কোন কারণে বিক্রয় করা হয় তাহলে 
মাকরূহ হবেনা । _ বদ্পুল মুহতার 


মদকে রূপান্তর করে সিরকা বানানোর হুকুম 

মদকে রূপান্তর করে সিরকা বানানো যাবে কি-না এ সম্পর্কে ইমামদের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে। যথা £ 

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সাহেবাঈন, ইমাম আওযায়ী ও জমহুর 
আহলে কুফার মতে মদকে সিরকা বানিয়ে তা ব্যবহার করা জায়িয। 


পা নি ঠে ও 


দলীল $_ :)০” 1531 ৮৯5: ০০ ৬5401 ৮০, 2০৮5০, * 


হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, সিরকা 
অতি উত্তম এক তরকারী । এই হাদীসে সিরকাকে উত্তম বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা যায় সিরকা বানানো জায়ি__চাই যে কোন বস্তু দ্বারা 
হোক না কেন। 

21115551145 42 এরাদল ৯৮1 4 
টিনিররাদারান,.৮:০০০-৮০৬ 
সিরকা সর্বোত্তম সিরকা। 

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মদ থেকে বানানো সিরকা যেহেতু সবচেয়ে 
উত্তম-__সেহেতু মদকে সিরকায় রূপান্তর করা জায়িয। 

৩। যৌক্তিক দলীল (কিয়াস) £ উসৃলবিদগণের সর্বসম্মত রাঁয় হলো, বস্তুর 
মৌলিক অবস্থা পরিবর্তিত হলে এর হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। আলোচ্য 
মাসআলায় এই নিয়ম অনুযায়ী মদকে রূপান্তর করে সিরকা বানানো জায়িয 
হওয়ারই কথা । | 
রূপান্তর করা জায়িয নেই। 


জ্কি 35255৩০০ভত ৮৫৮০ 

২0234 "12 5701, ১১০ 0063 3552) চেনে 1. ৮০0০ 

টির সন্হলা জে রি্রিনাযারলা প্র 
জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নেতিবাচক জওয়াব দেন। ___মিশকাত 


আহনাফের পক্ষ থেকে এর জওয়াব 


ওলামায়ে আহনাফ উভয়বিদ হাদীসের সামঞ্জস্য সাধনে বলে থাকেন-__ 
নিষেধাজ্ঞার হাদীসটি (৮4 7: ৫7-এর জন্য । অর্থাৎ এরূপ করা নিষেধ হলেও 
হারাম নয়। তাছাড়া এই হুকুমটি সে সময়ের যখন সবেমাত্র মদকে হারাম করা 
হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মনমগজ থেকে সম্পূর্ণভাবে মদের অস্তিত্ব দূর করতে 


দিলিদারিনা তাজা হারা সাদি সি এরূপ করা সত্যিই 
নাজায়িয ৷ 


এলকোহেল ($87,00777,5)-এর হুকুম 

আজকাল ওঁষধ, সেন্ট প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে নেশাজাত দ্রব্য এবং এলকোহেল 
ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এলকোহেল যদি আঙ্গুর বা খেজুর দিয়ে বানানো না 
হয় তাহলে আবু হানীফার (রহ.) মতে এটা খরিদ করা, ব্যবহার করা সব 
জায়িয। তবে শর্ত হলো নেশা সৃষ্টি না হতে হবে । আর যদি আঙ্গুর বা খেজুর 

তবে বর্তমানে এলকোহেল সাধারণতঃ আঙ্গুর বা খেজুর দ্বারা বানানো হয়না 
বরং মধু, যব, আনারস, পেট্রোল প্রভৃতি বস্তু দিয়ে বানানো হয়। 

সুতরাং সামথিকভাবে মানুষ এর ব্যবহারে লিপ্ত হওয়ায় ইমাম আবূ হানীফার 
মত অনুযায়ী ওষধের ক্ষেত্রে ব্যবহার এবং বেচাকেনা জায়িষ বলে ফতওয়া দেয়া 
উচিত। 


মদপানের শাস্তি 
মদপানের শাস্তি (,» +.») সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
যথা 


১। ইমাম আবু হানীফা (রহ.), সাহেবাঈন, ইমাম মালেক, হাসান বসরী, 
ইমাম শা"বী (রহ.) প্রমুখের মতে মদ পানের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত । 


১৯৮ ৪৯১১৪৬৫ 


ক চক কপ জা পক আন 


শাস্তি ৪০ বেত্রাঘাত। 


প্রথম মাযহাবের দলীল 


১। ইজমা । আবূ আমর বর্ণনা করেন £ হযরত ওমর (রা.)-এর 
খেলাফতকালে এর শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত-এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
কেউ এর বিরোধিতা করেননি । ___তান্জিমুল আশতাত-খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৪ 


পাতলা পাঞ তিক পা রাজ কারা চে কির ৩৫৮ 
৮১৩০ চুক 8৬, 0৫$ ০12557৭৮৮59 929 ০৮০ 
“হযরত ওমর (রা.) আলী (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে 
তিনি বললেন, আমার খেয়াল এর শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত । 


রা পাবা পার্বণ জজ ৮ ভিত তো চাটি তা লী পারা পা 
৩ এ 5915০০৮40০০ 29 ০ ৪০৬৬ 209 52 


£ 


“বুখারী শরীফে ওবাইদুল্লাহ ইবনে আদীর রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত 
আলী (রা.) মদপানের শাস্তি স্বরূপ ৮০টি বেত্রাঘাত করতেন ।” 


দত 5 তা কটি তাতো $ ৯৯১০ 

৯৯ ০০১০৪ ৩ 3৫ ৮9715 ০5 232430। ০০৮5 335-6 
| ততো পালের তি ৮০টি বেত্রাঘাত । চাই কম বা 
বেশি পান করুক। 

৫। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে__ 


পা ভি ক ভি ভিলা লা ৬ তি পা টিলা লা লারা লাগিল লা কাক ৮ 


০৮৯49৮6০94০ ০৮০115 425 এ ০59 21 


হুযূর সো.) মদপানের শাস্তি স্বক্ষপ এক ব্যক্তিকে খেজুর গাছের দু'টি ডাল 
দ্বারা ৪০ বার আঘাত করেন । আর দুই লাকড়ির ৪০ আঘাতের সমষ্টি দাড়ায় 
আশি বেত্রাঘাত । 


ছিতীয় মাষহাবের দলীল 


টি ॥ি পলা টে অঃ ি প্রত বর 


7-555054901 কি ০। 52540 ত০ ৮6509 ০5. ) 


পি চি কাট পর 


- ০1 ১4০৭12০০51৬ ৮৮0 ০১ ৮৮০ 0 


“হুযুর (সা.) মদপান্রে কারণে জুতা বা খেজুর গাছের ডাল দিয়ে ৪০ বার 
আঘাত করতেন ।” 


2 ঠ৮৯৯ ১ দটরর৬৬৯ত২৬৬৪৬৩ক৬হ৪ট৪৪৩তড তত্র রতউডতডতরওরজ্ররিতউউতরচত্রর চর ইউরিক উরউরওতর ৪৩৪ উর৪ তক রককডর চর রক রজওভর ডক ও কগ্রও কর ক ৪5৪5৪৬৪৩৪৮৪ তত ৪ ১৪৪৬ ১৪৪ ৪৪ ড৪ রর উতর রও ৪৮৪৪৪, 


পাজি টি লা পাতে দি 


২। ০০ ৮5০৮ হযরত আবু বকর রো.) তার খেলাফতকালে 
৪০ আঘাত করেন।” 

আহনাফের পক্ষ হতে ভিন্ন মাযহাবওয়ালাদের দলীলের জওয়াব 

১। যে সব রেওয়ায়াতে ৪০ বার আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
সেখানে এঁ বেত বা লাকড়ি উদ্দেশ্য যার মাথা ছিল দুটি । সুতরাং এরূপ লাকড়ি 
দ্বারা ৪০ বার আঘাত করলে চূড়ান্ত ফলাফলে এর সংখ্যা দাড়ায় ৮০ বেত্রাঘাত । 

২। আসল কথা হলো, হুযূর (সা.) এবং হযরত আবূ বকর রো.)-এর 
যমানায় এর শাস্তি ছিল ৪০ বেত্রাঘাত । পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে 
বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ফলে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে মুসলমানদের মধ্যে 
এক ধরনের বিলাসিতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং নেশার জগতে ব্যস্ততার নিরিখে 
ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। অবস্থাদৃষ্টে হযরত ওমর (রা.) শঙ্কিত হন এবং এ 
অপরাধ সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে কঠোর শাস্তি আরোপের ইচ্ছাপোষণ করেন । এ 
ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চাইলে তারাও এর পক্ষে মত দেন 

ং এভাবেই এক পর্যায়ে ইজমা সংগঠিত হয়ে যায় ৮০ বেত্রাঘাতের ব্যাপারে । 

হিদায়া প্রণেতাও ইজমাকে এর প্রধান দলীল আখ্যায়িত করেছেন । 8০ 
আঘাতের প্রবক্তা ইমাম শাফেঈও উপযুক্ততার খাতিরে ৪০-এর বদলায় ৮০ 
বেত্রাঘাত করা জায়িয বলে মনে করেন। 

এর দ্বারা বুঝা যায় ৪০ সংখ্যা এমন নয় যে, এর বেশি আঘাত করা জায়িয 
নেই। শ্রষ্টব্য, মেরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৭৫, তা*লীক খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৩ 

মদপানকারীকে কতল করা যাবে কি-না ঃ 


৪5:12557251018575567 05425401৮০০ 2৩ ৮ 
“মদপানকারী যদি চতুর্থবার পান করে তাহলে তাকে হত্যা করো।” 
কাজী ইয়াজ (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-___নগণ্য 
সংখ্যক একদল আলিমের মতে কেউ যদি চতুর্থ বারের পর পঞ্চম বার মদ পান 
করে তবে তাকে কতল করতে হবে । অর্থাৎ এই হাদীসের অর্থ হলো-__ 


পা টিলা ও ৯ তা গিলে ত চি টি 2 


0 9014৮05575৩ ১০১০০ ০৮ ০ ডি 


- ১১৮৩৬ ০০1০1 ১৮০৩ 


হজরত করন 8888৬3৮7074 88888888288 88 ভরত জকরকক ৮৪778 ররকক উর রিরউ ররর করড+8র+5888782458827র2ীকর তির রারিরারর্িররররররডরররকররররররারড ররর 


কিন্তু ইমাম নববী (রহ.) ও আল্লামা ইবনে হুমামের (রহ.) মতে, 
মদপানকারীকে হত্যা না করার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে__যদিও সে অসংখ্যবার 
পান করে । কেননা জাবের (রা.)-এর এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে__ 
914৯০ ৫০১০ ০৪৭। ০ 
“রাসূল (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হয়, যে চতুর্থ বার মদ 
পান করেছিল। রাসূল (সা.) তাকে প্রহার করেন, কিন্তু কতল করেননি । 


অধ্যায় £ মদ, মৃত প্রাণী, শুয়োর এবং মূর্তি বিক্রি হারাম হওয়া প্রসঙ্গে 


৮০০ ৪ পালা 9৬ পিঠ ঠেকাতে টা 


নি এরর রর নারি 


ঠা পে ৪১ তা পাজি ৪ 25 পা পাঠে চি 


লট ক বটি £ি লরি ৪ ০ 


48০1259০ 

2.৯ -এর পরিচয় £ শরীয়ত সম্মত পন্থায় যবেহ করা ছাড়াই 
স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী প্রাণীকে £-৮*« বলা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে মৃত 
প্রাণীর গোশত বিক্রি করা, খাওয়া বা অন্য কোন পন্থায় এর দ্বারা উপকৃত হওয়া 
হারাম । তবে মাছও টিড্ড এই হুকুমের বাইরে । 

মৃত প্রাণীর পশম, হাড্ডি, শিং, খুর ইত্যাদিতে প্রাণ বিরাজ করেনা । এসবের 
হুকুমের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। 

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে প্রাণী মৃত্যুবরণ করায় এসব বস্তু 
নাপাক হয় না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় করা বা অন্য কোন পন্থায় এর দ্বারা লাভবান 
হওয়া জায়িয। 

২। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ইমাম আহমদের (রহ.) মতে মৃত প্রাণীর সকল 

₹শ নাপাক । সুতরাং এটা ক্রয়-বিক্রয় করা এবং অন্য কোনভাবে উপকৃত হওয়া 
সম্পূর্ণ নাজায়িয | 


ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীল 
ইমাম শাফেঈ (রহ.) হাদীসের ব্যাপকতা দ্বারা দলীল পেশ করেন। রাসূল 


পনি তি রা ডি কা ডি লা লারা প চেল চে পালা 


(সা.) ইরশাদ করেন £ 0০720 2০ 526০৮ 41৮72 40191 


চর হকজককররককরিরজিরি্রওকির ডর ও ররর তরিিওজরডকতওডকরতরররনড$8৮৬ ৪৪ জররজরারজরাকরডরকতকডতকঠডরবাররারররাররততরারিততকরত উতর 78 ররর ররারিররিরারি করার এরারিকীরত তির করার রিরররিরিরিরিও 


১টি ০ 


০৯ এ 4225 উর ৬১৬, ১) ৫১ ০০১ : ০0546 0১) 


আয়াতে পশম, চুল ইত্যাদি বন্ু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা 
হয়েছে। 


লাখ তা তা তা ৮ ০ £ পরি 


0০ ০০৬০ ০৫1 6 এ)। এত শে 9৮ 5১০01) 

রাসূল সো.) হাতির দীত দ্বারা চিরুনী করতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) যুহরী 

(রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী লোকগণ হাতির দাত দ্বারা চিরুনী 
করতেন। 


চিঠি চে তা পরে ০ পাঠে সিতা ঠে ৬ 


৮০০10 ১৮5 1 রি ০7001০৮০558 5 ১০ (7) 


৯০৮ পাঠ 5৩ ঠেলে পে লা নি তা লা টিকা নে 


- 4০০0৩ ৯০০০ ৮৮9 এ ভি এল 


রাসূল সো.) মৃত প্রাণীর গোশত হারাম করেছেন। চামড়া, চুল, পশম 
ইত্যাদি ব্যবহার করাতে দোষ নেই। __দারে কুতনী 


৮৩০০ পালা চে ৬৬ পাঠ ঠিতা টে তো ৮ টিন চিতা তাত তারা ৬ ৪ 


70255052401 পাকি 0 0৮৮০০৮০2৫৮8 2০0৮5 05 


চি তাল এ পা পারা তি 


৮৮2৮4৮50৮50 2] 201 এ-৮৮০০০৭। বি 
58515221701 (25 
মৃত প্রাণী দাবাগাত করার পর এর মোশক ব্যবহার করাতে দোষ নেই। 


এমনিভাবে পানি দিয়ে ধোয়ার পর এর চুল, পশম এবং শিং ব্যবহার করাতে 
কোন দোষ নেই। ___দারে কুতনী 


মানুষের লাশের হুকুম 

মানুষের লাশ বিক্রয় এবং এর দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হওয়া জায়িয নেই। 
এই হুকুমের ক্ষেত্রে মুসলমান-কাফির এক বরাবর । মুসলমানের লাশ সম্মানিত 
হওয়ার কারণে এবং কাফিরদের লাশের ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা 
থাকার কারণে নিষেধ । ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন-_মুশরিকরা অপর একজন 
মুশরিকের লাশ ক্রয়ের ইচ্ছা করলে রাসূল (সা.) বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন। 
এটি খন্দকের ঘটনা । নাওফেল ইবনে আব্দুল্লাহ খন্দক অতিক্রম করার চেষ্টা 


হহইহির তত তততত ১৯৪৩৩১৪৬১৫৫ ১৯৪৪৪৯৬৮৬১৬র৩৪৩৬ তর বড রতিততডতউডততই৪৩৩৪০৪৪৪$ড ও ডিএ ৬ দত উ৪ও চর চরিত $৯ ও জতর৬ ৪ র$১ জজ উতর ও রড ৩ ৪৪৩ $$ড তর ত5৪৪ ৪৪৪৪৪ এ ৪৯৪ তব তত ক৪৬৩৪৪৪৩০০৮৪৪১৪৩০১০১১৭ 


চাইলে রাসূল (সা.) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেন__ 4:3১ ০১... (2৯৬4 

১:৮৯ £ শুয়োর এবং এর যাবতীয় অঙ্গের কোন অঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়া 
সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয । অবশ্য হানাফী ফকীহগণ কোন একসময় এর পশম 
দ্বারা জুতা সেলাই করা জায়িয বলে রায় দিয়েছিলেন । কেননা শুয়োরের পশম 
ছাড়া সে সময় এই কাজ সম্ভব হতনা । আর নিয়ম আছে-_“প্রয়োজন অনেক 
সময় নিষিদ্ধ জিনিসকে জায়িয করে দেয়।” ক্রয় করা ছাড়া যদি এটা হস্তগত 
করা সম্ভব না হত তাহলে ক্রয় করারও অনুমতি দেয়া হয়েছিল । তবে মুসলমান 
বিক্রেতার জন্য মূল্যভোগ করা হারাম ছিল। 

পরবর্তীতে যখন এই পশমের বিকল্প পাওয়া গেল তখন জরুরত না থাকায় 
এটা নাজায়িয হয়ে যায়। আল্লামা মুকাদ্দেসী (রহ.) বলেন__“আমাদের যুগে এর 
প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে ! সুতরাং জরুরত না থাকায় একে পবিত্রতার 
হুকুম দেয়া এবং ব্যবহার করা জায়িয হবেনা । -_রদ্দুল মুহতার 


*---০। - ০ বলা হয় যার মধ্যে ছবি থাকে, চাই '-..৯ থাকুক বা না 
থাকুক। আর ৩১১ বলে যার মানব দেহের মত আকৃতি রয়েছে। সুতরাং কাগজে 
বানানো ছবি »£৯০০-এর মধ্যে শামিল যদিও ১১-এর মধ্যে গণ্য নয়। 

*৮০। বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িষ। হ্যা যদি ভেঙে ফেলা হয় এবং 
এর টুকরো অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে কতিপয় হানাফী ও 
শাফেঈর মতে এই টুকরো অংশ বিক্রি করা জায়িয। 


০৮5 টেপ জর্ ন00৮০ ৩ 35567145 
৫9৮৮ পাঠক ৩৩/৪ ৬ ত৫:% ৯৮ পপ 5৮5৯. 565৮2 22 
1০৮ ৯৮ ৩ ৩৮৬১ ৮৮৭) 2 চিলি ১৯) এ ০৯০০৩ ৯ 
হাদীসে মৃতপ্রাণীর চর্বি দ্বারা তিনভাবে উপকৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
১। নৌকার তেলায়) মাখানো (মসৃণ করার জন্য)। 

২। মজবুত করার জন্য চামড়ায় মিলানো এবং 

৩। বাতি জ্বালানো । 

হাদীসের মতলব হলো, মৃত প্রাণীর চর্বি দ্বারা এই তিন পন্থায় উপকৃত হওয়া 
যায় সুতরাং চর্বি বিক্রি করা জায়িয হবে কিনা? উত্তরে হুযুর (সা.) বলেন “না", 
এটা হারাম । 


হাসুন. ডি 


১৯ যমিরের ₹-৯০৮ নির্ণয়ে আলিমগণ ইখতিলাফ করেছেন। অধিকাংশ 
শাফেঈগণ বলেন এর (৯, হলো ১. সে মতে প্রাণীর চর্বি বিক্রি করা 
জায়িয নেই তবে অন্যভাবে উপকৃত হওয়া যাবে। আর আহনাফের মতে এর 
₹-৯৮* হলো €1-51 তথা এর দ্বারা কোনভাবেই উপকৃত হওয়া যাবে না। 
ইবনে মাজার এক রেওয়ায়াতে "1৮ ০৯ 3 বলা হয়েছে । যা আহনাফের মতকে 
সমর্থন করে। 

কেননা এক্ষেত্রে ০-৯-এর (৮৯০৮ **৮-৪ এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব 
আহনাফের মতে মৃত প্রাণীর চর্বি দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হওয়া জায়িয নেই। 


৫৮৮০৮৮৮০৪৮5 20019 28207171305. ৪০15 


নু ৯৯১9০ রিবা টাটা রা পা ঠেলা 825 


এপস 15 0 ৮5০ ৮ ১৯ ৮১৫৮৮৮৮৪ 

বটল টিনার উিএনিজারজাতীত 

হারাম করে দিলেন তখন তারা একে গলিয়ে বিক্রি করল, অতঃপর এর মূল্য 
ভোগ করল। 

৯ ,0শশিপুণ্ট * 0৮৯। - চর্বি গলানো । আরবী ভাষায় গলানোর পূর্ব 
মুহূর্ত পর্যত্ত চর্বিকে ৮৮-১ বলা হয় । আর গলিয়ে ফেললে একে এ১১ বলে । চর্বি 
হারাম হওয়ার পর ইহুদীরা কৌশলে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে এবং 
চর্বিকে ওয়াদাক বানিয়ে বিক্রি করা শুরু করে । অপকৌশলে লাভবান হতে 
চাওয়ায় হুযুর (সা.) তাদের প্রতি বদ দু'আ করেন। 

কেননা কোন বস্তুর এ ৪» তথা মৌলিক সত্ত্বা পরিবর্তন না করে শুধু নাম 
পরিবর্তন করলে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হয়না । সুতরাং এ১১ - ৮»-৩ উভয়টি 
হারাম ছিল। 

যেসব ইমাম হীলা (24৯) কে (15) হারাম মনে করেন তীরা এই 
হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কিন্তু আসল কথা হলো যেসব হীলার কারণে 
শরীয়তের হুকুম বাতিল হয়ে যায় সেসব হীলা হারাম । যেমন যাকাত ইত্যাদি 
বাতিল করার হীলা। 

আর কেউ যদি নিজের অথবা অন্যের ক্ষতি দূর করার চেষ্টা করে এবং 
হারাম থেকে বেচে থাকে অথবা হালাল কাজে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করে 
কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করে তাহলে এই ধরনের হীলা জায়িয হবে । দলীল £ 
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ব্রার ব্রন ঞ পা ৯িঠে লা 


- ১২০৮5 32 448৩3 4৯০ ৬১৭৯০. * 


“শুষ্ক ঘাস (ছন)-এর আটি দিয়ে আঘাত করুন (তথাপি) কসমভঙ্গকারী 
হবেন না।” 


পারা 8 ঠিলা তে লা 


০৮৯৮১ ০5 22551 তু ১ ৫ | 
তাছাড়া হুযূর (সা.) নিজেও এ ধরনের তদবীর করেছেন । বোখারী ও 
মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 
খায়বর এলাকার যাকাত উসূলকারী যখন দুই-সা* খারাপ খেজুর দিয়ে এক-সা' 
উত্তম খেজুর ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন__যা একই .১.:৯-এর মধ্যে কমবেশি 
হওয়ার কারণে সুদ হচ্ছিল-__তখন রাসূল (সা.) বললেন এরূপ করোনা । বরং 
রর খেজুর বিক্রি করে সেই দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর ক্রয় কর। এটা কী 
নয়? 


পাতি চে পা লা ও পা পাতা লাশ লতা তা তালা্পা টে তে গে ঠেপাঠে পালা 


৮4401 053 0৪ 21৮66 2৮৮ 9৮৪ £5 ৩৪ ৮৩০৪: ০৪ 

“হযরত ওমরের রো.) কাছে এই সংবাদ পৌছল যে, সামুরা রো.) শরাব 
বিক্রি করছেন। তখন ওমর (রা.) বললেন আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন! 

হযরত সামুরা (রা.) কোন পদ্ধতিতে শরাব বিক্রি করতেন এসম্পর্কে বিভিন্ন 
মত পাওয়া যায় । 

১। আহলে কিতাবদের থেকে ট্যাক্স স্বরূপ মদ গ্রহণ করতেন। অতঃপর 
তাদের কাছেই আবার বিক্রি করে দিতেন । এধরনের ক্রয়-বিক্রয় তিনি জায়িয 
মনে করতেন। 

২। সম্ভবতঃ তিনি আঙ্গুরের রস বিক্রি করতেন আর তারা এ থেকে শরাব 
তৈরি করত । ভবিষ্যত অবস্থার (৯৮ )৮৯৯) প্রতি লক্ষ করে রসকেই শরাব 
বলা হয়েছে। 

হযরত সামুরার রো.) ব্যাপারে সত্যই শরাব বিক্রি করার ধারণা করা 
অবিশ্বাস্য । কেননা শরাব হারাম হওয়াটা সবার কাছে পরিষ্কার ছিল। 

৩। এও সম্ভাবনা আছে যে, তিনি শরাবকে সিরকা বানিয়ে বিক্রি করতেন । 
তিনি এটাকে জায়িয মনে করতেন । আবূ হানীফার মাযহাব এটাই । ওমর (রা.) 
একে নাজায়িয মনে করে ভসনা করেছেন । এটা ইমাম শাফেঈর মাযহাব । 
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8 । হযরত সামুরা (রা.) শরাবকে হারাম মনে করতেন ঠিকই কিন্তু বিক্রি 
করা জায়িষ মনে করতেন। 

মন্তব্য ঃ প্রথম মতটাই সবচেয়ে যুক্তিসত | এক্ষেত্রে তার এই কাজটি 
হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হযরত বারীরা (রা.)-এর ঘটনা । হুযূর (সা.) বলেছিলেন__ 
2255 1000 25 ৮৫4৯ এই বাক্যটি কখনও কখনও ভরসনার অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে মূল অর্থ (বদ দু'আ) উদ্দেশ্য হয়না । আরবীতে এধরনের 
বহু শব্দ আছে যেগুলোর মূল অর্থ বেদ দু'আ) উদ্দেশ্য হয়না । যেমন__ ০১১ 
4১, ৩৮৯৮৪, এ_৪১| ৮৪০ * ৬১০ ইত্যাদি । সামুরার ক্ষেত্রে এরূপ অর্থই 
উদ্দেশ্য । 

1 ৮০] 
অধ্যায় ৪ সুদ সম্পর্কে 

১। 1১%১-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 

।১1)-এর শাব্দিক অর্থ, বৃদ্ধি পাওয়া । বলা হয় 20161 5০। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন-__ 


৯ পারা পা ড্রেন পা তা কি পি ৮ পট রা পর তীর শীর্ণ পরি রা চে 
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শরীয়তের পরিভাষায় 1১4১ বলা হয়_ ৮০ ৮৮৯০5; 4৪ 
১৮:০৬ 22০0০ তথা মালের বিনিময়ে মালের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময় 
ছাড়া বড়িতি একটি অংশকে । 


২।।১+১)-এর প্রকারভেদ 


|১+) দুই প্রকার । কে) ০/1৯:) একে 2:৮১ 1১১ বলা হয় । অর্থাৎ খণ 
দিয়ে চক্রবৃদ্ধিহারে পরিমাণ বাড়ানো । খণ পরিশোধ করতে যত বিলম্ব হবে 
মূলধনের সাথে সুদ তত বাড়তে থাকবে । এভাবে এমনও হয় যে, একশত টাকা 
খণকে বাড়িয়ে এক হাজার পর্যন্ত পৌছানো হয়। এমন কি কোন কোন সময় 
তার খণ যাবতীয় সম্পদকে গ্রাস করে! 


এটা জাহিলী যুগের বহুল প্রচলিত একটি প্রথা । এর দ্বারা যেহেতু মানুষ 
মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সামাজিকভাবে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এজন্য 
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আল্লাহ একে হারাম ঘোষণা করেছেন । যে সুদ খায়, যে প্রদান করে, যে এর 
সাক্ষী হয় এবং যে এর লেখক বলে-__সবার প্রতি লা'নত করা হয়েছে। 


শুধু কী তাই? যারা সুদ ছাড়তে পারে না তাদের সাথে আল্লাহ ও তার 
রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য কোন কবীরা শুনাহর জন্য 
এতবড় ধমকি দেয়া হয়নি । 

(খ) (৬৮ 1১) একে এ-০]| 1১৯) বলা হয়। অর্থাৎ মাল একদিকে 
পরিমাণ বেশি হওয়া অপরদিকে কম হওয়া । যেমন এক দিরহামকে দুই 
দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা । 


যেহেতু এই প্রকার 1১) প্রথম প্রকার 1১,)-এর কারণ হয়ে দীড়ায় এজন্য 
হারাম কাজের পথ বন্ধ করার জন্য একে হারাম করা হয়েছে। কেননা মানুষ 
বিনা কারণে এক দিরহামের বদলায় দুই দিরহাম দিবে না, নিশ্চয়ই এর কোন 
একটা অপরটার তুলনায় বিভিন্ন দিক দিয়ে লাভবান হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । এটা 
নগদ লাভ। আর এভাবেই চূড়ান্ত পর্যায়ে একদিন 2...) 1১:)-এর পথ খুলে 
যাবে। এজন্য পাপের পথ আগে থেকেই বন্ধ করার জন্য একে হারাম করা 
হয়েছে। হযুর সো.) বলেন £8 


হাঙর রানার 


(1529115)7 ০ (৪০০৬৩ ০০০৯০৪০ £ (৯5১৩1 1৯ 

৩। ১ শব্দের প্রয়োগ । 

উল্লেখিত দুই অর্থ (4--5-)1 1১) - ২:01 1১২১) ছাড়াও (১ শব্দটি 
নিম্নোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

হি রানার 


£ টি নি ও লা টি ক, 


৭ 
(২) নাজায়িয সকল প্রকার মালই 1) আল্লাহ তাআলা বলেন__ ৯35 


“০1৮4 3521৯: একদল মুফাসসির আয়াতের এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। 
দূররে মুখতারে বলা হয়েছে__ ৯০) 0৮৮41405000 ৮:71 আল্লামা 


হতগরততরএরিচ রকমারি 75888 নরক করি রর ররর কডকরারজরডকউরারজর হারার একর জরিজকরাঠরউ করারও রারিররররকররর88888680উরকউঠড়ররওররররর688688কডরির ওর রডররডর+ 


ইবনুল আরাবী (রহ.) ৯:৮]। ₹৮৮2-25)1 4101 ৫-০এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
সকল প্রকার --. ৮ এই আয়াতের মধ্যে শামিল। 


হযরত ওমর (রা.) পাকার আগে ফল বিক্রি করাকে ) বলেছেন । ইবনে 
আবী আওফা (েহ.) দালালকে সুদখোর বল্ছেন। 


(৩) কখনও 1১:) শব্দটি নাজায়িয আমলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। যার মধ্যে 
কোন না কোনভাবে আধিক্যবোধক অর্থ পাওয়া যায় । যেমন, এক হাদীসে বলা 


হয়েছে. “২৮৮৮5 1০5 0৯৮11 2060 0 ০9 
হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর একটি মুরসাল হাদীস__ 


£ পাতা ৪৯ লা 2 


- ৫3246 ৮7৮০৫ ৮৮০৯]। ৮530 ৩ 
তবে এই তিন অর্থে) শব্দের প্রয়োগ খুবই কম এবং সাধারণত 71৯. 
(রূপক) অর্থেই এরূপ প্রয়োগ হয়ে থাকে । মূলতঃ প্রথম দুই অর্থেই (+) শব্দের 
বহুল প্রয়োগ । 


পাঠ তিতা ৪৫৬ ৪ 


চি পালা টে ও 


৪৯৬ তা ৯ 


ইরিনা গশডাল্দ রে এবং এক 
অংশকে অপর অংশের ওপর বৃদ্ধি করোনা । আর এগুলো নগদের বদলায় বাকিতে 
বিক্রি করো না।” 


সুদের ০4০ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে 8 0২: ১২% 
৬১১) ৮-৯৭১)। 1১৯৮৮৮৮০৯ এখানে সোনা ও রুপা দুটি বস্তুর আলোচনা 
এসেছে । হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেতের (রা.) হাদীসে আরো কয়েকটি বস্তুর 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-_ 


পে ডেকে তে চি পালা ৬ চিলি চিত পাতে 


420 ১3৩ চি 5 *১ 41। বি, ১101 এ১+০) ০৪৪৩ 


চিল তিতা ছি ৬৮? ৮ পেটের ডি 


রত পার লালা পাত ৮ লালা 


১ ১৪০ ০1৯৭ 10565942235 

আলোচ্য হাদীসে ছয়টি বস্তুর দাম উল্লেখ করে এক জাতীয় লেনদেনের 

ক্ষেত্রে কমবেশি এবং বাকিকে হারাম করা হয়েছে এবং সমান সমানকে জরুরী 

সাব্যস্ত করা হয়েছে । আর যখন ১.৯ পরিবর্তন হবে-_ যেমন, স্বর্ণের বিনিময়ে 

রৌপ্য, খেজুরের বদলায় গম--তখন্‌ কমবেশি (4-০৮%০) জায়িয, ২. 

(বাকি) হারাম । সুতরাং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিনিময় করলে সমান সমান এবং 
নগদ হতে হবে । বাকি কিংবা কমবেশি হারাম | 


এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে (4) সীমাবদ্ধ কিনা 


উল্লেখিত এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সুদ হওয়া নিশ্চিত । বাকি অন্য বস্তুর মধ্যেও 
সুদ হবে কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। 

১। কিয়াস অস্বীকারকারী »»।৯%৮ | -এর অভিমতে সুদ এই ছয়টি বস্তুর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সুদ হবে না। আল্লামা তাউস রেহ.) 
কাতাদা, শা'বী, মাসরুক, ওসমান আলবত্তী প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। 

২। জমহুর ফোকাহার মতে সুদ এই হয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । রাসুল 
(সা.) নির্দিষ্ট এক ০4০ -এর প্রতি ইশারা করে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ছয়টি বস্তু 
উল্লেখ করেছেন । সুতরাং ০4০ যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে সুদ পাওয়া যাবে। 
শরীয়তের স্বভাবজাত সৌন্দর্য্য হলো দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মৌলিক উসুল বর্ণনা করে 
দেয়া, এখানেও যার ব্যত্যয় ঘটেনি । 

তবে এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সুদ হওয়ার 4! কী এ ব্যাপারে আলিমগণ 
মতবিরোধ করেছেন। 

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম আহমদের এক মত, ছাওরী, নখয়ী, 
যুহরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই প্রমুখের মতে স্বর্ণ এবং রুপার মধ্যে ০4০ হলো 
১০:৭৭ ৮৮ 395 এবং অবশিষ্ট চারটির ৮৮41 ৮০ এর্ঠ। 

০-$ ও 9)3কে একসাথে বুঝাতে ০৯-২৮-1৮৮০ ১ বলা হয় । ১৭ দ্বারা 
এই ৭.5 - 535 উদ্দেশ্য । এইমত অনুযায়ী যে সব বস্তুর ৮.৯ এক হওয়ার 


হঠতহউত্রদই তর চলউরকউ রর চজ্রওজডনকতরওর ৪৪৪৪৪ ড ৪৪৮৬৪৮৪৪৪৪৪ ৪৪৪৭র৪৪র৪৪০৪৪৪৪৪$৫$কউ নর ডর ডররগুচররড$রররউরওররজরকরডউররচ রাড ররর জজ রুকরডততরক৪৪৪করডডওওরড৪৬৪র৫রতত্র বর ৪৪রও, 


সাথে সাথে ০-:% এবং 9)5 এক হবে সেখানে সুদ পাওয়া যাবে৷ যেমন, নানা 
রকম খাদ্য, লোহা, চুন, তুলা, পশম ইত্যাদি । 

২। ইমাম শাফেঈ (রা.) ও ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী স্বর্ণ 
ও রুপার ০4৮ হলো ০: এক হওয়ার সাথে সাথে ০৮: (তথা মূল্যমান) 
হওয়া । আর বাকি চারটির ০4০ হলো ১ এক হওয়ার সাথে সাথে ১৯৯৮ 
(তথা খাদ্য জাত) হওয়া । সুতরাং খাদ্য জাতীয় যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সুদ জারী 
হবে। চাই ৬1 হোক বা ১)১+ ১০২০ হোক বা 5১০ ১৯৪ 

৬১৭০ তথা সংখ্যাজাত)-এর উদাহরণ হলো, ডিম, কলা ইত্যাদি । আর 
যে সব বস্তু খাদ্যজাত নয় সেগুলোর মধ্যে সুদ জারী হবেনা ৷ দলীল ঃ 


৭ ৮পগ্রেতেতে চা চে চি লারা টিপা তা 


১০৫৫ পতল] পক পি 95101 55 2 ৮৮295 


পা রে লাতে 


০5592 %। 2 210 ০০) ৮5 


৩। ইমাম মালেক (েহ.)-এর মতে স্বর্ণ ও রুপার মধ্যে ০4০ হলো ১.৯ 
এক হওয়ার সাথে সাথে ০.৮. তেথা মূল্যমান) হওয়া । আর বাকি চারটির 
মধ্যে ১. এক হওয়ার সাথে সাথে )৯১। তথা গুদামজাত হওয়ার যোগ্য 
হওয়া । কতিপয় মালেকী মাযহাবীগণ )1১।-এর সাথে সাথে ০৮০। তথা 
খোরাক যোগ্য হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন । সুতরাং যে বস্তু খোরাকের কাজ দেয় 
এবং গুদামজাত করা যায় সেগুলোর মধ্যে সুদ জারী হবে । আর যে সব বস্তুকে 
শুধু গুদাম জাত করা যায়, খাদ্যের কাজ দেয় না সেগুলোর মধ্যে কতক 
মালেকীর মতে সুদ জারী হবে । আর কতক মালেকীর মতে জারী হবে না। 
মোটকথা তাদের মতে সুদের ০4০ হলো গুদামজাত করার যোগ্য হওয়া । 
গুদামজাত করার অর্থ হলো, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি সময় ধরে খাদ্য 
জমা করে রেখে দিলে নষ্ট না হওয়া । 

তাদের দলীল হলো, যদি শুধুমাত্র ০০৯. এবং ০1 হওয়া সুদের 
ইল্নত হত তাহলে রাসূল (সা.) চারটি বস্তু উন্লেখ না করে একটি বস্তু উল্লেখ 
করতেন। 


ককতব হজ ততকও 7858৮558৮88 68885855897 8868 58555558র58র রিড কড় এন ৮৪৫৪৮৪৬১৪৮৪৪৬৪৪৪ড৮৪৪ক ররর ররর ডর ডঞডরররতওকররড৬ড০৪৪৫৪৪৪৪৪৫৪৪র৫৬৪র৫৪৪র ৪ রর করুর চর রররররউতর রর তত 


তা না করে যেহেতু চারটি বস্তু উল্লেখ করেছেন সুতরাং বুঝতে হবে যে, 
এখানে সামগ্রিক একটি ৫.০ উন্লেখ করা হয়েছে । আর সেটা হলো-__ 
গুদামজাত ও খোরাক হওয়ার যোগ্যতা থাকা । 


শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় এবং আল্লামা ইবনে 
কাইয়ুম (রহ.) ১৮০১৯)| *১১৪। -এ ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন। 


৪ | হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, ইমাম আহমদের এক রেওয়ায়াত এবং 
ইমাম শাফেঈর পূর্বের মত (:--৪ ৯৪) অনুযায়ী স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য বস্তু 
খাদ্যজাত হওয়ার সাথে সাথে ৬৮ অথবা ৬) হওয়া । এক্ষেত্রে কিন্তু ০৮৯ 
এক হতে হবে । সুতরাং যে বস্তু খাদ্য (১) কিন্তু ৮5 বা ১১ নয়, 
যেমন ডিম, অথবা ,৮1--$ বা ১)১ কিন্তু খাদ্য নয় যেমন-_-লোহা, পিতল 
ইত্যাদি এসব বস্তুর মধ্যে সুদ আসবে না। 


বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আহনাফের মতের প্রাধান্যতা 

রেওয়ায়াত এবং যুক্তি উভয় দিক বিবেচনায় ইমাম আবু হানীফার মত 
প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । 

রেওয়ায়াতের দিক বিবেচনায় এ জন্য যে, বহু রেওয়ায়াতে আহনাফের 
মতকে সমর্থন করা হয়েছে। যেমন__ 

১। হযরত আবু হুরাইরা এবং আবু সাঈদ খুদরীর (রা.) রেওয়ায়াতে উল্লেখ 
করা হয়েছে-_খায়বর এলাকার যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি হুযূর (সা.)-কে অবহিত 
করে বললেন__ 


চিনি ঠেলা পাতা 


তি ১))। দিনে তিশা 9০ ১০১০৪০ 6৮০) এ ০ 
দি ডি ৮2 ৰ ১৮942 ০৮ 12254 ০7 5254 70 
39১৫ 960 50903)65150 5405 0৫ ৯ ১০25 
উদ্দেশ্য হলো, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে হলে বরাবর করতে 
হবে। সুতরাং দুই-সা" খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক-সা' ভালো খেজুর ক্রয় 
করা যাবেনা । এরপর রাসুল (সা.) বললেন__ 01১১) এ-)$১-তথা ওজনী 


ঠা শা শিবা শশা নন 


বস্তুর হুকুমও এরূপ। অতএব ,/% বস্তু (খেজুরের) মধ্যে যেমন-_বরাবর 
হওয়া জরুরী কমবেশি (০৮7) হারাম ঠিক তদ্রপ ওজনী বস্তু 
(স্বর্ণ-রৌপ্য)-এর মধ্যে বরাবর হওয়া জরুরী কমবেশি হারাম। 

এই রেওয়ায়াত দ্বারা 1 ও ০)/ই রেবার ০4০ হওয়া বুঝায় । 


২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর এক রেওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে ১৪ 
এবং ১)১এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন-_- 


£€ পাতা নিলো % চি লা পো £ টি / 
লা 
2 ট্রি ঠেলা টে নিপা £ি পা লারা নিলা 


৭০ র2৫? 55458724520 


বাক্যে সুস্পষ্টভাবে --$ ও ৩15 -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


তেরে তে ঠ৮৩া পাতে পাত পাটি 5 তো 


টি তি ০২201 ০০১০৩ ৮:৮৫ ৪১৮৮ ৩৪ (1) 


পা রাত পা ডেল 2 পালা গে 


চ ০ উরি ৩৮ | ০০-5০০)5৩, 00 ৮4১4৮: ০1 

564561258 905 ৬৭১০০ 

হাদীসে হুযূর সো.) এ_-5-, এবং ১)৯*-এর ব্যাপারে বলেছেন-__ ()২, 

০-২৯*তিথা সমান সমান করে বিক্রি করতে হবে । এর দ্বারা |১+)-এর - ১) 
০--5 এবং ০৪ হওয়াই বুঝে আসে । 


৮.০ 


+:1১১ যুক্তির) আলোকে »(-৮।-এর মতের প্রাধান্যতা 


যুক্তির 'আলোকে আহনাফের ০৯৪-ই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । কেননা 
যাবতীয় লেনদেনে ইনসাফের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী । আল্লাহ পাক বলেন__ 


পো রা ডি পে টি ৪১৬০০ নট 


চার নি 459 টাল) ৮০০৮৪ ১১১ 


পে ছি তি ৮ ৯ লিপ ঠা 8৬ চলি 2 ৩ পা ৪১০ পাতি 


- ০১৯ (১৯১ 51 ৮১১) ঠিঃ $ ভিজিট হি টি ১155 
আর লেনদেনের ক্ষেত্রে 51১... « ৪ তথা সমান সমান হওয়ার পর্যায়ে 
পৌছা) ধর্তব্য । 


৪5৪৪ 5০55 58885555855585855585$8588555858758%285র5ররউরডরড তত ৮৪৪৪৪৪৪৪৪রওডররররডরাচরডরডকরডরারতজরতনরক2$5$8৮৩ড৮$৪৬৪রর রর ডযারীডক ক রররতউরনিররউররররকওতিরএতর করিও রত্িএজ্ররটরতিকররতরজা 


বিভিন্ন প্রকার বস্তু ৫৮১-৩। ০০৮৯৭। ০৪£-7৮%)-এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা 
নির্ণয় করা কঠিন বলে মূল্যকে এর মাপকাঠি সাব্যস্থ করা হয়েছে। 

যেমন ধরুন-_-এক ব্যক্তি কাপড়ের বিনিময়ে ঘোড়া কিনল । এক্ষেত্রে 

০). ও ০১-০ এ সময় হবে যখন ঘোড়া ও কাপড়ের মূল্য সমান হবে । 

ঘোড়ার মূল্য যদি পঞ্চাশ দিরহাম হয় তাহলে কাপড়ের মূল্য হবে পঞ্চাশ 
দিরহাম । সুতরাং একটি ঘোড়া ও দশ জোড়া কাপড়ের প্রত্যেকটি আলাদা 
আলাদা মূল্য হয় পঞ্শ দিরহাম তাহলে এখানে (ঘোড়া ও কাপড়ের) সংখ্যার 
তারতম্য থাকলেও বরাবরী (51১৮.০) পাওয়া গেছে। এখন দেখতে হবে যে সব 
বস্তুর ৯ এক সেগুলোর ওজন কাছাকাছি হওয়ার কারণে হাত বদলের তেমন 
প্রয়োজন পড়ে না। যেমন-_উভয়ের কাছে খেজুর বা উভয়ের কাছে গম আছে 
এক্ষেত্রে বিনিময় করার প্রয়োজনটা কী? 

হ্যা, অপচয় কিংবা আরাম-আয়েশের জন্য কেউ নিম্নমানের খেজুর দিয়ে 
উত্তম খেজুর গ্রহণ করতে পারে । এক্ষেত্রেও তো ইনসাফের দাবি হলো উভয় 
পক্ষের -$ বা ০১১ সমান হওয়া । কেননা উভয়ের ৮১৮৭ প্রায় কাছাকাছি। 
অতএব এখানে ৯: «* ১ -এর বদলায় ১৯০ 4-২% তথা ০-*১৪-এর 
বদলায় ১)১ বা .]_-এর মধ্যে বরাবর করতে হবে। 

এভাবে 955 বস্তুর মধ্যে যখন কমবেশি (-৩৮৪০) করা নিষেধ হয়ে যাবে 
তখন এ ধরনের লেনদেন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে । (কেননা এক-সা' ভালো 
খেজুর দিয়ে এক-সা" খারাপ খেজুর নিতে যাবে কে?)। 

আর এটাই উদ্দেশ্য যে, মানুষকে অতি সুখি ও আরাম-আয়েশের জীবন 
যাপনে নিরুৎসাহিত করা। 

মোটকথা £1)১ ও £১1১) উভয় দিক দিয়ে আহনাফের মত প্রাধান্য পাওয়ার 
যোগ । ৮০০1 70015 


১০৪ ৬ তা 17208 -এর ব্যাখ্যা 
৯০7 3 এটা এ(.১| মাসদারের ৮4 -এর সীগা অর্থ 1৯1--০০ 3 
তোমরা এক অংশকে অপর অংশের ওপর বৃদ্ধি করোনা । 


।য5৪$৪৭824করডডবঞ্র করন ড$৬৮৪৮5৪৪৪৪৮৮৬$৪ক৮৪এ৪৫৪৪৪র৪ক৪ডডনক একর এডরররিডররিওডররিউড ৪৪ করররাররকরারািররারডড়ওরডডককজরটউররকউকর করত রচরাচররররকতরর রর কক রতররজর্রতরউরিরহকরিরতর 


১১০। ০ ৯৪০) ০৪০41) শব্দটি বিপরীত মুখী অর্থ প্রদান করে। ০১) 
এবং ১৪ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় । সুতরাং -3৮২-| -এর অর্থ, কম ও বেশি 


কোনটা না করা। এই শব্দ ব্যবহার করে রাসূল (সা.) তার সুউচ্চ বালাগাতের 
পরিচয় দিয়েছেন । কম-বেশি উভয়টি নিষেধ করা হুযূরের (সা.) একান্ত উদ্দেশ্য । 
অর্থাৎ তোমরা স্বর্ণকে স্বর্ণের বদলায় এবং রৌপ্যকে রৌপ্যের বদলায় বিক্রি 
করলে কমও করবে না আবার বেশিও করবেনা । 


০৯৮০ ৮০৮৪ ৮1 5৩ -এর ব্যাখ্যা 

১৯৮০-এর অর্থ হাজির, উপস্থিত । ৮১০ দ্বারা উদ্দেশ্য বাকি (-৯ ১৯)। 

সুদজাতীয় বস্তুর ব্যাপারে ১৮ আছে যে, চুক্তির সময় এটা কজজা করা 
জরুরী না শুধুমাত্র ৮৮৮০ নির্ধারণ করলেই চলবে । 

১। আহনাফের মতে সুদ থেকে বাচতে হলে শুধু ১) জরুরী কজা 
জরুরী নয়। | 

অবশ্য দীনার দিরহাম যেহেতু নির্ধারণ করলেও নির্ধারণ হয়না এজন্য এগুলো 
“মজলিসে আকদে” কজা করা জরুরী । কিন্তু গম যব ইত্যাদি যেহেতু নির্ধারণ 
করলে নির্ধারণ হয়ে যায় এজন্য এগুলো কজা করা জরুরী নয়, শুধু নির্ধারণ 
করলেই চলবে। 

২। 2১ 2০1-এর মতে সুদজাতীয় বস্তু মজলিসে থাকা অবস্থাতেই কজা 

মূলত ঃ কজা করার প্রতি ইঙ্গিত করেই একথাটি বলা হয়েছে । কেননা ১ 
(হাত) কজ্জা করার মাধ্যম (211) । 

আহনাফ বলেন-__এ ব্যাপারে তিন ধরনের রেওয়ায়াত এসেছে। 

(১)১৯০- ০০৪ $ বস্তু এবং মূল্য একটা উপস্থিত আরেকটা অনুপস্থিত এ 
ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করোনা । বরং দুটিই হাজির করে তারপর ক্রয়-বিক্রয় 
করো। ৮৮৮৮ হওয়ার অর্থ নির্ধারণ (১২১) করা, কজা করা নয়। 

২। ০৭? (৮০ -অর্থাৎ নির্দিষ্ট বস্তু নিদিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করো । 
এর দ্বারাও ০--*5 -তথা নির্ধারণ করা বুঝায়, কজা নয়। 


%8৮5৮+৯৮৬১৬৭৫৪৪ ৪৪৪৬৪ ৪রডর রড ওজীর কির ররাককিডর ররর চর র্রওডর রর ও উরকরর তরিকত ৪র ভক্তরা তকচরর্রডরি ররর তরবারি রতরততড ওর ওরাও উতররওর$র৬কর ররর চর ককরএরক্রতক+ 


৩। ,-+ 1.5 ৪ যেহেতু প্রথম দুই রেওয়ায়াতে নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য সুতরাং 
এখানেও তাই উদোশ্য হওয়া উচিত । যাতে করে তিন রেওয়ায়াতের উদ্দেশ্য 
এক হয়ে যায় । যদিও 1১ দ্বারা বাহ্যিকভাবে “কজা*-র অর্থে বুঝে আসে 
কিন্তু ১.:_*-এর অর্থ হওয়াও অসম্ভব নয়। কেননা হাত যেমন ১০ - 
মাধ্যম ঠিক তদ্রপ চা নিলা. 

পপ নি পর্ণ ইহ তা 


৩ 


পা পা রাত চেরা তা পাত পে পাঠে ৯2 ৪2 পে চির নে 


ভিডি ২৮৪৪ ১০৮৪ /-:4১২:43৩০ 


৪ পর্ণ পঠি পর টিপ লতি তর পক ?5 ৫৮ পাতে ধর তু 


(রর পরা পা পপ পনি 


৪6৮০৩ পটে পালা পাপা পা পাপা পা 2 পাপা 


১193০ 4494 ০৮ ০5 ০৪ 2 পে পিউ 1 1 


পর্ণ পাঠে তে পা পালালাতে পে পালা তা 


9১০ এ৭১ ০ ০১০০৮৮163৩৫ ০০5 ৮4201 0551) 6৮2 


৮441০4015০৮ 007 ($০-০-০)। ১ 


ভিডি পাটি রে চি ৯১৩ র্‌ ব্রন রিচা 


7৮9 ০05 22709 ০9510 ০০ তির ১1৬ 
০--:০০ 91010500225) 7)6১-৮500 251 
টি স১)290 ০০৮০ 2 
আবূ কেলাবা (রা.) আবুল আশআসকে বললেন-__আমাদের ভাইকে উবাদা 
ইবনে সামেতের (রা.) হাদীস শোনান । (১৯1 বলতে এখানে মুসলিম ইবনে 
ইয়াসার উদ্দেশ্য । মু'আবিয়ার (রা.) নেতৃতে এঁরা জিহাদে অংশ নিয়ে ছিলেন। 
গনীমত সূত্রে প্রচ্থর পরিমাণে রুপার পাত্র হস্তগত হয় । হযরত মু'আবিয়া রো.) 
সেগুলো সরকারী অনুদান পাওয়া পর্যন্ত বাকিতে বিক্রি করার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ 
এখন ক্রয় করে যখন সরকারী অনুদান পাবে তখন মূল্য পরিশোধ করবে । 
এতে দু'টি সমস্যা দেখা দিলো । একতো বাকি । দ্বিতীয়তঃ দিরহাম এবং 
রূপার পাত্রের মধ্যে সামর্জস্যতার অনুপস্থিতি । 


৪5০৪৪৪৯৮৪রকড এড ড তর ৮রতল৪৪৪৭৪$রড রড রক $কজজরউ৪৪ক৮রক$ড৬ড৪ড৪৬৪৪ রক উ$কনককউরওর্রজরনকউ্রকতত্রতররতরচতরত৪৪৮৬রকররউ্রওওট্ররকঠরউকরিউক্ররউিডরউত্রতিতকটরচউররজতরউজ্ররচজত্রডিওন। 


এ কারণে হযরত উবাদা (রা.) এ ধরনের লেনদেন করতে বারণ করেন এবং 
ীল স্বরূপ হুযুরের সো.) হাদীস শুনিয়ে দেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রা.) তার 
ায় কর্ণপাত না করলে তিনি বললেন-_ আমি হুযূরের (সা.) কাছ থেকে যা 
নছি তা অবশ্যই বর্ণনা করব । চাই এটা মু'আবিয়ার (রা.) ভাল লাগুক ব। না 
গুক। মু'আ'বয়ার (রা.) এ ধরনের ঘটনা হযরত আবু দারদার (রা.) সামনেও 
ঘটিত হয়। মুয়াত্তায়ে মালিকে বর্ণনা করা হয়েছে__হযরত মু'আবিয়া (রা.) 
ও রৌপ্যের পাত্র এর চেয়ে বেশি ওজনের স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি 
রন। এনা ৫ এরূপ করতে বারণ করেন এবং বলেন-__- 


পে চিলি লালা তা টিলা ৮৫৯১ টিলা টে তা রা 


িএসটারঠিগ বারি 

২। মু'আবিয়া (রা.) বললেন-_ 1১১ 0-৯ ০£1)5 এতে আমি 
গন সমস্যা দেখি না। একথা বলে তিনি হুযূরের (সা.) হাদীসকে প্রত্যাখ্যান 
রেন নি। আর এটা সন্তব-ই বা হয় কী করে যখন হাদীসটি তিনি দুইজন ফকীহ 
হাবীর মুখ থেকে শ্রবণ করেন? 

তার উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, হাদীসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের টুকরা, 
[নার-দিরহামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এগুলোর মধ্যে কম বেশি হারাম । কিন্তু যে 
৭ গলিয়ে পাত্র, অলংকার বানানো হয়েছে হাদীসটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 
ক্ষেত্রে কম বেশি জায়িয। কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশটুকু পাত্র-অলং 
[নাতে যে শ্রম দিতে হয়েছে তার মজুরী হিসেবে গণ্য হবে। ৮৮1 ৮514৯) 
০300 1০৮৮] ৮৮৮। তি ₹৮১৯। হযরত সুআবিয়ার (রা.) এই 
[সআলাটি আহনাফের 440 51-৮-৮)1 ৪৮+৮)। ৮ মাসআলার অনুরূপ । 
কননা তাদের মতে রৌপ্য খচিত তলোয়ার রুপার বিনিময়ে বিক্রি করা 
ঠায়িয-যদি রূপার পরিমাণ তলোয়ারের গায়ে বিদ্যমান রুপার চেয়ে পরিমাণে 
বশি হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত এই রুপাটুকু তলোয়ারের মূল্য হিসেবে ধর্তব্য 
বে। 

জমহুরের মতে স্বর্ণ-রৌপ্য যে আকৃতিতে হোকনা কেন এর মধ্যে কম বেশি 
রাম । পাত্র, বরতন, অলংকার, স্বর্ণ টুকরা সব কিছুর হুকুম এক । 

হযরত ওমর (রা.) মু'আবিয়ার (রা.) এই ঘটনা শুনে বললেন__ ₹23 ০। 
))৯% ১) ১১ 0২৮1 9২5 ১ ১ এ এই নির্দেশ পেয়ে হযরত মু'আবিয়া 


তত তত ১৮০৫ক৭৪৯উ ৯১৪৪৩৪৬১৪৯৪ ৬৯৩৬৯৪২৪৪১৬৪৯৪১১৪১০৪৪৪১৫৯৭০৪ ০৩৬৩৮১৩৯৯৪৪ ৪ ০ রকি ৪৩৬৪৫৪৪৭৪৬৪ ৮ ৩৪০৪৪৪৪৪০৪৬ ৪৪৪৪৪৮৪ ০৪৬৯৩০৩৪৪৯৮ ৪৪৪০১৪১৪০৪১৭৮৪১৭১১১১ ০০, 


(রা.) পুনরায় এরূপ করেননি । যার ছারা বুঝা যায় তিনি নিজের মত পরিহার 
করেছেন। সকল আলিম একমত হয়েছেন-_- অলংকার ও সাধারণ স্বর্ণে হুকুম 
এক । শুধুমাত্র ইবনে কাইয়ুম হযরত মু'আবিয়ার মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। 


4243 395 45৮6৩ 0৬ ৩৪ পর ০০ 2 ৮১৩ 0৫০1০ ০৬১৬ 
১8015244162 দে এ ০১০] এ 
আবৃল মিনহাল বলেন__আমার এক শরীক বাকিতে রুপা বিক্রি করল। 
অতঃপর আমাকে এই ঘটনা জানালে আমি বললাম, এটা তো ঠিক হয়নি। 
আবুল মিনহাল বলেন-_আগে আমি এধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতাম । কিন্তু কেউ 
আমাকে বারণ করত না। একদিন বারা ইবনে আযেব (রো.)-কে বিষয়টা জানালে 
তিনি বললেন__আমরা যখন এধরনের লেনদেন করতাম তখন রাসূল (সা.) 
মদীনায় আগমন করেন। হুযূর (সা.) আমাদেরকে বললেন-__ 


- ০১ ১৫৪ শী ০৮৬ 0১ 4 ০০০9০ ৯ নর 0৩৮ 


অতঃপর ইবনে আযেব (রা.) বললেন-_তুমি যায়েদ ইবনে আরকামের কাছে 
যাও (এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখ) তিনি আমার চেয়ে বড় 
ব্যবসায়ী । 


আবুল মিনহাল বলেন-_আমি বারা রো.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে 
তিনিও এরকম জবাব দিলেন। এ ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, সাহাবাগণ ছিলেন 
খুবই বিনয়ী। একে অপরের মর্যাদার ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন। এর দ্বারা 
একথাও বুঝা যায় যে, এক আলিম কর্তৃক অপর আলিম থেকে ফতওয়া যাচাই 
করে নেয়া উচিত। 


শট 


পা টেলি চে তে 
রা 
& পলা ১৬ ০ ঘা পাতি ঠেলা পা ১৯ ৮৬ পা পানি 8 পাঠে পাটির পা 
পা রা রা রা 
পা পাপা, চে পানি রা বাতির পা পার্টি পা পু রিনি ৫ পলি, পর্ব কু পা পসির পা টিলা পা ডেলে ৪ 
72৩ 6-৮ 0৮৮1 ০৮ ০৯৩ সি১৪ ১০৯ ৮5 9 ছল 2৮০০ 
পা রা রা পার্ট লা পা 
৫ চলা চপ পারত | বি বিধি চিতল লি পারত 0৬ ৰ ০ ৬ 2 
১০০০৪ 1 ৮:৮৪ ১১১০৪৭) ৮৯ ৭৯০ ০40) 4০) 
৫ পা ০৮ ৬০ পা ++ ৭: ০4০ এ ৯৮১ 

৮০ নিপার্ণা 


না ট্ পে], নটি রি চে এ ৰ ৮ এ রঃ টিতে নিসেলা 16 5 
শির চা ক ন 
১১১: ১3 0টি টিন ১ 4১০ 4] ০০ 4৩ ১৮০০ শির্ক) রি স” 


ঠহসতকিিররতিত্রডত৬৪৬১৩০৯৬৩৪৬০৬৮ডইডক ৯৪৩৬ ৬র৪৯লএক রড রররডররডডডর ৬ $৪৪৪৬র রও ডও্ররওিডনকরউউডডডডচরওরডিউকডকডর ডর ওজউনকউরররচডকচচরক তত ডডরকড০ক৪৪৪০৬৪৪ ৪৪৪৪৪ ৪কচডরকবরজত১ 


রাসূলের (সা.) কাছে খায়বর অবস্থান কালীন বিক্রয়লন্ধ গনীমতের একটি 
হার আনা হলো যাতে স্বর্ণ ও পুঁতিদানা বিদ্যমান ছিল। রাসূল (সা.) হার থেকে 
স্বর্ণ আলাদা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন-_স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ 
লেনদেন করলে সমান সমান করে করতে হবে। 

ফায়দা £ ফুযালা ইবনে উবাইদ আনসারী আউসী শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ 
করেন। তিনি বদরের যুদ্ধ ছাড়া বাকী যুদ্ধগুলোতে শরীক ছিলেন। মিসর ও 
সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন । হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) তাকে 
দামেক্কের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ৫৩ হিজরী সনে দামেক্কে ইন্তিকাল 
করেন । আল ইসাবাহ-খগ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০১ 


মাযহাব সমূহ 

স্বর্ণ, রৌপ্য যদি অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রিত থাকে সেগুলোকে খালেস 
স্বর্ণ বা রৌপ্যের বদলায় বিক্রি করা, এমনিভাবে সুদজাতীয় অন্যান্য বস্তু (যেমন 
গম) অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত থাকে তাহলে' সেটাকে খালেস গমের বদলায় 
বিক্রি করা জায়িয আছে কিনা এ সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে। 

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে এটা নাজায়িয। বেচতে হলে পৃথক 
করে বেচতে হবে। সোনা, রুপা, গম সবগুলোর একই হুকুম | এটা শুরাইহ 
ইবনে সীরীন ও নখয়ীর মাযহাব । 

২। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন__ €-৮+৮-এর মধ্যে স্বর্ণ যদি অন্য বস্তুর 
৮০ হয় অথবা এ “অন্য বসত” স্বর্ণের 4০ হয় তাহলে ₹-£ জায়িয। অন্যথায় 
পৃথক করে বিক্রি করতে হবে। 

৩। ইমাম আবূ হানীফা, সাওরী ও হাসান ইবনে সালেহ রেহ.)-এর মতে 
স্বর্ণের সাথে অন্যান্য বস্তু মিলিয়ে বিক্রি করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে 
এক পদ্ধতি জায়িয বাকিগুলো নাজায়িয। 

পৃথক স্বর্ণ যদি অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণের তুলনায় পরিমাণে বেশি হয় 
তাহলে (₹-:£ জায়িয। পৃথক স্বর্ণ মিশ্রিত স্বর্ণের বরাবর হয়ে বাড়তি অংশ সেই 
বস্তুটির মূল্য হিসেবে গণ্য হবে । 

পক্ষান্তরে অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণ (৮$,% ৯১) পৃথক স্বর্ণের (২২৯১ 


১২) তুলনায় পরিমাণে কম হয় অথবা সমান সমান হয় অথবা পরিমাণ অস্পষ্ট 
থাকে তাহলে এই তিন পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নাজায়িয হবে। 


হরজকনতকর৮০করবহদ৮০৭৪৯১৮৪৪৪৫৬৪৪৪৭৪৫৪%৪৪৪৬৪ জর রগীজরউরড রকি ক8৮জতিউরত ডক িরকনরাউকডরনতউ নরম ৬র রর উক্ত রকবারুরুডডউউনাডরররিকরকরারারতকরডরররাকররিরকডরকককডত ররর রত তউকবত 


কম হলে কম বেশি হওয়ার কারণে, বরাবর হলে স্বর্ণের বদলায় স্বর্ণ 
বাদযাওয়ার পর এ বস্তুটি বিনিময় ছাড়া হওয়ার কারণে এবং পরিমাণ জানা না 
থাকার ক্ষেত্রে সুদের সম্ভাবনা থাকার কারণে €- নাজায়িয । মোটকথা সুদের 
সম্ভাবনা থাকার কারণে এই তিন পদ্ধতি নাজায়িয । 


ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর রেহ.) দলীল 

ইমাম আহমদ ও শাফেঈ (রহ.) হযরত ফুযালাহ ইবনে ওবাইদ (রা.)-এর 
হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন । যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর (সা.) হার থেকে 
স্বর্ণ আলাদা করার আগে একে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে এক 
রেওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে তবেই বিক্রি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। 
হুযুর (সা.) বলেন, 44 (৮৮ 6৮3 হাদীসে পৃথক করার আগে বিক্রি 
করতে বারণ করা হয়েছে, চাই মূল্য (১৯১) কম হোক বা বেশি । 


হানাফীদের দলীল 

১। বিভিন্ন হাদীসে স্বর্ণ-রৌপ্য সমান করে বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
এবং কমবেশিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 

সুতরাং যেক্ষেত্রে কমবেশি হবে অথবা কম বেশির সম্ভাবনা দেখা দিবে 
সেক্ষেত্রে লেনদেন হারাম হবে । কিন্তু আমাদের আলোচ্য মাসআলায় ১৮৫০ ৯১ 
(পৃথক স্বর্ণ) ৮৪৮৮ *-৯১ (অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণ) এর তুলনায় পরিমাণে 
বেশি হওয়ার কারণে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এজন্য এটা নাজায়িয 
হবেনা। 

২। উল্লেখিত পদ্ধতি জায়িয হওয়ার স্বপক্ষে একদল সাহাবা ও তাবেঈনের 
কাটি রিনা, 


54 টি পাপাঠর্প কলা ৯ তে ৪৯ পা ৪ ১৮৯ 


পা ৬৪ নর রাত রা টি ৮$ পালাতে 


ভি 12: 2৩০ ৮5 3 ০ রর 1552 ঠা 


হসটসসি্ততকহতররকররতিডিতরঠবকউ ডক রক ৯িককড$ক চর চরিত ৮ররকিটডকডতনার ররর ররিকররররডব রর কউরডডর ররর তররররারকরতরার রও কিওকরড৬কডকচররিররিড৪$ডকডওওটিডরকজডক+ 


হযরত আলী (রা.) একবার খুতবা দেয়াকালীন এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললো, 
আমীরুল মুমিনীন! আমাদের এলাকার এক সম্প্রদায় সুদ খায়। হযরত আলী 
(রা.) বললেন কীভাবে? সে বললো-_-তারা স্বর্ণ-চান্দি মিশ্রিত পাত্রকে চান্দির 


বিনিময়ে বিক্রি করে। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) মাথা নিচু করে 
বললেন-__ 3 “না এতে কোন সমস্যা নেই।” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে__ 
০৯] | এলি 2 ০৮৪ পচ | ০৪ ০টি ৩ ৭৮০০৪ 
০১১৬ ০০৯]। ৮৮৮৮০ ০৪ ৮5 পতি জে ০10) ৯০৯1৪ ০৮৪৬ 
(স্বর্ণ খচিত তলোয়ার দিরহাম দ্বারা বিক্রি করাতে কোন সমস্যা নেই)। 

সাহাবী তারিক ইবনে শিহবা (রা.) বলেন__ 
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এমনিভাবে ইবরাহীম নখয়ী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম ইবনে 


আব্দুল্লাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন, কাতাদা (রহ.) প্রমুখ তাবেঈ 
থেকে এ ধরনের ফতওয়া বর্ণিত রয়েছে। 


আহনাফ হযরত ফুজালাহ (রা.)-এর হাদীসকে এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করেন যেখানে পৃথক স্বর্ণ (১৫০ ₹-৯3) মিশ্রিত স্বর্ণ (২, *-৯১) এর তুলনায় 
পরিমাণে কম বা বরাবর হয় । আর ফুযালার (রা.) রেওয়ায়াত দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট 
হয়ে যায় যে, তিনি যে হারটি ক্রয় করেছিলেন এর মধ্যে বার দীনারের চেয়ে 
বেশি স্বর্ণ ছিল। আর তিনি এটাকে মাত্র বার দীনার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন । এ 
কারণে হুযুর (সা.) নিষেধ করেছিলেন । 

আর হুযুরের সা.) বাণী --7 ৮০৮6০ ২-এর ৮ ১০০। ৮৬ 
তথা হুযূর (সা.) কমবেশির -৮০-এর আশংকা থাকায় এ কাজ করতে 
বারণ করেছেন। কেননা আমজনতা এতটুকু বাচ বিছার করার সুযোগ খুব কমই 
পায়। 


এদেরকে যদি পৃথক করা ছাড়া বিক্রি করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে 
সুদের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে নসীহত মূলক রাসুল 


হব চত্রন৮৯৪৬৪৫৪৪ক৮ ৪৯৬০৮৬৯৪১৪৪ ৪৪৪ড ৮৪ রর ৪৪৮৪৪৬৪০৪৪৪ ৪৪র ডর ডর জরচউরক৪র৮৪৪৮৪৮৩ড বকর কম করর৪র৪৪ড (ডর ডিও ররর ররর উচডওরারিররররডর ট্রিট জকররকটিন্ররররর তরি ডি ত ত্র নতর চিত 


(সা.) এ কাজ থেকে বারণ করেছেন৷ এ কারণে রাসূল (সা.) পৃথক করার পর 
বিক্রি করার অনুমতি দিয়ে বলেছেন__ ০)১+ 7১ ₹-১ ১৮ ৮-৯৭। মতলব 
হলো__নিশ্চিতভাবে সামঞ্জস্য-বরাবরি পাওয়ার পর লেনদেন করবে । 

সুতরাং পৃথক করা ছাড়াই যদি সমান সমান করা সম্ভব হয় তাহলে ₹₹ 
সহীহ্‌ হবে। 

এমনিভাবে এ-..৪ ৮৮-এর মধ্যে পৃথককরণটা +(০, বাস্তব পৃথকীকরণ 
হতে পারে আবার ০।১৮.. পাওয়া যায় এরকম যেকোন কিছু (5 ৯০) 
উদ্দেশ্য হতে পারে । সামগ্রিক দিক বিবেচনায় আহনাফের এ৯5 প্রাধান্য পাওয়ার 
যোগ্য। 


৪ তা নি লি 2 তি 


পা £ ৪ ঠা ডি লিপাণা পঠিত তা টিলান্িত 
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খাদ্যকে খাদ্যের বিনিময়ে বরাবর করে বিক্রি করার অর্থ হলো__ খাদ্যকে 
যদি একই জাতের খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে সমান সমান হওয়া 
জরুরী । যেমন__গমকে গমের বিনিময়ে কিংবা যবকে যবের বিনিময়ে বিক্রি 
করা । আর ,...:৯ ভিন্ন হলে সর্বসম্মতিক্রমে ৮০ জায়িয | সুতরাং যদি যবকে 
খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে কমবেশি করা যাবে । কেননা হুযূর 
(সা.) বলেন__ 


পা তি £5 চে ৪ কা গে পা পা 
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সুতরাং গম ও যব দুট ভিন্ন জাতের খাদ্য হওয়ায় কমবেশি করা জায়িয 
হবে। 

অবশ্য ইমাম মালেক (রহ.) কাছাকাছি বস্তু হওয়ার কারণে গম ও যবকে 
এক ১..৯-এর হুকুমে গণ্য করেন । সে হিসেবে এ দুটির মধ্যে কমবেশি জায়িয 


হবেনা । ইমাম মালেক (রহ.) হযরত মামার ইবনে আব্দুল্লাহর (রা.) রেওয়ায়াত 
দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, তিনি স্বীয় গোলামকে গমের বদলায় যব খরিদ 


করার জন্য বাজারে প্রেরণ করেন। গোলাম বেশি পরিমাণ যব নিয়ে ফিরে 
আসলে তিনি তাকে ধমক দেন এবং ফিরিয়ে দিয়ে বলেন-_31 ০১৯০৭ 


তঠসসঠিতওকদবদ$দ৪৮৪৪৮৪৪৪৬৪ ৪৪টি কদ ডর ৮৪৮৪৮৪৭৮৪৮৪ ৪৬ ররর ৪৪৪৪৪ করজকটিরিউরকডকরানীরডডরডরররজররর রতন রড ৬৮৪৮৪৮৮৪৪৪৪ ৪৪৪৪০জটকডররডরুররডরকরাও করত ররজতরহ ওক, 


৯:১২ সমান সমান করে নিয়ে আস । অতঃপর ১০) ০-৮।-এর 
হাদীস শুনিয়ে দেন। 

কিন্তু ইমাম মালেকের এই দলীল সহীহ্‌ নয়। কেননা তাকে যখন বলা 
হলো-_এটা তো যব, গমের ০» থেকে নয়। তখন তিনি বললেন__ 51 
(১৮ 9। -৯-তিথা তারপরেও আমি এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের 
ক্রয়-বিক্রয় হবে বলে আশংকা করি । এর দ্বারা সাফ একথা বুঝা যায় যে, তিনি 
তাকওয়া ও বুযুর্গীর কারণে এরূপ করেছেন-হারাম হওয়ার কারণে নয় । 

আর ৮৮৮0 *৮৮৮)। বলতে সব ধরনের খাদ্য উদ্দেশ্য নয়। কেননা 
খেজুর ও গম ১০৮ হওয়া সত্তেও সর্বসম্মতিক্রমে এর মধ্যে ৮৮০ জায়িয । 
বরং হাদীসের অর্থ হলো, যখন এক জাতীয় খাদ্যকে এ একই জাতের খাদ্যের 
সাথে বিনিময় করা হবে তখন বরাবর হওয়া জরুরী | 
ও ০৮০১৮ শীত 09 2020৯ ভি 01 2 হী 219 502০৯ 21 ০৯ 
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3175:1181561757585551572191951-7215 
বনী আদী কবিলার এ ভাইয়ের নাম সাওয়াদ ইবনে গাযিয়্যা । তিনি দুই সা' 
খারাপ খেজুর দিয়ে এক সা" উত্তম খেজুর গ্রহণ করতেন। হুযূর (সা.) একথা 
শুনে বললেন__ 1১৯) *£; 3 এরূপ করো না। যেহেতু তিনি মাসআলা জানতেন 
না এজন্য রাসূল (সা.) তাকে ভতসনা না করে শুধুমাত্র ভবিষ্যতে এরূপ না করার 
জন্য সতর্ক করে দেন। 
কিন্তু হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতা দুনিয়াবী হুকুমের ক্ষেত্রে মা'যূরের আওতায় পড়ে 
না বলে রাসূল (সা.) চুক্তি ভঙ্গের নির্দেশ দেন। 


২৯ ১1১০০ ৮721 পি ৯1১4৩ শোিদিপ। ৮ :০১৮]। ৮5 4০৬৯ 

৬৮৮৯৯ ১), ৮৪০৯ অর্থ উত্তম খেজুর । ₹-২+-)। অর্থ হলো £ ভালো-মন্দ 
মিশানো খেজুর । হুযূর সো.) খায়বরের যাকাত উসূলকারীকে সুদ থেকে 
বাচানোর এক কৌশল শিক্ষা দেন যে, মিশ্রিত ওই খেজুর বিক্রি করে সেই টাকা 
দিয়ে ভাল খেজুর ক্রয় করবে । উদ্দেশ্যও হাসিল হলো, সুদ থেকেও বাচা গেল । 


শরয়ী হীলা 
শরয়ী হীলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-_ 


2১ ৫০ পা ৮৮9৯৯ ৩4 ৮ পে ৭৪ ৮৮:৮৩ ৯৪১ পা 
০৩০৮০ চি ১১০ ০1১০০। 


“বেধ কোন পন্থা অবলম্বন করে এক হুকুম বদল করে অন্য হুকুম গ্রহণ 
করা ।” 


যদি সেই 24...15 (পন্থাই) অবৈধ হয় তাহলে হীলা জায়িয হবে না। কোন 
আলিম এর অনুমতি দেন নি। য়েমন-স্কামীর হাত থেকে বাচতে স্ত্রী মুরতাদ হয়ে 
গেলো-যাতে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। বনী ইসরাঈল এ ধরনের হীলা করত। 
শনিবার দিনে তাদের শরীয়তে মাছ শিকার করা নিষেধ ছিল। তারা দরিয়ার 
কিনারে হাউজ বানিয়ে দরিয়া থেকে হাউজ পর্যন্ত নালা সংযোগ করত । শনিবার 
ছাড়া অন্য কোন দিনে মাছ দেখা যেতনা । এদিনে সমুদ্রের ঢেউয়ে মাছ এ নালা 
দিয়ে হাউজে গিয়ে পড়ত ৷ কিন্তু পানি কম ও হাউজ গভীর হওয়ার কারণে মাছ 
বের হতে পারত না। এরপর রবিবারে তারা মাছ ধরত । যদিও তারা রবিবারে 
মাছ ধরত কিন্তু মাছ ধরার মূল সূচনা হতো এ শনিবারই । এ কারণে হারাম 
হওয়ার হুকুমের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসত না। এমনিভাবে চর্বি হারাম হলে 
তারা একে গলিয়ে ওদাক নাম দিয়ে ব্যবহার করত । কিন্তু শুধু নাম পরিবর্তন 
হওয়ায় যেহেতু মূল বস্তু (০৪১৪৯) পরিবর্তন হয়না এজন্য একে হালাল বলা 
যায়না । মোট কথা তারা জায়িয পন্থা (22...5) পরিহার করে অবৈধ পন্থায় 
হীলা করত । এ কারণে এই হীলা হারাম বলে গণ্য হত। 

খায়বরের আলিম কর্তৃক দুই-সা" খেজুরের বিনিময়ে এক সা" খেজুর কেনা 
কমবেশি হওয়ার কারণে সুদ হয়ে যেত। এ কারণে রাসূল (সা.) উল্লেখিত পন্থায় 
হীলা করার তদবীর শিখিয়ে দেন। আর এই পন্থা ছিল সম্পূর্ণ শরীয়তের 


ক+৬৪ ররর 88 ক রিিকরিরর%৮৯৫৪৯৫৪৪৫৮৪৪৪৬৪৪৪৬ররব৪৪৪৪৫৩৪ক রন কন৪৬ ৪৪৪ ডর কতক তভখারাউরকতরারাকরত৮৪ ক জরডওররকরর উতর ৪রকজরএডজকড ররর 6৪র৮৪রর ৬, 


অনুকূলে । কেননা দিরহাম দিয়ে খেজুর ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি জায়িয এতে কোন 
সন্দেহ নেই । সুতরাং সুদ থেকে বাচতে এই হীলা অবশ্যই জায়িয ও প্রশংসনীয় 
উদ্যোগ বলে বিবেচিত হবে। 

মোটকথা হীলা করার জন্য যে, পন্থা অবলম্বন করা হবে সেই পন্থা যদি 
জায়িয হয় তাহলে হীলা জায়িয হবে। আর পন্থা নাজায়িয হলে হীলা নাজায়িয 
হবে। 

হুযুরের (সা.) পক্ষ থেকে এই কর্ম পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, 
মুফতীর উচিত তার কাছে যারা ফতওয়া তলব করবে তাদেরকে এমন ফতওয়া 
দেয়া যার দ্বারা মাকসাদ হাসেল হয় আবার হারাম কাজও না হয়। এটা খারাপ 
কিছু নয় বরং প্রশংসনীয় উদ্যোগ । 


-১৮০-এর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমরের মাযহাব বিশ্লেষণ 


পা সিরা তারা ঠেলে পানি তো 


০৮০] ৪ ৮৮৮০০৪০৮৮০৮ টি 03 ৮0০৪ 


আবু নযরাহ বলেন-আমি ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাসকে ,০-এর 
ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা জানালেন এতে কোন সমস্যা নেই। 

১০০ বলা হয় নগদ টাকাকে নগদ টাকার বদলায় লেনদেন করা চাই 
সমান সমান হোক বা কমবেশি । এই দুইজনের কাছে ,)_ এ] |৯/) ওয়ালা 
হাদীসের সংবাদ পৌছেনি বলে তারা |. 811 |১৯)-কে জায়িয বলে ফতওয়া 
দিয়েছেন যে, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে এবং রৌপ্যকে রৌপ্যের বিনিময়ে কমবেশি 
করে বেচাকেনা জায়িয। হ্যা, বাকি বেচা নাজায়িয । তাদের ধারনা ছিল ।১+) শুধু 
বাকির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ 

কিন্তু তারা যখন শুনলেন -৩| 1১) তথা একই ১...৯-এর বস্তুর মধ্যে 
কমবেশি করাও সুদের অন্তর্ভুক্ত তখন তারা নিজেদের মত পরিহার করেন । আবু 
নযরাহ ইবনে ওমরের কাছে আবু সাঈদ (রা.)-এর হাদীস পেশ করলে তিনি 
নিজের আগের মত ত্যাগ করেন এবং ইবনে আব্বাস অন্যভাবে শুনে নিজের মত 
পরিহার করেন। 


আবু সাহবা বলেন__ মক্কা শরীফে একবার ইবনে আব্বাসকে এ ব্যাপারে 
জিত্দেস করলে তিনি এটাকে অপছন্দ করলেন (তথা হারাম বললেন)। 


৪৮%৪৮%%7%8883888686888র6 রন জউীচজকগরিরডড উকডঞ়রাদরওকড ড় রকিজরদরডররররাউর্ররর উর উরিকড়$র 8888 রএ জিরার রবির উর উজ রজররিতিরিরিউি ররর প্রিররররডুরারতরাররডরারররাডজক লাজ ডক জপ 


আবুল জাওযা (রা.) বলেন__একবার আমি ইবনে আব্বাসকে ৮৯১--]। 
জিতে *৯১--:-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেষ করলে তিনি একে জায়িয বললেন। 
| রাডার 


লি তঠে৯ এ ৪5 ৬ পা 
৩৪ ৮৯51 ৯৮৯ ৮: রে 


০১ ০৯12০ 
আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন-_আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম তুমি যে 
ফতওয়া দিয়েছ এটা কি হুযুর (সা.) থেকে শুনেছ না কুরানের কোথাও পেয়েছ? 
উত্তরে তিনি বললেন__ 241 ০০1১:৮]। ৮৪| (মুসলিম) 
মুস্তাদরাকে হাকিমে উল্লেখ করা হয়েছে__হযরত আবূ সাঈদ (রা.) ইবনে 
আব্বাসকে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করনা? কতদিন যাবত তুমি মানুষকে 
সুদ খাওয়াবে? তারপর তিনি হুযূর (সা.)-এর হাদীস শোনালেন। এসব শুনে 
ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন-_ 


চিঠি পচ রি £ চিতা ৪ পাটি 2, £* পা পলা 


সিরা চে 2 চলা পা চি তে তিতা 


চির 
এরপর তিনি কঠোরভাবে এ ধরনের লেনদেন করতে বারণ করেন । 
মোটকথা ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) নিজেদের পূর্বের মত পরিহার 
(6৯৯১) করেছেন। 
সুতরাং এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, |. )1 1৯) -তথা বর্ধিত অংশ 
হারাম । 
৫১:01 ০5| ৯২৮)| ৮০০। -এর ব্যাখ্যা 


12711727155 
এই তিনটি বাক্য হযরত ওসামার (রা.) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা 


যায় ।১;) শুধু তথা বাকির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ওদিকে )-০-)1 1১) হারাম হওয়ার 
হাদীস প্রায় বিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিমে আবু সাঈদ 


হরব888688র48%8ন8৬ রি দন নরক রিডররিরওকড ররর ওড়ার রকত৪8%8$র587888588 88 উ কর উকি কডতবাডজককডত বাড ওক উকররাডজ্রকডরার ও কক ররর ররর রক র888র189ক 


(রা.) ও আবূ বকর রো.)-এর রেওয়ায়াত, শুধু মুসলিমে হযরত ওসমান রো.) 
আবু হুরাইরা (রা.) ফুযালাহ (রা.)ও উবাদা (রা.)-এর রেওয়ায়াত এবং অন্যান্য 
কিতাবে অবশিষ্ট সাহাবীদের রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, 
হযরত ওসামার (রা.) বার্ণত হাদীসটি এই বিশজন সাহাবীর বর্ণিত রেওয়ায়াতের 
সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে। উল্লেখিত এই ছন্দ দূর করতে আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা: 
প্রদান করেছেন। যথা £ 

১। (০) 8 ইসলাম শুরু যুগে শুধু মাত্র বাকি প্রদানকে হারাম করা হয়েছিল, 
কমবেশি করা তখনও হারাম ছিলনা । পরবর্তীতে খায়বর যুদ্ধে এটাকে হারাম 


করা হয়। হযরত ওবাদা (রা-) থেকে বর্ণিত আছে ৮ 47114-01-5 


লে রা টিকা পালা লগে তত নতি 


৮৮৮১৯ ৮19 ০১5 +21) সুতরাং ওসামা (রো.)-এর হাদীস 1১,)1 (| 
2:৭1 ঞে5 মানসূখ হয়ে গেছে। 

২। (০2৯০০ : ২৮1 এ 14৮11 ৮৮ হাদীসটি মাত্র একজন সাহাবী 
থেকে বর্ণিত হয়েছে আর কমবেশি সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে বিশ জন 
সাহাবী থেকে । সুতরাং বিশ জনের রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত । 

৩। ১17 ঃ তাতবীকই উত্তম । অবশ্য আলিমগণ এর বিভিন্ন পদ্ধতি 
বাতলিয়েছেন। যথা ঃ ৰা 

(ক) রাসূল (সা-) পরিপূর্ণ (-£-..০) ভাবে বাক্যটি বলেননি বরং একজন 
প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে কথাটি বলেছেন। প্রশ্নকারী ভিন্ন জাতের দু'টি বস্তু 
যেমন-গমকে যবের বদলায়, সোনাকে কুপার বদলায় ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে 
জিজ্ঞেস করলে রাসূল (সা.) বলেছিলেন-_ 2 ৮..:11 ০ 1৯:১]। (০01 অর্থাৎ 


এসব বস্তু যদি বাকিতে লেনদেন করা হয় তাহলে সুদ হবে । হতে পারে হযরত 
ওসামা (রা.) প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শোনেননি অথবা শুনেছেন কিন্তু তিনি ধারণা 
করেছেন সর্বক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য এজন্য অন্যভাবে তিনি একথা বলেছেন। 


(খ) হুযুর (সা.) ৮5 এবং ১ বস্তুর মধ্যে £:১1৯২)-কে সীমাবদ্ধ 
করেছেন__যা আম্মার ইবনে ইয়াসারের ফতওয়া । যেমন রাসূল (সা.) বলেন-__ 


১7455 ও 412778০1৮91 8 5 552 ০০৬০ 
অর্থাৎ যদি 5795 বা, বস্তু না হয় তাহলে এর মধ্যে কমবেশি (4-০২5) 


৪৪৭০৬৬৪৭৪৬৭ ৬৪ ৪৪৪৫৪৪৪৮৬৫৪ ৫৪৪৪ জর ওএএরর ডক এরর রাজিরাররকনাজডক জননীর উজিরাডজডঞএকতরজররাডডরওখারাররাতওএরাতরররকিত ওর ডকচকরককরওর ররর উডউকডর ক, 


জায়িয। যেমন, এক গোলামের বদলায় দুই গোলাম বিনিময় করা । এসবের 
মধ্যে কমবেশি জায়িয বটে কিন্তু “বাকি' নাজায়িষ । 

মোটকথা 7.1 ৯০ 1৯৮11 ৮৮71-এর সম্পর্ক ১৮$ ৮২৮ এবং 
১)১ ৮১৪ বস্তুর সাথে কিন্তু রাবী একে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। 

(গ) 2৮০)1 ৩ 1১:৮। ৮৮০। বলে যে ».৮ করা হয়েছে এটা মূলত £ 
৯৮০১1, অর্থাৎ একথা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন-হাদীসে যে সুদকে 
হারাম করা হয়েছে এবং পরিহার না করলে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে এটা 
মূলত £ হএ_..:1 1১) তথা বাকিতে সুদ আদান প্রদান করা বিভিন্ন হাদীসে যে 
/-২)1 1১:)-কে হারাম করা হয়েছে এর গুনাহ তুলনামূলক প্রথম প্রকার সুদের 
চেয়ে হালকা । সুতরাং 2.২) ৪ 1১:০1 ৮৯১1-এর অর্থ ৯ 0১,451 ১ 
। 4720০ 2 595 এবৎ ০৮৪১৪ 0০ বলতে যে ।১+ বুঝায় সেটা 
হলো 2১... 1১) ফেতহুলবারী)। 


সুদী ব্যাংকে চাকরী করার হুকুম 
2 রতি ৬ পিল পি লারা লা শি টিলা পে রা টির 
১124001৮০40 0৮ 2: 003 ০45091০১2৬০ 
তে তা ঠেলা রা পাড়ের তা 


৪2 0 2 ০2১৯052 25এ 459 ০111 05 রর 


হুযূর (সা.) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, লেখক এবং সাক্ষীদের ওপর লা*নত 
করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান। সুদ লেখকের জন্য লা'নত করার 
কারণ হলো-_-এর কারণে সুদী কারবারে নির্ভরতা এসে যায় । এর ছারা বুঝা যায়, 
সুদী ব্যাংকে চাকুরী করা নাজায়িয। চাকুরীর মধ্যে যদি এমন দায়িত্‌ বর্তায় যার 
দ্বারা সুদের সহযোগিতা করা হয় তাহলে এটা দুই কারণে হারাম । যথা £ (১) 
গুনাহের সহযোগিতা করা হয়, €২) হারাম উপার্জন দ্বারা মজুরী গ্রহণ করা। 
, চাকরীর অবস্থায় যদি সুদের সাথে কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা নাও থাকে তথাপি হারাম 
মাল থেকে মজুরী গ্রহণ করায় তা হারাম হবে। হ্যা যদি এ ধরনের কোন ব্যাংক 
পাওয়া যায় যার অধিকাংশ আয় হালাল, তাহলে এ ব্যাংকে এমন চাকরী করা 
যাবে যাতে সুদের সাথে সংশ্লিষ্টতা হয় না। 
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৩০৫৩৭ ৬৮১১ ০১০০০]। এপ ৮৪ 
রী 


৮৯৭ চে তা $ ৫৫52 ৮ 


৯ পচ ৯ পা পাঠ পাতা ঠে95 চে তারা গেরারা ঈিবাতা 
1০ ০৮ টিভি এ 142, ০ 
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রা 


সাদর নিস পি ইনি, ৫ টি 

.১০%টা ০5০৩৯) 

হুযুর (সা.) বলেন-হালাল বস্তুর হুকুম সুস্পষ্ট, হারাম বস্তুর হুকুমও সুস্পষ্ট । 

| দুয়ের মাঝখানে অনেকগুলো বিষয় আছে. যা সন্দেহজনক । বহু মানুষ এর 

কুম সম্পর্কে অজ্ঞ । যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু এড়িয়ে চলবে সে নিজের দ্বীন ও 

জ্জত হেফাযত করতে পারবে । আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে নিপতিত হবে 
স হারামে জড়িয়ে যাবে। 


এই হাদীসের গুরুত্ 


এই হাদীসের গুরুত্ব অপরসীম। যে কয়টি হাদীসের ওপর ইসলামের ভিত্তি 
এটি সেগুলোর অন্যতম । কেউ কেউ তো বলেই দিয়েছেন এটি ইসলামের এক 
হুতীয়াংশ। 


১। ০/৮)5১০০৭ী ৩।২। 4০০৮ ৭ পর ত ০০] 29-৭। ট৮ ০১ 
রর পাঠে তা উি পর্ণ পি আরারারাতা টি জরে এরি অলাণ্তা ৫859 
১। | ০2১০ ০৮ ০1৮০0 ০1১ ৮৮ ০৯০৯০ 91 
ইমাম দাউদ জাহেরী বলেন, এ হাদীস ইসলামের এক-চতুর্থাংশ। এ 
তাকরীর অনুযায়ী চতুর্থ হাদীসটি হল $ 
৯১ ৮৯১ টিটি পাপা চে ৯১০ 


। ১) ৮৯-:04254 পর লই সিটি 


এই হাদীসে খানাপিনা থেকে শুরু করে ইসলামের যাবতীয় বিধানের 
ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে । বলা হয়েছে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রত্যেক 
কাজ হালাল হওয়া এবং সকল সন্দেহজনক বস্তু থেকে বিরত থাকা চাই। 
তাহলেই কেবল নিজের দ্বীন ও ইজ্জত হেফাযত করা সম্ভব । 
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০১(৮৫+৮-5৮-এর ব্যাখ্যায় আলিমদের বিভিন্ন মত 

০,৫০৩ বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আলিমগণের 
বিভিন্ন মত রয়েছে । 

১। আল্লামা খাত্তাবী রেহ.) বলেন_ প্রকৃত অর্থে কোন বস্তু সন্দেহজনক নয় । 
কেননা আল্লাহ তা'আলা সব বস্তুর হুকুম বর্ণনা করেছেন, কোন বস্তু এমন নেই 
যার হুকুম বর্ণনা করেননি । অবশ্য এই বর্ণনা দুই প্রকারের । 

কে) 1 ০: অর্থাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা, যার হুকুম সম্পর্কে সবাই 
অবগত। 

(খ) ৪ ৮ ০৮: কিছুটা অস্পষ্ট বর্ণনা । যার হুকুম সম্পর্কে শুধু মাত্র খাস 
খাস আলিমগণ অবগত । যারা শরীয়তের উসুল এবং মাসআলা 4৮৮... 
করার যোগ্যতা রাখেন । মোটকথা ৩৮৫7৩ বলতে সে সব বিষয় উদ্দেশ্য 
সাধারণ মানুষ যার হুকুম সম্পর্কে সন্দিহান । 

আর এ থেকে বাচার অর্থ হলো ঃ হুকুম না জানা পর্যন্ত এ কাজে লিপ্ত না 
হওয়া । হুকুম জানার পর এ কাজে অংশ গ্রহণ করাতে দোষ নেই। 

২। ইমাম নববী (েহ.) বলেন-_ ০৮৫ হলো এসব বিষয় যার 
ব্যাপারে হালাল ও হারামের দলীল বিরোধপূর্ণ । মুজতাহিদ যদি কোন দলীলের 


ভিত্তিতে হালালের দিক প্রাধান্য দেয় তাহলে এই হালাল হওয়াটা সন্দেহ যুক্ত 
থেকে যায়। 


এক্ষেত্রে তাকওয়ার দাবি হলো এ থেকে বিরত থাকা । কেননা ইজতেহাদের 
মধ্যে ভুল হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। 

৩। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) ইমাম মাধ্রী প্রমুখ থেকে বর্ণনা 
করেন, এখানে ০৬০৩৮ বলতে মাকরূহ বিষয় উদ্দেশ্য । 

হাদীসে মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা বহু মানুষ 
নির্বিঘ্নে মাকরূহ কাজে জড়িয়ে পড়ে । তাই হাদীসে সতর্কবাণী এসেছে যে, 
মাকরূহ কাজই একসময় হারাম কাজের পথ উন্মুক্ত করে। 

৪ | কতিপয় আলিমের মতে এখানে ০/4--:- বলতে এসব মুবাহ কাজ 
উদ্দেশ্য যা থেকে বিরত থাকাই উত্তম । যেমন, হুযূর সো.) খোলাফায়ে রাশেদা 
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এবং অধিকাংশ সাহাবী উত্তম খাবার গ্রহণ করা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন ধারণ 
করা থেকে বিরত থাকতেন। 

মন্তব্য ৪ মাকরূহ ও মুবাহ কাজ সন্দেহজনক কিছু নয় বলে ৩য় ও ৪র্থ মত 
দুর্বল। প্রথম দুই মতই হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সমস্ত সন্দেহজনক বস্তুই 
উদ্দেশ্য। 


সন্দেহজনক বস্তুর প্রকারভেদ এবং এর হুকুম 

সন্দেহজনক বস্তু দুই প্রকার । 

১। সাধারণ জনগণকে সন্দেহের মধ্যে নিপতিত কারী ০4০ 

২। মুজতাহিদের জন্য সন্দেহ সৃষ্টিকারী ০4:4০ 

প্রথম প্রকার আবার দুই অবস্থা থেকে খালি নয় । হয়ত সাধারণ লোক হুকুম 
না জানার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং কোন মুজতাহিদকেও এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করেনি । এক্ষেত্রে সন্দেহজনক এই বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব । 

অথবা মুফতী সাহেবদের ইখতিলাফের কারণে সাধারণ জনগণ সন্দেহে 
পতিত হয় এবং কোন মুফতীকে অপর মুফতীর ওপর তাকওয়া ইল্ম কোন দিক 
বিবেচনায় প্রাধান্য দেয়া না যায় তাহলে এক্ষেত্রে ০৮4: থেকে বেঁচে থাকা 
মুস্তাহাব। 

এমনিভাবে যদি মুজতাহিদের জন্য সন্দেহজনক অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলেও 
এর দুই সূরত। হয়ত ইজতেহাদ না করার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে অথবা 
দলীলসমূহের বৈপরিত্যের (27১1 ০১৮০) কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এক 
দলীলকে অপর দলীলের ওপর ৮:৯০ দেয়া যাচ্ছেনা । বর্ণিত দু'টি ক্ষেত্রেই 
সন্দেহজনক এসব বস্তু থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব । 
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হ্যা, যদি হালাল হওয়ার দলীল হারাম হওয়ার দলীলের ওপর প্রাধান্য পায় 
তাহলে এক্ষেত্রে বিষয়টা কিছু হালকা হবে এবং এথেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব 
হবে, ওয়াজিব নয়। 


21৮০1 ৬5 ৮৮5১ ০৩ দি1 এ ড5১ ০এর ব্যাখ্যা 


যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হবে সে নিশ্চিতভাবে হারামে লিপ্ত হয়ে 
যাবে কারণ £ 
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১। মানুষ যখন সন্দেহজনক বস্তুতে লিপ্ত হয় তখন সে একে হালকা মনে 
করে । এতে করে ছ্বীনের ব্যাপারে সে বেপরোয়া হয়ে যায় । শেষ পর্যন্ত হারামকে 
হারাম জানা সত্তেও নিদ্ধিধায় এতে মশগুল হয়ে যায়। 

২। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে লিপ্ত হয় তার অন্তর অন্ধ হয়ে যায়৷ এতে 
সে হারাম কাজে লিপ্ত হয় এবং এ ব্যাপারে সে কোন ভ্রক্ষেপও করেনা । 


৮১৯] ০৯৮ ৮৯০ ৮০৮)৮-এর ব্যাখ্যা 

».০)৬ ০৮ বলা হয় এ জায়গাকে যা বাদশার জন্য সংরক্ষিত। এতে 
অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে । সাধারণত ঃ শব্দটি চারণ ভূমির অর্থে প্রয়োগ হয়। 
আরব বাদশাদের অভ্যাস ছিল তারা বিশেষ কোন চারণ ভূমিকে নিজেদের জন্য 
খাস করে নিত। অন্য কেউ এতে প্রবেশ করলে তাকে কঠোর শাস্তি দিত। এজন্য 
রাখালরা এ থেকে নিরাপদ দূরতে নিজেদের বকরী চরাত । কেননা তারা আশংকা 
করত যদি সামান্য অসতর্কতার সুযোগে বকরী, ভেড়া এতে মুখ দেয় তাহলে 
শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। 

রাসূল (সা.) সর্বজন পরিচিত ,».» শব্দ দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন এভাবে 
যে, আল্লাহর ৮.৮ হলো হারাম বস্তুসমূহ, সন্দেহজনক বস্তু এর আশেপাশে 
বিদ্যমান । সুতরাং হারাম থেকে বাচতে হলে এগুলো থেকে বাচতে হবে। 

হযরত হাসসান ইবনে সিনান রহ.) বলেন, তাকওয়া এবং বুযগীরি চেয়ে 
সহজ কোন বিষয় নেই। সন্দেহজনক যাবতীয় বস্তু পরিহার কর, সন্দেহমুক্ত বস্তু 
পালন কর, সহজেই তাক্ওয়া হাসিল করতে পারবে । 

ইমাম বুখারী (রহ.) ৬৮4-১-১)। ১১. অধ্যায়ে সন্দেহজনক বস্তু 
পরিহার করার গুরুত্‌ ও তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষামূলক কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেছেন। 

যেমন ৪ (১) হযরত ওকবা ইবনে হারিছ (রা.) এক মহিলাকে বিয়ে করলে 
এক বৃদ্ধা এসে বললো-__তোমাদের দুইজন (স্বামী-্ত্রী)-কে আমি দুধপান 
করিয়েছি। কিন্তু এর স্বপক্ষে দলীল দীড় করাতে ব্যর্থ হয় সে। রাসূল (সা.)-কে 
এ বিষয়ে অবগত করার জন্য হযরত ওকবা (রা.) সুদূর মক্কা হতে মদীনায় 
আগমন করেন । আইন অনুযায়ী যদিও মহিলার দাবি যথার্থ ছিল-না তথাপি 
সন্দেহমুক্ত থাকতে রাসুল (সা.) তাকে বলেন-_€1-3 455 ৮১৪ 


যখন একটা কথা উঠছেই তখন তাকে নিয়ে ঘর করবে কিভাবে? 


চারার রাহানে 


২। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা.)-এর পিতার বাদীর গর্ভে জন্ম নেয়া 
পুত্র সন্তানের জন্ম ঘটিত ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে হুযুর (সা.) তাকে পর্দা 
বার আদেশ দেন। যদিও শরীয়ত অনুযায়ী অকাট্যভাবে পর্দা করা ফরয ছিল 
| 

৩ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.)-কে হুযূর (সা.) আদেশ দেন যে, 
মার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর শিকারে অংশ নিলে শিকারকৃত সেই প্রাণী 
ফ্লণ করো না, কেননা এতে সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হয় | _ _ুধারী খ ১, পৃষ্টা ৭৫-২৭৬ 


2৯৪১ পা ৩৮1 তি ০৪ 
অধ্যায় £ উট বিক্রি এবং এর আরোহণ (প্রভেদ) “২ -..| করার হুকুম সম্পর্কে 
১:54০৩ 3285555০৮৮৯ 
02480 ০০০1৮১6৯465 03 28905 ভি 


রা 
৯১ কা পা ডিতত 


চীন ৪ ৪ পাজি ডিসিপাতরা তা পাপা তা পান 
-€11 41০৮৮ পি 15৮ ০৮৯১ 2৮৫১ ০ ১ লিও 


হযরত জাবেরের (রা.) উটের ঘটনা 

মুসনাদে আহমদে' ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত 
োবেরের উটটি হারিয়ে গিয়েছিল । তিনি হুযুর (সা.)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম 
রা কালীন হুযূর (সা.) বললেন-__জাবের । কী হয়েছে তোমার? তিনি বললেন, 
[মার উট হারিয়ে গেছে। হুযূর (সা.) বললেন- অমুক জায়গায় উটটি রয়েছে, 
[ও গিয়ে। হুযুর (সা.) যেদিকে ইশারা করেছিলেন সেদিকে খোঁজা হলো কিন্তু 
ওয়া গেলো না। হুযুরের সো.) কাছে একথা বলা হলে তিনি আবার এ 
নায়গার দিকে ইশারা করলেন । কিন্তু এবারও পাওয়া গেলো না। তিনি সেখান 
থকে ফিরে আসলেন । হুযূর (সা.) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জাবের (রা.)-কে 
ললেন, একটু অপেক্ষা কর। অতঃপর জাবেরের (রা.) হাত ধরে হুযূর (সা.) 
যদিকে উট ছিল সেদিকে গেলেন। উটটি নিয়ে হযরত জাবেরের (রা.) হাতে 
রিয়ে দিলেন। তিনি উটের ওপর আরোহণ করলেন কিন্তু উটটি নেহায়েত দুর্বল 
ইল, চলতে পারছিলনা। হুযুর (সা.) অবস্থা দেখে দু'আ করলেন এবং লাঠি ছারা 
মাঘাত করলেন । এখন খুব দ্রুত চলতে লাগল সেটি এবং এত প্রত চলতে 
শাগল যে, হুযুরের (সা.) উটকেও অতিক্রম করে যেতে লাগল । 


॥রকিরউজরিকউরর৮৮০৪৮৭৪৮৪৪৪ক৪৪৬রকদকমীিত ররর রজনীর জরডনকরনরিকত কউ ৪ররজনীডরাডীকররকডকজকরককজডরচরযরচররজতরজরজকজকররজকরকক ররর উবারজউরউিউ ক ররকডিককর ক্রিক ক্রাকচককজকলক্বজক। 


জাবের (রা.) হুযূরের (সা.) কথা শোনার জন্য লাগাম টেনে ধরলেন । হুযূর 
(সা.) এ সময় বললেন__ 1--৯ ৯৯ ৬০ তোমার এ উটটি আমার কাছে 
বিক্রি কর। জাবের (রা.) বললেন_ বিক্রি কেন? আপনাকে. এটি হাদিয়া দিলাম 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু হুযূর (সা.) বেচার জন্য তাগিদ দিলেন (হাদিয়া হিসেবে 
নিতে রাজি হলেন না)। ফলে জাবের (রো.) বিক্রি করে দিলেন এবং বাড়ি পৌছ। 
পর্যন্ত আরোহণকে “৮.০. করলেন। মদীনায় পৌছে হুযূরের (সা.) কাছে 
উটটি সোপর্দ করলে তিনি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে এক কীরাত পরিমাণ বেশি 
দিলেন । জাবের (রা.) বরকতময় এই কীরাতটি সবসময় থলের মধ্যে রেখে 
দিতেন। হার্রা যুদ্ধে শামবাসীরা এটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। জাবের 
(রা.) মূল্য নিয়ে ফিরে আসছিলেন । হুযূর (সা.) লোক পাঠিয়ে তাকে আবার 
নন এবং বললেন__-তোমার কি এই ধারণা হয় যে, আমি মূল্য কম 

৭12? 

তুমি মূল্য ও উট সব নিয়ে যাও। সবই তোমার জন্য । এই ঘটনায় দেখা 
যায় যে, হযরত জাবের (রোা.) বাড়ি পৌছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার শর্তারোপ 
করেছিলেন। এর ফলে €₹_-+]। (১ ৮১১-এর মাসআলা এসে যায়। বিস্তারিত 
দেখুন। 

(৮৮৮11 ৬৪ ৮৬-এর বিস্তারিত বিবরণ 

মনে রাখতে হবে যে, এখানে শর্ত দ্বারা এ শর্ত উদ্দেশ্য যা ₹--+ --.৮-এর 
সাথে সংযুক্ত (০) হয় এবং এতে এমন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, 
--£5-এর সাথে যার কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা নেই। 


এই শর্তটা যদি হারাম হয় অথবা এতে প্রতারণার সন্তাবনা থাকে তাহলে 
সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ শর্ত করা হারাম । 


কিন্তু শর্তটি যদি হারাম না হয় অথবা এতে প্রতারণার সম্ভাবনা না থাকে 
তাহলে এর হুকুম সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে৷ 


আহলে জাহের এবং ইবনে হাযম একে নাজায়িয বলেছেন এবং বলেছেন 
এর দ্বারা ৮? বাতিল হয়ে যাবে । ইবনে শুবরুমা জায়িয বলেছেন তার মতে 
₹-:+ এবং ৮. উভয়টি সহীহ্‌ । 


ইবনে আবীলায়লা এবং ইবরাহীম নখয়ী ₹২-কে জায়িয এবং ৮৩-কে 
বাতিল বলেছেন। 


+5৯ঠত৩ঠত তিতির ক৬৬৪১৬৪৫১৪৬৪৬৬করর ৮৬৪ ৪৬৬ র৪০৪টডর ৪ জর ডডও ডর ডর ৪১৪৪ ডজররডজরটিটিরিরতরররজ্রর৬করউতহজতরভডরডরকউক রর রডচডর উজ ক ডততরডওডওল ডর রত ১৪৪৪৪ ৪৪ $৪৪৪৪৮৪৪৪১৪৭ ৪৪ এড ৪৪ ড৪চ ৪৬৫৪ 


আর আমাদের চার ইমামের মতে এর মধ্যে বহু তাফসীল রয়েছে এবং সে 
নুযায়ীই হুকুম আরোপিত হবে । 


১। হানাফী মাযহাব 


নিম্নোক্ত কিছু শর্ত করে ক্রয়-বিক্রয় করলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ্‌ হবে এবং শর্ত 
রোপে কোন সমস্যা হবে না। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ 


১। --£০-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শর্ত ২। +-০-এর উপযোগী কোন শর্ত ৩। 
হরহ যেসব শর্ত করতে মানুষ অভ্যস্ত সেসব শর্ত (01 0-,-5)। 

প্রথম প্রকার শর্তের উদাহরণ হলো, এই শর্তে বিক্রি করা যে, মূল্য অর্পন 
রার পূর্ব পর্যন্ত ৮২ বিক্রেতার কাছে আবদ্ধ থাকবে । অথবা কোন বাহন এই 


তৈঁ খরিদ করবে যে, ক্রেতা এর ওপর সওয়ার হবে । যেহেতু শর্ত করা ছাড়াই 
নব হুকুম কার্যকর হয় এজন্য শর্ত করায় নতুন করে কোন হুকুম আরোপিত 
[না বরং পূর্বের হুকুমই কিছুটা শক্তিশালী ও মজবুত হয়। অতএব এসব 
তকরা দ্বারা ₹--£ ফাসিদ হবেনা । 

রা যে, ক্রেতা মূল্যের বদলায় কোন বস্তু বন্ধক রাখবে অথবা কোন 
মানতদার বানাবে । এই শর্ত দ্বারা বিক্রেতার হক ১. তথা মূল্য পাওয়াটাকে 
শ্চিত করা হচ্ছে মাত্র। 

তৃতীয় প্রকারের শর্তের উদাহরণ হলো, যেমন এই শর্তে জুতা খরিদ করা 
» বিক্রেতা এটাকে পরিয়ে দেবে অথবা চামড়া ক্রয় করল এই শর্তে যে, এর 
রা মোজা বানিয়ে দেবে। এসব শর্ত জায়িয। 





রানি পে নি জিত এ পা স্ব পা ৯5 রা পু ০ 
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রা রা পা টে লার্া ৮ পাতা পা 
%১৮প:% নিলা তে 


- 6৩০৮ ৮৯৬] 

আর যেসব শর্ত উল্লেখিত তিন প্রকার শর্তের কোনটার মধ্যে শামিল নয় 
টা আবার দুই প্রকার । 

১। এমন শর্ত যা ক্রেতা, বিক্রেতা বা বিক্রিত বস্তুর জন্য লাভজনক (যদি 

ক্রিত বস্তু গোলাম বাদী হয়)। এই শর্ত দ্বারা ₹₹£ ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন 


্ভ ই কত কজঞজ ৬ কক 


এই শর্তে গম খরিদ করল যে, বিক্রেতা এটা পিষে দিবে অথবা কাপড় খরিদ 
করল এই শর্তে যে, বিক্রেতা সেলাই করে দিবে । এ ধরনের শর্তায়ন দ্বারা ₹-: 
ফাসিদ হয়ে যায়। 

২। এমন শর্ত যা ক্রেতা-বিক্রেতা বা বিক্রিত বস্তু (৫২) কারো জন্য 
লাভজনক নয় । যেমন এরূপ শর্তে জন্তু ক্রয় করল যে, এর ওপর সওয়ার হবেনা । 
এক্ষেত্রে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং ৮. সহীহ্‌ হবে। 

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেলো যে, 4৮, দুই প্রকার । এক. এমন 
শর্ত যা ,-০-কে ফাসিদ করে দেয়। দুই. এমন শর্ত যা নিজেই বাতিল, 
₹--কে ফাসিদ করতে পারেনা । 

৩। আরেক প্রকার শর্ত আছে যা *)3 হয়ে যায় এবং ৮; ও সহীহ্‌ হয়। এটা 
এঁ সমস্ত শর্ত শরীয়তের পক্ষ থেকে যা প্রদান করা হয়েছে। যেমন _ ₹০ ১৮৮৯ 
০০) ১৮১৮ * ৮০১৮৮৮ * ইত্যাদি । 


২। শাফেঈ মাযহাব 

যে সব শর্ত ১৪০-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং -০-এর উপযোগী শাফেঈর 
মতে সে সব শর্ত সহীহ্‌ বলে গণ্য । অবশ্য ইমাম শাফেঈ (রহ.) --৮৮-এর 
উপযোগী শর্তসমূহ (--এ * 01 ১১১ ৮০)-কে মানুষের প্রয়োজনের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ১.৪০-এর জন্য লাতজনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি 


৪ ৪5 তা ৪ চিল 2 চিত পোল তর 


বলেছেন__- ৫৮০] 42 ৮০১৩ ডা রব 2 এতো উন এও ওত ৮৮৭ 

কোন শর্ত যদি এই প্রকারের না হয় তাহলে সেই শর্ত গ্রহণযোগ্য নয় যদিও 
এর ওপর মানুষের ব্যাপক রীতি হয়ে যায়। 

সুতরাং এরূপ শর্ত কুরায় যদি ক্রেতা-বিক্রেতার লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে তাহলে ₹₹-+ ফাসিদ হয়ে যাবে । আর লাভবান না হলে শর্ত বাতিল এবং 
ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে । 

আহনাফ ও শাফেঈদের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, যেসব শর্তের ওপর 
মানুষের ০৮০ (ব্যাপক অংশ গ্রহণ) হয় সেগুলো আহনাফের মতে জায়িয আর 
₹১।৯-এর মতে নাজায়িয। 


1 বেশে 


৩। মালেকী মাযহাব 


এই মাসআলার ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব অত্যান্ত সৃষ্ষ 
এবং ব্যাখ্যাও অতি বিস্তর । আহনাফ ও শাফেঈ মাযহাব এবং মালেকী মাযহাবের 
মধ্যে পার্থক্য হলো-_আহনাফ ও শাফেঈর মতে শর্ত নাজায়িয হওয়া আসল তবে 
বিশেষ কয়েক কারণে শর্ত করা যায় (যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে) আর মালিকী 
মাযহাব অনুযায়ী শর্ত জায়িয হওয়াই আসল । তবে কয়েক ক্ষেত্রে শর্ত করা 


নাজায়িয ()-০1 )1১৮-1| ৮৮০ ১১--০5 | ১০০ ৮১১1 01৯৯ ০০৯5 
ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে মাত্র দুই ক্ষেত্রে শর্ত করা নাজায়িয। 

১। এমন শর্ত করা যা »-₹০-এর উদ্দেশ্যই বাতিল করে দেয় । যেমন-__এই 
শর্ত করল যে, ক্রেতা ৮-+*-এর মধ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা । 

২। এমন শর্ত করা যার ছারা ০ আদায়ে বিদ্ব ঘটে । যেমন এই শর্ত 
করল যে, ৮: সংঘটিত হতে হলে খণ দিতে হবে অথবা ক্রেতা এই শর্ত জুড়ে 
দিল যে, সে মূল্য পরিশোধ করলে মূল্য তারই থেকে যাবে! 

তার মতে এসব শর্ত বাতিল হিসেবে গণ্য । তবে ১-০-এর মধ্যে তিনভাবে 
এর কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে । 

১। ফাসিদ শর্তের কারণে ১৪৮ বাতিল হয়ে যাবে। এটা এ ক্ষেত্রে যখন 
শর্তটা ১-£০-এর উদ্দেশ্যকে বাতিল করে দেয় । যেমন এই শর্ত করা যে, ক্রেতা 
১০-এর মধ্যে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা । এক্ষেত্রে শর্ত ও আকদ 
উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে। 

২। ৮৩ বাতিল হবে বটে কিন্তু ১০ সহীহ্‌ হবে। এটা এ ক্ষেত্রে যখন 
শর্তটি ১৪০-এর উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হলেও এই অনুযায়ী আমল করাতে কোন 


সমস্যা নেই। যেমন স্ত্রী এই শর্তে বিয়ে করল যে তার উপস্থিতিতে স্বামী অন্য 
কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবেনা ৷ অথবা এই শর্ত করল যে, স্বামী তাকে কখনো 


তালাক দিতে পারবেনা । এক্ষেত্রে শর্ত বাতিল হবে কিন্তু ১.০ সহীহ্‌ হবে । 
৩। ৮. ,৬-এর কারণে ৪৪ বাতিল হবে ঠিক কিন্তু শর্তকারী ব্যক্তি 
যদি শর্ত প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে ১.০ সহীহ্‌ হবে । এটা এ সময় হবে যখন 


ক্রজহহিএিহতিনিকতরইডররততররজিড রড উতর রত রিওররিজঢরররিররররর ৪৫৬ কউ রিরররকিজর 338 ডররররঠঠরকুরররজরকঞ্উতডচওওর। 


ত্ওর হও রত ন৪৪৬%৬৪৪৪৪৪৪৪৮৬৬৬৪৪৪ ররর ৪৪ কওএড ডর তক চর জডিরতততওডকওত৬এডডজর ওজর এ৯৪৪৮৫৪এ৪ রড ডরররডরউিরিরররীক কতকরক ররর ররর রর জ্রারজজড জিত জতটীরতকজঠকাররত্রীরত তত তত 


শর্তটি ১; আদায়-পাওনার ক্ষেত্রে বিঘ্ব ঘটাবে । উপরোল্লিখিত তিনটি শর্ত 
ছাড়া বাকি সব শর্ত ইমাম মালেকের রেহ.) মতে বৈধ । যেমন_ বিক্রেতা এই 
শর্ত করল যে, ক্রেতা খরিদ গোলামকে আযাদ করে দিবে অথবা খরিদ জমিন 
ওয়াকফ করে দিবে অথবা এই শর্ত করল যে, বিক্রেতা বিক্রিত বাড়িতে কিছু 
দিন অবস্থান করবে । অথবা এই শর্তে জন্তু বিক্রয় করল যে, বিক্রেতা কিছুদিন 
এতে আরোহণ করবে ইত্যাদি । মোটকথা ক্রেতা-বিক্রেতার যারই ফায়দা 
হোকনা কেন শর্ত করা জায়িয। 

মালেকীগণ নিজেদের মাযহাবকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব মনে করেন। কেননা 
এতে সব হাদীসের ওপর আমল হয়ে যায় । আর এক হাদীসকে অন্য হাদীসের 
ওপর ০: দেয়ার চেয়ে সব হাদীসের ওপর আমল করাই উত্তম । 


8৪ । হাম্বলী মাযহাব 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্ধলের (রহ.) মতে যদি একাধিক শর্ত করা হয় 
তাহলে ৮, এবং ১.০ উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে । যেমন, এই শর্তে কাপড় 
ক্রয় করল যে, বিক্রেতা সেলাই এবং ধৌত করে দিবে । এখানে দু”টি শর্ত পাওয়া 
যাওয়ার কারণে ১৪০ ফাসিদ হয়ে যাবে । হ্যা, একাধিক শর্তও যদি ».০-এর 
সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ..৪০-এর উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় তাহলে +-£০ সহীহ্‌ 
হবে । যেমন একই সাথে “রেহেন” ও ₹-₹-% অর্পনের শর্ত করা । “এক শর্ত” 
হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদের মাযহাব ইমাম মালেকের মাযহাবের প্রায় 
কাছাকাছি, যদিও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 

ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার কারণ 

মতবিরোধ হওয়ার কারণ হলো, এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলো বিরোধ পূর্ণ । 
যথা ঃ 

১। হযরত জাবেরের (রা.) হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি উট বিক্রি করে 
মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে আরোহণ করার শর্ত করেছিলেন। যার দ্বারা বুঝা যায় 
৮৮২): ৮-৮%তথা.একই আকদে ₹-:+ এবং ৮৮১ উভয়টি সহীহ্‌। 

২। বারীরা সম্পর্কে হযরত আয়িশার রো.) হাদীস । হযরত আয়িশার (রা.) 
কাছে বারীরাকে তার মালিকরা এই শর্তে বিক্রি করে যে, তারা *3১-এর মালিক 


.ইযাছুল মুসলিম....... ০ 


হবে। আর তিনিও এই শর্ত মেনে নেন। রাসূলের (সা.) কানে এই সংবাদ 
পৌছলে, তিনি এটা অস্বীকার করেন এবং বলেন- মানুষেরা এ ধরনের শর্ত করে 
কেন? অতঃপর তিনি ₹-:+-কে বহাল রেখে শর্ত বাতিল করে দেন। এর দ্বারা 
বুঝা যায় ₹:£ সহীহ হবে আর ৮.৩ অনর্থক (বাতিল) হবে। 

৩। আমর ইবনে শোআইবের হাদীস ০১১ ₹-2£ ৩ ৬ এই হাদীস 
দারা বুঝা যায় ₹--£ এবং ৮ উভয়টি বাতিল। 


একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা 
আব্দুল ওয়ারিছ ইবনে সা'দ বলেন আমি একবার মক্কায় আগমন করলাম। 
ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইবনে আবী লায়লা (রহ.) এবং ইবনে শুবরুমা সে 
সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আমি আবূ হানীফাকে +৮৮)। ₹-* ₹-:-এর 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন ₹:+ এবং ৮০ উভয়টি বাতিল হয়ে 
যাবে। এরপর ইবনে আবী লায়লাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন__ ৫ 
জায়িয তবে 4১০ বাতিল। 


অতঃপর ইবনে শুবরুমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন__ 
(৮ এবং ৮১৪ উভয়টি জায়িয। 


আব্দুল ওয়ারিছ বলেন-__এরপর আমি আবু হানীফার কাছে গিয়ে অপর 
দুইজনের মন্তব্য শোনালাম। তিনি বললেন__ 


পা সিএ তি রা ৯ পানা 8১ প০ঠ5ঠ ৮ কড়ি 


ডি চি ভিন 5 মু 2.৮: 003 ০৬১১ এ 


পা ঠেলা চি পানি তা 1 পিতা বার 2৬ পাটি টে তে 
৮০০, ৮৮১০০ ৮০ ৮42 এ শ0। লতি 010৮5 
৮৩৮৮ 


এরপর ইবনে আবী লায়লার কাছে অপর দু'জনের কথা শোনালে তিনি 
নললেন__ 


জা 
৮ তত পে চি কালি লা পানি টে চি চিঠো রত লিপ রা ্‌ 


৮4505 ৩5 গা ০5 2৮৪ ০৮০৬৯ চস 0৮$ ৮ ৩১১ 


০২১১০৮৬৪৪৪৭ ৪৬ ০৯৮৮৭৮৪৮০৭২০ ০২৪১৪ ৪৪৪৯৪৪৪৪৪৪৪ ৩ ৪ক৪৭ ৯৪৩৯৮৪৪০৪৭৪ ৪৯৪০৪ ৪৪৪ রত কক উর গরত্রতিরতকউজরিডর তত উওউ এত ঙ্রককউতঠতরিতজিউিতকউতউ্তবক্জতিজতক্কাততিতিত তত সাত্রতততত 


৪ টি নবি 


শি 0 72755052101 ৮4001 0৮৮ 0০-১০ 


ত৮ জিও ৮ ঠে টিলানী তারা পা ৯০৫ 


১৮৮৮০ ০ তা (90 ০4৮৮৯] 
এরপর ইবনে শুবরুমার কাছে বাকি দু'জনের কথা শোনালে তিনি 
বললেন__ 


ক টি লি ৪ 


£€ রক লাঙিলাণা 8 টে ০৯১ পা পাঠিত ৬৬ নি £% 


০০১৫৩০১৮৪০৬ 22 


476 রর ত এ 


মোটকথা লেনিন ক ইমামগণ 
ইজতিহাদ অনুযায়ী হাদীসগুলোর মধ্যে সময় সাধন অথবা একটাকে অপরটার 
ওপর তারজীহ দেয়ার চেষ্টা করেছেন । 

হানাফীগণ ৮১১ ৮২ ১৮ ৮৮৫-এর ওপর আমল করেছেন । তবে শর্তকে 
এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে-_ যে. ক্ষেত্রে শর্ত করার দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা 
₹৮-*এর উপকার হয় এবং এর ওপর মানুষের ৮০ না হয়। 


আর হযরত আয়িশা ও জাবের (রা.)-এর হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। 
এই ঘটনা দু'টিতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এক. মতবিরোধের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার 
বা আদব । ইমামগণ মতবিরোধের ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল । 
কেউ কারো প্রতি কখনও আক্রমণাত্মক ছিলেন না। শ্রদ্ধার সাথে শুধু নিজের মত 
জানিয়ে দিতেন । ঘটনাটি তারই প্রমাণ । দুই. ইখতিলাফের ভিত্তি যে হাদীস ও 
কুরআন এ ঘটনাটি তার প্রমাণ । কেননা তিন ইমামই হাদীসের ভিজ্তিতেই তিন 
রকমের মত পেশ করেছেন। নিজের মনগড়া নয়। এ দু'টি বিষয় জানতে আগ্রহী 


পাঠক 7০1৯০ ...৮.-এর লিখিত ০:+41১ ৮০০] ১৮ ০ ১১১ ৯01 
এবং ৮৫০ 4401 ৮০১ ০৩5৪) মি) ০3১০৮ ০ ৮৮১০। ৬৯১৯১ কিতাব 
দু'টি পাঠ করতে পারেন। 


নি 
এই হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় 


এটি পাতা ৪১ $ পালা চে 8 পা ৪১2 


মূল আকদে শর্ত করা হয়েছিল । যেমন_ 1 £--৯ 4:0০ ০:37 


৬ ৯ ক ক ক ঝা 


কিন্তু অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় মূল আকদে শর্ত করা হয়নি। বিনা 
শর্তেই বিক্রয় করা হয়েছিল তবে রাসূল (সা.) অনুগ্রহপূর্বক সওয়ার হওয়ার 
সুযোগ দেন। সুসনাদে আহমদে সুস্পষ্ট ভাবে একথাই বলা হয়েছে । হযরত 
জাবের (রা.) বলেন__ 
1 422০1520545 ৮200 ১০০৭ ৪১৮৮1 ০৮০০ 


রা 
৪25 তে 2 তে তে পাঠে লা সে ৪০ পারা পা 


৩৯ *595 এছ ৮৯ ৩০১৩ ও ১০৩৪ ৩০০ ৮২৪০ ০পু 0 : ১৮৪ 


পালাল পো তো তি ৮5৮05 


22001 2 ০ ঠিও 2 পে ঠি ১রী ০5 ৮ শানে 003 
0 ্্ হ 00 ০৮১০0 

এই রেওয়ায়াত দ্বারা নুঝা যায় জাবের (রা.) উট হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন । 
পরে রাসূল (সা.) অনুগ্রহ পূর্বক তাকে সওয়ার হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। 
তিনি প্রথম প্রথম সওয়ার হতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু হুযুর (সা.)-এর বার বার 
তাগিদের কারণে তিনি সওয়ার হন। এই রেওয়ায়াত ছারা বুঝা যায় আকদের 
মূলে শর্ত করা হয়নি। 

তাছাড়া রাসূলের (সা.) অনুগহের প্রতি সাহাবাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। এরূপ 
ধারণাই করা যায় না যে, হযরত জাবের (রা.) এই আশংকা করছিলেন যে, হুযূর 
(সা.) তাকে ময়দানে ফেলে যাবেন! 

মোটকথা রেওয়ায়াতগুলো পরস্পর বিরোধ পূর্ণ হলেও আকদের সময় শর্ত 
করা হয়নি__-এটাই সুস্পষ্ট । সুতরাং হাদীসটি শর্ত জায়িয হওয়ার দলীল হতে 
পারে না। 

ইমাম ত্ৃহাতী (রহ.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয় করা রাসূলের (সা.) উদ্দেশ্য 
ছিলনা । বরং তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত জাবেরের (রা.) প্রতি এহসান করা । তার 
প্রতি এহসান করা দেখে অন্যরাও যেন আশাবাদী হতে পারে এজন্য রাসূল (সা.) 
বাহ্যিকতাবে ক্রয়-বিক্রয়ের পন্থা অবলম্বন করেছেন। 

তাইতো রাসূল (সা.) বলেছেন__“তুমি কি দারণা কর যে, কম মূল্য দিয়ে 
তোমার উট নিয়ে নিব? উট এবং দিরহাম সব তোমার । এগুলো নিয়ে নাও 
তুমি।” 


দরকার ডনবারনকঠজকউজিড জাত ৮৪৯৪৪ কউ ড্র ্রররুরররর্রতররররারডিিরিককারররউিকা উজির রাককরকরকজার ডর উড়উডকাডকরারাকাকররিররকরাককরডিকর ক ররীরাউকরররাউ ররর বরকারুররজরাররারারর কও 


আয়িশা (রো.)-এর হাদীসের জওয়াব 

আয়িশা (রা.)-কে হুযূর (সা.) বললেন__($_ 2 ০) ৮4১২ এ। 
১১৯) ৮৫) ৮৮7১1১এর দ্বারা ৮৮৩ এবং ৮₹£ উভয়টি জায়িয হওয়া বুঝায় । 
আলিমগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথা ঃ 

১। হুযূর (সা.) হযরত আয়িশা (রা.)-কে শুধুমাত্র ₹-:+-এর অনুমতি 
দিয়েছিলেন বারিরার মালিকদের জন্য *১3১এর শর্ত করার অনুমতি দেননি । 


ত্বহাভীর এক রেওয়ায়াত এ মতের সমর্থন যোগায়। হুযুর (সা.) আয়িশাকে 


বললেন__ ৮:/%] চি 47০ 27531 ৮4: 4১ ০৯৪৪ 
| যে সব রেওয়ায়াতে ০১৯) ৮) ৯৮৮-5।১এর লফ্য উল্লেখ করা হয়েছে 
ইমাম তৃহাভী ও ইমাম মুযানী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন__যদি এসব 
রেওয়ায়াত সহীহ্‌ ধরা হয় তাহলে ৮4] শব্দের *3-এর অর্থ হবে (৮৮০ অর্থাৎ 
১১১)। ৮৫০ ৬৮১ ৪। তথা বারিরার মালিকের ওপর এই শর্ত কর যে, 
তারা 3১ পাবেনা *3১ পাব আমি ।, 

তবে ইমাম খাত্তাবী, নববী, ইবনে দাকীকুল ঈদ এই জওয়াব ও ব্যাখ্যাকে 
রদ করার চেষ্টা করেছেন। 

২। ইমাম নববী (রহ.) বলেন-_ শর্ত করার এই হুকুমটি শুধু মাত্র এই 
ঘটনার সাথে খাস, এর দ্বারা আমভাবে হুকুম সাবেত করা উদ্দেশ্য নয় । 

হুযূর (সা.) প্রথমে শর্ত করার অনুমতি দিলেও পরবর্তীতে শর্ত বাতিল করে 
দেন! যাতে করে মানুষ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেয় এবং এথেকে বিরত 
থাকে। যেমন__আরবরা হজ্জের মাসে ওমরা করা দোষণীয় মনে করত । এই 
ধারণা দূর করার জন্য হুযুর (সা.) বিদায় হজ্জে হজ্জের ইহরাম বাধার পর এই 
হুকুম বাতিল করে দেন এবং ওমরা করার হুকুম দেন। 

বারীরার ব্যাপারে রাসূল (সা.) এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন । 

৩।.এক রেওয়ায়াতে এই শব্দ এসেছে 1৮১: 2৫555 (শি 
১2৫, (বুখারী)। এর দ্বারা বুঝা যায়, যে সব রেওয়ায়াতে ৮১২ এ ১| বলা 
হয়েছে সেখানে »»। তার আসল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এবং শর্ত করা না করা 


উভয়টার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে । অর্থাৎ তাদের জন্য *১১-এর শর্ত করা না করা 


শনি সতত তপতি গনিত রি তনিজতিকক্িউিটিতরিতিউ্তর কক রকএতজক জর দডডউরচরডচ৪৪৬৪৪৩৪৪কি ডর জরডউররতততিবককউকরডরডউরডতর উর দজ চনডরগরজিচররউর উজ রককউররর উঠ বনকউররচর৪৯৪ড৪৪৪ক৪৬র ৪ এড ও৩৪৪) 


এক বরাবর। আাদকারীই “85 পাবে। কুরআনে এ ধরনের বহু আয়াত 


টে কি 225 চে পপ 2 ঠেলা লি ৪ পান 
ঞ ক 


রয়েছে. 8 হো, ৮6) ০৫৮০০ 39৮ পি? 


৪ । কেউ কেউ এ জওয়াবও দিয়েছেন যে, “১১। ৮৫ ৮৮০০1-এর অর্থ 
হলো-_ হে আয়িশা! তুমি ওদের শর্ত মেনে নাও, ঝগড়া করতে যেওনা । 

সুতরাং ৮,--5।-এর অর্থ হচ্ছে (৮০5 অর্থাৎ (রূপক অর্থ) ১৮৯ 
হিসেবে এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 

৫। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন-_হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, 
আকদের সাথে *3১-এর শর্ত করতে হবে । হতে পারে আকদের পূর্বেই শর্ত করা 
হয়েছিল-_যা একটি ওয়াদা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং ,৯৮,-:1-এর অর্থ 
হলো-_তুমি 3 -এর ব্যাপারে তাদের সাথে ওয়াদা কর, অবশ্য ওয়াদা পূর্ণ করা 
জরুরী নয়। 

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এই জওয়াব প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 
এই ব্যাখ্যার কোন যৌক্তিকতা নেই । কেননা হুযুর (সা.) এমন কোন ওয়াদা 
করার নির্দেশ দিবেন না যা পুরো করার কোন ইচ্ছা নেই। 

৬। আল্লামা ইবনে হাযম (রহ.) বলেন-_প্রাথমিক অবস্থায় আযাদকারী ছাড়া 
অন্য ব্যক্তির জন্য *3১-এর শর্তকরার অনুমতি ছিল। আর এই সময়েই হুযুর 
(সা.) এরূপ শর্ত করার অনুমতি দিয়েছিলেন । পরবর্তীতে ১.) ,3১]। ৬.1 
--০। হাদীস দ্বারা আগের হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে। ইবনে হাজার এই 
জওয়াবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

উল্লেখিত ব্যাখ্যার কোনটিই প্রশ্রমুক্ত নয় ৷ তাই সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা হলো: 

৭। এটা একটা ফাসিদ শর্ত যার দ্বারা ₹--£ ফাসিদ হয়ে যায়। এই শর্ত 
পুরো করা না করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন। 

আর যে সব শর্ত পুরো করা বান্দার ইখতিয়ার বহির্ভীত সে সব শর্ত করার 
দ্বারা ₹২% বাতিল হয়না । যেমন-_এই শর্তে গোলাম বাদী বিক্রি করা যে, ক্রেতা 
আযাদ করলেও এরা আযাদ হবেনা । 

বিক্রেতার জন্য .১১-এর শর্ত করাও এই প্রকার শর্তের মধ্যে শামিল। 
কেননা শরীয়তের বিধান হলো, আযাদকারী , 4১-এর মালিক হবে । সুতরাং 


ইযাহুল মুসলিম-_-১৬ 


১ 5৮৪৪৬৪৪৪১৪৬৪৪০৪৪১৪৮৮০৪৪৪৫৪৪ক৪৪৪ ৪০৪ জর তএ৪৭ড৪রটডকডতিরওকজরওররিউকত্হচহরিকচডরই্ততিরকিডরতজরজকজ্জরনত্রজক্র্রহক্বউহিজটরডর্রজরডরউত৬৪রতওএরিউউিত্জতত ততক্রতরতউতিজতনউরতএিটিজরিউইিজভহতিগ তত শক শত 


অন্যের জন্য ,3)-এর শর্ত করা প্রত্যাখ্যান যোগ্য হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। 
৮৮%-এর মধ্যে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবেনা__ ৮ সহীহ্‌ হবে। 
পৌর রারারিরররা রাস 


০৭014 টি তারি নেতা 


34৮29472৮৮৯ ০ এ৮০ডি ভা 


৮৮৮)। 7০-২৮০০৮৩ ৮42৮899৮১৮0 ০০৪৪ ৩৮৮) 


৪১ চি তা ঠিবাঠেোপা চে তত ৯০৫ ঠা গরটি ৪ পে তর 


- ০০:৫০ ০৮০০ ০৪ 4৮০৩৩ 0০৯৯] ১৮৪ 
ফায়দা £ আহনাফের মতে যে সব শর্ত আকদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা 
আকদের উপযোগী অথবা এর কোনটাই নয় কিন্তু মানুষ অহরহ এ ধরনের শর্ত 
করে (১,৮:)| ০৮5 এরূপ) তাহলে তা জায়িয। যেসব শর্ত এগুলোর 
কোনটাই নয় সে সব শর্ত করার দ্বারা ৮ ফাসিদ হয়ে যাবে । মনে রাখতে হবে 
ফাসিদ হওয়ার মূল কারণ €।১:)| 1 ৮৮৮৮ তথা ঝগড়া সৃষ্টি হওয়ার 
সম্ভাবনা । ৮. ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে সুদের কোন হাত নেই। কেননা সুদ যদি 
৮5£ ফাসিদ হওয়ার ০২ (কোরণ) হতো তাহলে আহনাফ ০০4) ০৮০ 
এবং ০-এর কারণে এ ধরনের শর্ত করার অনুমতি দিতেন না। বর্তমান যুগে 
৮,১)। ০০ ₹৮£-এর ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। ব্যবসায়ীকে সুবিধার্থে যে সব 
শর্তে সুদ ব' ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই সেগুলোকে জায়িয ফতওয়া দেয়াই উত্তম 
হবে। 
১১0০ (৫1৯ 5556 ৬ ৮০০০০1১0155 5৮1551 01৯৯ ৪ 


অধ্যায় ঃ জন্তু ধার নেয়া এবং তুলনামূলক ভালো জন্তু দিয়ে 
ধার পরিশোধ করা মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে 


নি পা টিলা নি কাতলা লিলা টে [পা নি লা ৯ 

৮০০০175৮640 পিঠ 82০8০ 

০9095 / 6 9 ১৮ ১21 ০০ -798919৯ 
পা পাতা তা তি ০১ 


055০1 ১০১8৮ 22855522505 


্ পে রা সিঠঠপা বুনে 


৫: টি ০৯ ৩ মা 4৮৮ ০৬০০ 


হুযুর (সা.)-এর গোলাম আবু রাফে' (রো.) বলেন, একবার হুযূর (সা.) 
ভি ৬৬ ৯১৪০৪ 
সদকার উট আসলে আবু রাফেকে এ লোকের উট পরিশোধের নির্দেশ দেন। 
আবূ রাফে' হুযূর (সা.)-কে জানালেন উত্তম মানের রবায়ী উট ছাড়া অন্য কোন 
উট পাওয়া যাচ্ছে না। 


হুযূর (সা.) বললেন, এগুলোই দিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সেই শ্রেষ্ঠ যে ঝণ 
পরিশোধে শ্রেষ্ঠ। 


৮5 অর্থ, ছোট, অল্প বয়সী উট । ছয় বছর পেরিয়ে উট যখন সপ্তম বছরে 
পা দেয় এবং সামনের চার পাশের চার দাত গজায় তখন উটকে ,৯০) এবং 
উন্ীকে ২:-50৫) বলা হয়। 

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় জন্তু ধার নেয়া জায়িঘ | এটাই 213 7.1 -এর 
মাযহাব। তাদের মতে সর্বপ্রকার জন্তুর ধার নেয়া এবং 4. ₹:£-এর পণ্য 
বানানো জায়িয । তবে আহনাফের মতে জন্তু ধার দেয়া-নেয়া জায়িয নেই । কেউ 
নিলে সেটা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব । এর দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয নেই। 

কেননা ০০ (ধার) এর হাকীকত হলো, কাউকে এমন কিছু ধার দেয়া যার 
)- দেয়া সম্ভব । আর এটা এসব বস্তুতে হতে পারে যার | « আছে। যেমন-_ 
০১১০ « ০০১০৮ ও ০০১০৪ বস্তু । আর জন্তু যেহেতু ৩২ বস্তু নয় বরং 
*:_£)1 -১15১-এর অন্তর্ভুক্ত এজন্য এগুলো ধার নেয়া জায়িয নেই। এর স্বপক্ষে 
বহু হাদীস ও আছার রয়েছে । যথা ঃ 


পারাডিণাণ ক ার্ণ 2৬ ডে পপ ঠে তে 
৮৫61 ৮5201 লিলি ৩2৮৮৮ চল 22 (9) 


কত পা 2 তি 


- 22549: 91৮2৮ ০৮৪ 
রাসূল (সা.) বাকিতে প্রাণীর বদলায় প্রাণী বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। 
আল্লামা সিন্ধী (রহ-) বলেছেন, প্রাণী ধার নেয়াও €₹-৮+-এর হুকুমের 

অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু টাকা পয়সার বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা নির্ধারণ করলেও 

এগুলো নির্ধারিত হয়না । সুতরাং সমপরিমাণ টাকা পয়সা পরিশোধ করা 

৩৮)।১) তথা আসল যেটা ধার নিয়েছিল সেটাই পরিশোধ করার নামান্তর ৷ 

পক্ষান্তরে জন্তু-জানোয়ার নির্ধারণ করার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং এক প্রাণীর 


৪8848558585 8%58888568585882র8ঞতরীডিররকডিডর৬ক৪৪ ৪ কর ডকডওকররাকরর ররর ররঞচর্ররারারররকরক ররর রজাররাতরারারকরাকররকওকরররতকতরারকজ্ড করত এ ডর জর রক এরক৮০এর৪কক১৪৬৬৬ককএ 


বদলায় অপর প্রাণী ফিরিয়ে না দিলে একে ১০1১) বলেনা, ১-31১) বলে । 
আর এট্াইতো €--£! সুতরাং এই হাদীস প্রাণী ধার নেয়া নাজায়িয একথাই 
প্রমাণ করে। র 

২। হযরত ওমর-ইবনে খাত্তাব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, আব্দুর 
রহমান ইবনে সামুরা প্রমুখ সাহাবাগণ একে নাজায়িয মনে করতেন। হযরত 
ওমর (রা.) বলতেন__ “এটা এমন বিষয় যা কারো জন্যই সহজ নয়।” 


টা €গিনি ঠঠ 


- ১৮০৮০ ০৮০৯০৪০০০৮৮ 
এর দ্বারা বুঝা যায় সাহাবাগণ একে নাজায়িয বলেই মনে করতেন। 


৮. 1৯৮৯০৪01৮০৯] ৮৪? 


ইমামদের বর্ণিত হাদীসের জবাব 

১। হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। প্রথমে জায়িয ছিল। পরে মানসূখ হয়ে 
গেছে। আর এটা মানসূখ হওয়ার ফলে জন্তু ধার নেয়া (01১৮৮-] ০০1৮0) ও 
মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা উভয়ের ০4১০ একই, তথা ,-২, ও »-০/-এর দিক 
দিয়ে দু'টি প্রাণী এক না হওয়া । 

২। হুযুর (সা.) নিজের প্রয়োজনে উট ধার নেননি বরং নিয়েছিলেন বাইতুল 
মালের প্রয়োজনে । আর বাইতুল মালে 4৯-%-* 3 (অজ্ঞাত হক) ছাবেত হয়। 

৩। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.) বলেন- _সন্ভবতঃ হুযুর সো.) 
বাকিতে উটটি ক্রয় করেছিয়েন। অতঃপর সেই মুল্যের বদলায় অন্য একটি উট 


হস্তান্তর করেন । আমাদের যুগে অহরহ এধরনের ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন হচ্ছে। 

মোটকথা, হাদীসে বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা আছে। এদিকে ফকীহ সাহাবীগণও 
নাজায়িযের পক্ষে, তারা তো আর না শুনে এরূপ ফতওয়া দেননি । এ ছাড়া এই 
ফতওয়া অনুযায়ী চললে সতর্কতার (৮৮৯1) দিকটা প্রাধান্য পায় এবং ফেকহী 
উসূলের অনুকূল হয়। অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় নাজায়িয হওয়ার মতটাই 
অধিক শক্তিশালী । 

ফায়েদা ঃ হাদীস দ্বারা জানা যায় হুযুর (সা.) সদকার উট দিয়ে কর্জ 
পরিশোধ করেন । সদকার উট দিয়ে কর্জ পরিশোধ করলেন কীভাবে? এই প্রশ্ের 
অনেক উত্তর রয়েছে যথা ঃ 


২5৪৪৯৮৪৪৮৪7 কতরিজক্জর কনকর্ড করিনি তরি বাজীজউ ররর রকররকরারিররিউরারজউ ররর ররারররডজিরিরররতিককরররিকরিরডরজরকীয়ররজরকডররাযাক বকর ক করত 
হু 


১। রাসূল (সা.) নিজের জন্য ধার নেননি । নিয়েছিলেন জেহাদের জন্য । 
এজন্য বাইতুল মালের উট দিয়ে কর্জ পরিশোধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে 
যে, হুযূর (সা.) ধার নেয়া কম মানের উটের বদলায় বাইতুল মালের উত্তম 


মানের উট প্রদান করলেন কেন? বাইতুল মালের রক্ষনাবেক্ষণ কারীর জন্য তো 
এধরনের এহসান করা জায়িয নেই। 


এর জবাব হলো, রেওয়াজ অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণকারী বাইতুল মাল সরকারী 
প্রয়োজনে খরচ করতে পারে । সম্ভবতঃ সেসময় কর্জ পরিশোধের বেলায় উত্তম 
প্রকার দেয়ার রেওয়াজ ছিল । সুতরাং এই অধিকার বলে রাসূল (সা.) উত্তম উট 
প্রদান করেন। 

২। বিশুদ্ধ কথা হলো, রাসূল সো.) নিজের প্রয়োজনে উট ধার নিয়েছিলেন। 
পরবর্তীতে সদকার উট কিনে কর্জ পরিশোধ করেন। আবূ হুরাইরা (রা.)-এর 
এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে__ 


জানি 1025. 3০১৮0 ৮৯৮০ 
১0115551 
হাদীসের শেষাংশে খরিদ করার কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেলো হুযূর (সা.) 
নিজের উট প্রদান করেছেন, বাইতুল মাল থেকে নয়। 


১০৩৬০ এ ৩ ০0৮০০ ০1৮৮০ তে 31৯৯ ০০ 
নীরা রা রা রানরানরার রা ররানাদ্রর 


2৫৩4 তে 8৯ পা 


নত 
পে ল৫55 ৮5525 ৬৬র পরর্টীসত ঠেস ঠ৯ ০ পর্ণ ৩৪ পারা পাডেলাপা 
০5 ১০০০: ৪০০ ৭ (৮৪ ০০৮০ এ০০। 19287522748 
গে $ নার তির সিরা নি চি তোতা ডি »%* পাড়েতি ভরা ঠচ৬ ৮৩ 


ভি টানি রি সের 


৮9৫6 সে লালা চে তালা নে পা রটে লারা নে 2 


হযরত জাবের রো.) বলেন__-একজন গোলাম মুসলমান হয়ে রাসূলের 
(সা.) কাছে এসে হিজরতের জন্য বাইয়াত করে । হুযুর (সো.) জানতেন না যে, 
সে গোলাম । এরপর মুনিব এসে লোকটাকে ফিরিয়ে নিতে চাইল । ব্লাসূল (সা.) 
দুইজন হাবশী গোলামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করে রেখে দিলেন। এরপর 


ককডরডররকউকক রর কর রন রকরররিউরিডনীিউনীকড়বীকির কবজ কতকরক তর্ক উরি ররিকডুরারাকররডরকরিররিকরারিারতজররডড ররর এরকররকরিকিডাড ররর ররতিরারিউউউিউিকডব্রডররককটগডকজক?। 


থেকে গোলাম কিনা তা যাচাই না করা পর্যন্ত হুযূর (সা.) কারো বাইয়াত নিতেন 
না। 

১। হরবী কোন গোলাম মুসলমান হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করলে সে 
আযাদ হয়ে যায়। 

সুলহে হুদাইবিয়া এবং তায়িফ যুদ্ধে এরকম ঘটনাই ঘটেছে । যেসব গোলাম 
মুসলমান হয়ে হুযূর (সা.)-এর কাছে আগমন করে তাদেরকে তিনি * ৮৪০ ৯ 
411 (আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাদ) বলে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। 

দেখা যাচ্ছে যে, ১ .:১ এবং এই ঘটনা (হাদীসের সাথে ১০১০ 
হচ্ছে। এর জবাব এই হতে পারে যে, হতে পারে এই গোলামের মুনিব মুসলমান 
ছিল। 

অথবা এও হতে পারে যে, মুনিব কাফিরই ছিল কিন্তু গোলামকে তো আর 
এমনি আযাদ করা হয়নি বরং দু'টি হাবশী গোলাম দিয়ে তারপর আযাদ করা 
হয়েছে। যাতে হিজরতের ওপর কৃত বাইয়াত বহাল থাকে । এটা হুযুরের (সা.) 
অনুপম আখলাকের বহিঃপ্রকাশ । 

২। অথবা হাদীস দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, জন্তুকে জন্তুর বদলায় 
কমবেশি করে বিক্রি করা যায় যদি নগদ হয়। আর এ ব্যাপারে সকল ফকীহ 
একমত | ইখতিলাফ হলো বাকিতে বিক্রি করা নিয়ে । আহনাফের মতে নাজায়িয 
আর বাকি ইমামদের মতে জায়িয। (আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে)। 

আহনাফের মতে সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো £ --+-)1 ₹- ১০ তথা 
পরিমাণ সমান হওয়ার সাথে সাথে ০: (জাতও) এক হওয়া । যদি উভয়টি 
একসাথে পাওয়া যায় তাহলে ৪০ এবং 2৮; (বাকি ও কমবেশি) 
উভয়টি হারাম | 

আর যদি একটি পাওয়া যায় তাহলে এ-০৮ জায়িয £:৮.. হারাম । 

আর এক গোলামকে দুই গোলামের বিনিময়ে বিক্রি করার ক্ষেত্রে একটি 
শর্ত (১__:৯১(৮০1) পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। এ কারণে _৫ জায়িয তবে 
বাকিতে লেনদেন নাজায়িয। 

শাফেঈ ও মালেকীর মতে যেহেতু সুদের ০৮ হলো ০: অথবা 
৩৮ ৯৮৮ আর 01১৮-)0 0১---। ৮৮:-এর কোন প্রকারেই পড়ে না 
এজন্য এতে কমবেশি ও বাকি (5৮:১১ 4৩ ০) উভয়টি জায়িয । 


গতবার +র%৮86৮848৯$রডডরও জিডির 33388855৪88 রনির ন রওজা রিকচরিরীকরতর ওজর 8৫৯ তত্র জডররচরররারওররডরর ওয়ার রচতরররিকরকউড বকর কডরাকরডডর ররর ক্রি, 


আহনাফের দলীল হযরত সামুরার (রা.) হাদীস-__ 


পা লিলা & চিল ০ লা 0৮ তে চলা 5৩৬ 


. 9৮০৬ 99 ৮ ০০ ০ ও এডি এ] পও ০] 
ইমাম মুহাম্মাদ (রেহ.) বলেছেন-_-“এ ধরনের লেনদেন 01১ ২৮৮]। তৈ2) 


(01৯১-) নাজায়িয হওয়ার স্বপক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে, কিয়াস বা যুক্তির 
কোন প্রয়োজন নেই।” 


শাফেঈগণ আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের (রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন-__ 


চিতা রাত লা ঠিলিপাঠিরতা তে তে তি পাতা পলা 25৬৬ পতি ঠেলতে 
০০১৩ ২-৮747501 ১৮০] 75 এ পু লুক 2010৮59 
পে ৪৭ “1421 পারা পালাতে ডে 9৮ ৮ 


ডিভি) ২৮০ নিশি ৮9০৪ ৪ ৯৯০০০ ৮8০5 


চা তি 2৯ 


১১1১1 ৪1১) - 26701 051 এ। 927210, 
দেখা যাচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) দুই উটের বদলায় এক উট 

গ্রহণ করতেন। 23-০1-4111 তথা সদকার উট আসা পর্যন্ত । অর্থাৎ যখন 

সদকার উট আসবে তখন ওয়াদাকৃত সেই দুই উট প্রদান করা হবে। 


এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় বাকিতে জন্তুর বদলায় জন্তু বিক্রি করা 
জায়িয। 


আহনাফ এর জবাবে বলেন-_খরিদ সূত্রে তিনি এরূপ লেনদেন করতেন না 
বরং বাইতুল মালের জন্য ধার হিসেবে নিতেন। আর বাইতুল মালের জন্য এরূপ 


কর্জ নেয়া আমাদের মতেও জায়িয। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়াতে 6৮ এ 
০) ৮; শব্দ এসেছে, যাতে তাদের মত পাকাপোক্ত হয় । আমরা বলি ২1)) 
০ করতে গিয়ে এই শব্দটি সংযোজন করেছেন, এর দ্বারা প্রকৃতই 
ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য নয়। 

তাছাড়া এই রেওয়ায়াতের সনদে ১।,.০। রয়েছে। এর রাবী আমর ইবনে 
হুরাইশ এবং মুসলিম ইবনে জোবায়ের মজহুল রাবী । তাছাড়া তৃতীয় রাবী আবু 
সুফিয়ান «৯ ৮.5 (ন্যায় পরায়ণতার ব্যাপারে প্রশ্নইবদ্ধ) রাবী । সুতরাং 0। 
১ 01১৮৮০০01৮৮ তৈল ০ পার্ক 4141 ০১৯০এর মোকাবেলায় 


বজরার করার ক্র চরাতজরাজজরাজনকরাদরাডককব করত ররড করব র জর উননঞয়জরডরমাররা ররর রর ররররিরিউ এরর কজকডডকডরকাতকতবরররচর ররর ওরাজররডকররকড%র৪৪৪৪৪৪র$ডর৪৪কসকরউভ্ররররঞতডররওরজতককব, 


এই হাদীস দলীল হতে পারেনা । আমাদের দলীল এই হাদীসটি হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে । এর সনদ সম্পর্কে আল্লামা বাযযার 
,বলেছেন-_এই অধ্যায়ে এরচেয়ে শক্তিশালী কোন সনদ নেই। তাছাড়া হযরত 
সামুরাও (রা.) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ ব্যাপারে 


মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন_ হাদীসটি ₹০»- ০.» আল্লামা ইবনে জারুদ 
একে সহীহ্‌ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 


তা ০৮০ ভঠ ১3185 ০৯০। ০০৪ 
অধ্যায় ঃ সফর ও মুকিম অবস্থায় রেহেন রাখা জায়িয হওয়া প্রসঙ্গে 


9৯৬ ০ 3৬ 92১৮০ পনি ৯৫1৫. পা টিলা $৬ পা পে রুপা পাঠ তা 
“1৮০ 431 ০১৮০ ৬তশিটি ০9 4০ 441০১ 99৮০৮ 
চি পা22$র৫০ % পর ১০ ৯০১৩৮ পাড়িত তে তাত 


২৮৮০০১১৮০৪৩ পিল ০২ ৬১৮৫ ০৮ শি শি 
হযরত আয়িশা (রা.) বলেন_ হুযুর (সা.) জনৈক ইহুদী থেকে বাকিতে কিছু 
খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেন এবং তার কাছে একটি লৌহবর্ম বন্ধক রাখেন। 

১। ইহুদী লোকটির নাম আবু শাহাম আজ-জাফরী | তার থেকে খরিদকৃত 
খাদ্যের মূল্য ছিল এক দিরহাম পরিমাণ এবং মুল্য পরিশোধ করার সময় নির্ধারণ 
করা হয়েছিল এক বছর । কিন্তু হুযূর (সা.) এটা ছাড়াতে পারেন নি এর আগেই 
ইন্তিকাল করেন তিরমিষীও নাসায়ীর রেওয়ায়াতে এর পরিমাণ উল্লেখ করা 
হয়েছে ২০ সা" । ইবনে হাজার (রা.) উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে সামাঞ্জস্য সাধন 
কারণার্থে বলেছেন_ মূলতঃ ৩০ সায়ের কম এবং ২০ সায়ের বেশি ছিল। কোন 

ংশিক অংশ বাদ দিয়ে ২০ সা" আবার কোন সময় আংশিক অংশ ধরে ৩০ সা' 
বলা হয়েছে। 

২। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলমানের কাছ থেকে খরিদ না 
করে হুযুর (সা.) ইহুদীর কাছ থেকে খরিদ করতে গেলেন কেন? 

এর বিভিন্ন জবাব দেয়া যেতে পারে । যথা ঃ 

ক। অমুসলিমের সাথে লেনদেন করা বৈধ, একথা বুঝানোর জন্য । 

খ। এ সময় সাহাবগণের কাছে অতিরিক্ত খাবার ছিল না। 

গ। মুসলমানরা হাদিয়া দেয়ার চেষ্টা করছিল (অথচ তিনি হাদিয়া কবুল 
করা পছন্দ করছিলেন না) এজন্য ইহুদীর কাছ থেকে খরিদ সূত্রে খাদ্য গ্রহণ 
করেন। 


১5৯৯৬০৪ কবজ ডরওবর বচন কডদক$দজযক কতক ৪৪জ৪৪৪৪করডকডককন১০৪৩৮০রক রড ডন ররর ররররররাড রড দকজজ্রারিজিররতিজউিরিররাওকররররওকতকররত্রনকরতররররিকড়করজ্পসরউিউরর উর তওড ডর রিও রকওকজন একর 


৩। এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যুদ্ধান্ত্র যিম্মি কাফিরের কাছে বন্ধক রাখা 
জায়িয, শর্ত হলো এই যিম্মি “নিরাপত্তা প্রাপ্ত” (১৯১৮৪) হতে হবে । কিন্তু হরবী 
কাফিরের কাছে যুদ্ধান্ত্র বিক্রি করা এবং বন্ধক রাখা কোনটাই জায়িয নেই। 


৪। ১৯১-এর শাব্দিক অর্থ ১৫ ৮--১৪0 ৮৮৯ ৮৮ যেকোন কারণে 
চি নিলা 


কোন বস্তু আটকে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় ০৯১ বলা হয় ;৮৮%)। 3৮2 


টি এ 


“০০ ১০ ১5-৯২ চ (..১+৮-% অধিকার আদায়ের জন্য কোন বস্তু 
আটকে রাখা । 

রেহেন প্রদানকারীকে ১৯।) গ্রহীতাকে ০4০, এবং বন্ধকের বস্তুকে ০১৯০ 
বলা হয়। 


বর্ণিত এই হাদীস মুকীম অবস্থায় রেহেন রাখা জায়িয-একথার সাক্ষ্য বহন 
করে। এটাই জমহুর আলিমের অভিমত । তবে আহলে জাহের, মুজাহিদ, দাউদ 
প্রমুখ আলিমের মতে শুধু মাত্র মুসাফির অবস্থায় রেহেন রাখা জায়িয, মুকীম 
অবস্থায় জায়িয নয় । দলীল ঃ 


গণ চে পো চা 


- 4০১৮৪ ০১৯০১ 25619 ০০০ চির 
চির 
৫। বন্ধক রাখা বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িষ কিনা এ ব্যাপারে আলিমদের 
ইখতিলাফ রয়েছে । যথা 8 ইমাম আহমদ রেহ.) ও ইসহাকের মতে উপকৃত 
হওয়া জায়ি আর বাকি ইমামদের মতে নাজায়িয । আহমদের দলীল হযরত 
আবু হুরাইরা (রা.)-এর হাদীস ০৯৯১, ১৮$ 151 2৪ ৮$০১৮৫%১]। বাকি 
ইমামগণ হযরত ইবনে মুসাইয়্যাবের মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন-_ 


92 2 লাল ভীঠিে ডিঠ ঠেতঠে পালা পা & & 29 পাও ঠেলা 


22৮54515525 ৮ 99 ওত ০৯৩ ৮ ০১০ ০৯৮ ৪৯ 4 এই 
হাদীস দ্বারা বুঝা যায় রেহেন রাখা বন্ত দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার একমাত্র 
০৯।)-এর। এছাড়া সর্বসম্মতিক্রমে এই বস্তুর মালিকানা যেহেতু তার তাই 
উপকৃত হওয়ার অধিকারও তার হবে । কথা এখানেই শেষ নয়, হাদীসে আছে 
(4১৯৫১৮*৪ ৮৯ ০০০৪ ০৪ “যেই খণে মুনাফা টেনে আনে সেটাই সুদ” এই 


কনর ইজিরকিজকডক তত চর চর তততিচিককনিরিনতরও৪৪রর398র8 রক জ্রডরটিকরচউর ৪ ক ৪ ওত উনাক কত তত ররতরত৪$৪$ 6৫৮ র৮৮৪৪৪ডএ৪৪ ৮৬৪৪৪৪৪৪৬০৪ এজ ডরাজওকজরুরওরতরড৪কর৩৬৩ক চর ককককরজকড০১ ৭০০৩ 


হাদীসের আলোকে বলা যায় ১4 যদি এর দ্বারা উপকৃত হয় তাহলে সুদ 
খাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে সে । ইমাম আহমদ, ইসহাকের দলীলের জবাব এই যে, 
|১:) --০৮-এর হাদীস দ্বারা এটা (১... হয়ে গেছে। অথবা এ হাদীসে 
2৮৮: দেগ্ধজাত উট) বোঝানো হয়েছে । আর রেহেন শব্দ এই অর্থে প্রয়োগ 


হওয়া বিচিত্র নয়। 
৮1৮৩ 
অধ্যায় ঃ সলম সম্পর্কে 


রাকা 03 ৮০০০9) 


পে পানি পাতি তা রিনি? 8 ঠে তি পেত 


৪ 2 লি তি শিরা পা 8 িলিতা পলা £ চি টে ঞিতো 


17772757272 
“হুযূর (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন সেসময় মদীনাবাসী একবছর বা 


দুই বছরের জন্য ফলফলাদিতে ৮. ₹১ করত। হুযুর (সা.) বললেন-_যারা 
সলম করতে চায় তারা যেন নির্দিষ্ট সময় করে নির্দিষ্ট পাত্র বা ওজনে সলম 


করে।” 
৮/-.-এর অর্থ এবং শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি 

*)---এর শাব্দিক অর্থ অর্পণ করা । (;-.-কে ০4 ও বলা হয়। ২1. 
এর অর্থ কর্জ, ঝণ, ধার ইত্যাদি। শরয়ী পরিভাষায় *... বলা হয়__ ৩ তি 
১৯৮০) অর্থাৎ নগদ মূল্যে বাকিতে পণ্য খরিদ করা । 

এর ০$) হলো, ঈজাব ও কবুল । যেমন_ এরূপ বলা, 

০৮ ৮51 00 5 2৮135 ৪ ৮৯1১১ ৪৮৩০ এ ০৮১৪ 

ক্রেতাকে "---)1 ৬) বিক্রেতাকে »5]। ৮1-- পণ্য গেম ইত্যাদিকে) 
«২৮ ৮ এবং ০ মূল্যকে ০৮০]। ০১ বলে। 

যদিও (-.. ₹-£ অস্তত্হীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় (.১--৮ ৮৮?) তথাপি 
জরুরতের কারণে শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে । হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) 
কসম করে বলেন__ 5 4১15 ০১0 ৮৮৮01 এ 4011 01 $5। 


১৪৪৪৪ ₹$৪রক৪%৪ ৪ ডর ঞজর$রজ বারাক উন ৪4র রড $দরচডকিডনখাররযররারররররিড$কউবনবাররাররকিতররাকীত রর ডরররএকরজককরতউঠরউহররররতররত খরার ররর রতত তত্র কও করত উ ররর উতর 


£ 21 )১৮। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন__ 1৯২ ০৫১-| (হা 
(০01 ৮৯০ এ-৯। ০11 ০24 শললহা ১519 তাছাড়া রাসূল (সো.) হাদীসেও 
এর অনুমতি প্রদান করেছেন। 
3৮ 5 ০2 ০০১০০০০7540 পুতি ০) ০ 
-001 ০১ ০০৪2 

তবে ৮: ৮৮ সহীহ্‌ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্তারোপ করা হয়েছে যাতে 

,১১-০5 বস্তু ১৯৯৯১ বস্তুর স্তরে এসে যায়। 
৮4. ₹৮:+এর শর্তসমূহ 

*/.. ₹--+ সহীহ্‌ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। 

১। *--১ -.-৮-এর পরিমাণ নির্ধারিত থাকা, 

২। পণ্য অর্পণের সময় নির্ধারিত থাকা, 

তবে এই মতটি সর্বসম্মতিক্রমে নয় । কেননা ইমাম শাফেঈ, ইমাম আতা, 
আবৃ ছাওর প্রমুখের মতে, ১. ৮২+-এর সময় নির্ধারিত হওয়া জরুরী নয়। 

এর দলীল হিসেবে তারা বলেন__হাদীসে কোনরূপ শর্ত করা ছাড়াই ৮২. 


*1-.-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। 


হাদীসে এসেছে_ ৮1 ০১ ০০৯০০ 90০১ ০25 সে ০০৮০০ ৫ 

সুতরাং বুঝা যায়, সময় নির্ধারণ করা আদৌ কোন জরুরী বিষয় নয়। কিন্তু 
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ সহ অধিকাংশ ইমামগণের 
মতে সময় নির্ধারণ করা জরুরী । কেননা হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) এক 
হাদীসে বলা হয়েছে__ 


কিরণ পা ভি চো তলা নি পা এ পাতা ঠা পারা পা টিকা 
2-৮/৮5০5-চালিন চালা ১০ 


8 টি ল্িতা 


২১০ 085 - ৮১০1 2৯৭ 
এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সময় নির্ধারণ করা ছাড়া ৮;-. ৮৪ জায়িয নেই। 
সুতরাং ৮). ₹-৮+-এর হাদীস (০২-৮) শর্তহীন দাবি করা সঠিক নয়। 


১৪৪ ডক ৮০৮+৮৪জক জজ জক্রডজাড়বাড ক কজরনার ও জর্জ ক৪৬ ৮৪ জর ডর ০৮৪র৪৭৫৪৪৬৪ড৪ এড এর ডর তর র করি ৪ক৪এজককারররডরউিরওওরককরঙররারউ একর ডক ক ডর তর ডক রড ৮7 


এ দু'টি শর্ত সরাসরি হাদীস ০৯1৮1 ১১1 9355 7৮৮টি তচা্ড ওঃ) 
("১৮ ছরা সুপ্রমাণিত । আলিমগণ || 233১ দ্বারা আরো কয়েকটি শর্ত 
সংযোজন করেছেন । যথা ঃ 

৩। »০ ৮ পেণ্যের) ০.৯ বা জাত জানা থাকা, 

৪। (৭ (প্রকরণ) জানা থাকা, 

৫1 ৪০ তথা পণ্যের গুনাগুণ জানা থাকা। 

এই পাচ শর্তের ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত । ইমাম আবু হানীফার 
মতে এসব শর্ত ছাড়াও আরো কয়েকটি শর্ত রয়েছে । যথা__ 

৬। ০৮231 ০৮৮ ০ািশট তথা «৪ ৮ অর্পণের স্থান নির্ধারিত 
থাকা । ইমাম শাফেঈর (রহ.) একমত অনুরূপ । ইমাম সাহেবাঈন এবং ইমাম 
আহমদ এ ধরনের শর্তের পক্ষপাতী নন। তাদের মতে যেখানে চুক্তি সংঘটিত 
হয়েছে সেখানেই পণ্য অর্পণ করতে হবে । এটা ইমাম শাফেঈর (রহ.) দ্বিতীয় 
অভিমত । 

৭। চুক্তির সময় থেকে অর্পণ করা পর্যন্ত সময়ে *_৮$ (/-..» বাজারে 
মওজুদ থাকা । ইমাম ছাওরী, আওযায়ী এবং যুক্তিবিদগণ এইমতের অনুসারী । 
তবে জমহুর ইমাম এই শর্ত জরুরী নয় বলে মনে করেন। সুতরাং তাদের মত 
অনুযায়ী মওসুম আসার আগেই ফলের মধ্যে 1. এর চুক্তি করা যাবে । 
মূলত £ মানুষের প্রতি সহজ করার লক্ষ্যে !-. ₹ জায়িয করা হয়েছে। আর 
এই সহজতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে জমহুরদের মাযহাব অনুযায়ী, বিশেষ করে এই 
জামানায় । অতএব সার্বিক দিক বিবেচনায় এই মাসআলার ক্ষেত্রে জমহুরের 
মাযহাব অনুযায়ী আমল করা জায়িয হবে। 

০১1৪। ৬5 ১৬০৮ ৮2৮৯০ ৮৪ 
অধ্যায় কারি রানি 


চেক টে তে উঠ আর পচ০? গে ৬৪০ টে 8 টে টে ৪ পালা 
পাটি পা পাঠের তাপন পা লাঙল তে £* পাতা ৪ 
4১০৮: 070. ১৮৬ রর ০:০৮০০০০০৩ মিড 


নে ই পি পতি চা পে চি পাতা 


চক্কর 6৮রররকিররকগ্ারররবা করুক ররর রররিওরুরওওকডওররা ররর রররারারারনূরারিতরতাকজককড়রকননডুকউরিজররররীকজজতউগররাতরকরাকরকানকরনননাররকনররডকরতররজরএ রর রাজজারিজকাররজকানারতনিররাজহীরাকারীও 


১। ১৮৫ -»।-এর মূল ধাতু »£ অর্থ জমা করা, আটকে রাখা । শরীয়তের 
পরিভাষায় )৮$--৮। বলা হয়__বেশি মূল্য লাভের আশায় খাদযদ্রব্য গুদাম জাত 
করা । মনে রাখতে হবে যে, নিজের উৎপাদিত শস্য, ফল অথবা দূর-দুরাত্ত থেকে 
এনে খাদ্যশস্য গুদাম জাত করলে একে ১৮£--»। বলা হয়না । কেননা এর সাথে 
মানুষের স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (রেহ.) সব 

ধরনের শস্য গুদামজাত করাকে ১৮_-৮»1-এর মধ্যে শামিল করেছেন। কেননা 
হাদীসে ব্যাপকভাবে সকল গুদামজাতকারীকে লা'নত করা হয়েছে। যেমন-_ 
৩৯৯০ ১৪-7৮]|। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.) বলেন সাধারণতঃ যে সব পণ্য 
সামগ্রী অন্য শহর থেকে আমাদের শহরে আমদানী করা হয় সেটাও ১৮৯ 
এর মধ্যে শামিল । 

২। অধিকাংশ ফকীহর মতে শুধুমাত্র খাদ্য জাতীয় বস্তুর মধ্যে ১৮৪০৯ 
(৮৮৮) নিষেধ যদি শহরবাসী এর দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং তাদের 
মতে খাদ্য ছাড়া অন্য বস্তু গুদামজাত করা যাবে । 

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ প্রমুখ এই মত পোষণ করেন । ইমাম 
আবু হানীফা (রহ.) জীব জন্তুর খাদ্যকেও *-,৮-এর মধ্যে শামিল করেন। 
সুতরাং এগুলো গুদামজাত করা নাজায়িয ৷ 

ইমাম আবু ইউসুফের মতে আবদ্ধ রাখার কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় 
এরকম যেকোন বস্তু আবদ্ধ রাখা )৬-৯।-এর মধ্যে শামিল। 5০ 23)4) 
(০৮৫৮1 ৮48 এল টু 2020 মোটকথা ইমামগণ নিজেদের ইজতেহাদ 
অনুযায়ী মতপেশ করেছেন । ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) “ক্ষতির” দিকটা লক্ষ্য 


করেছেন। 
সুতরাং মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এরূপ যে কোন বস্তু গুদামজাত করা নিষেধ । 


আর জমহুর আলিম ১৯৫), তথা খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষতির দিকটা 


আমলে এনেছেন । হাদীসের রাবী মা'মার এবং সাঈদ (রো.) এর আমল এই 
মতের সমর্থন যোগায় । কেননা তারা যয়তুন গুদাম জাত করতেন । এটা 
খাদ্যজাত বস্তু গুদামজাত করা হারাম হওয়ার স্বপক্ষে মজবুত এক দলীল । 


+র চরিত হক০৪৪৪৪৮৪৮$৪০৫৮৮৪৫র৪৪৮৪৪৮কক ররর ররর 3358 উরিডরীযররভ়ড$রিরর ৪৪ রও উররডডরওড ররিররিওর ররর কথার ররররাররররডি ররর রঞিররর884384$88র$8ররকর়রাড রর ওতরডকরর ররর ওর ৪৬৬র৪ এব কও 


৩। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবকে বলা হলো, ১৪» এ আপনিও তো 
ইহতিকার করেন।) এর জওয়াবে তিনি বলেন-_হাদীসের রাবী ,. * 
ইহতিকার করতেন। এ কারণে আমিও )$-.৯| করি। এর দ্বারা বুঝা যায় 
হাদীসের অর্থ ব্যাখ্যা বুঝতে রাবীর বিরাট দখল রয়েছে । রাবী যদি নিজের বর্ণিত 
হাদীসের বিপরীত আমল করেন তখন বুঝতে হবে হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। 
অথবা হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা বা তাবীল রয়েছে। 


পাতে টে লাকা তা তি 


৪। (৮৮৮৮৮4$ ৮৫৮ 25২ ,৯৮৮৯-এর অর্থ গুনাহগার, পাপী । তবে 
২৮৯৮ এর অর্থ ভিন্ন। কেননা ৮১. বলা হয়, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন 
দৃষ্টিকটু বা পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আর £%-৯* বলা হয় এ ব্যক্তিকে যে ভালো 
নিয়তে কোন কাজে লিপ্ত হয় কিন্তু ঘটনাচক্রে ভুলের মধ্যে পড়ে যায় । এ কারণে 
ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করে বসলে মুজতাহিদকে (৮ বলা হয়, ৮ 
বলা হয়না। 


(০৮11 ৬৯ ৮০] ০৮ ঠোর্কাশ1 ০০ 
১ দীন রা দেরানা রাকা গা ন্যানির রানে 


রতি পা গীতীত ৯ পরপর ৯ টি 


পারা তা & রি পা নি তে €সি ৮ তে চিতা চে টিলা পা টেডি চেল গিলতে 


40555 2710 22525 শপুস্াঁ। 1 


হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন-আমি হুযুর (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন__কসম করায় পণ্য সামগ্রীর ব্যাপক প্রচলন ঘটে বটে কিন্তু এতে 
বরকত উঠে যায়। 


কয়েকটি আলোচনা 
১। 2৫৮: শব্দটি 9৮ মূলের ১: ১০০ অর্থ প্রচলন ঘটানো, 
রেওয়াজ দেয়া। ১১-এ উন্বেখ করে এখানে ₹৮১%-এর অর্থ বুঝাতে ০৪ 
অর্থ নেয়া হয়েছে। এমনিভাবে £হ2৮-৯৮ শব্দটি ০-৮-* মূলের ,+.৮১১-% অর্থ 
কমিয়ে দেয়া, বাতিল করে দেয়া। 
কারো মতে এটা ,)--£7 ৮৩-এর ০/-০৩ (-4।-এর সীগা । মুদ্দা ০৮-৯ 
ও ১৫০০ 


৮০৪ কজিদ্রুরিককরতরজরজডজরকরুরাডুররাডরিরর রিড রডরররিক রক ররিরিররিরককিরাযররারুররর ররর তরারকিরাকিকরর চর ররকিরিজারীরিররররাকানীএবায়াররীকজডরকডডতরক রড কনাবররকওওককরররর%346883456ররারি ররর ররর + 


তবে প্রথম মতটাই বিশুদ্ধ । 
২। দু'টি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষেধ । (ক) 
এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস। 


চি পা টিপা ঠে 5 নিচ ঠ ৪৫ নাতি ১. বির টি পপ নিপা সে 
(খ) ৩ ১1১১ ৩০৯০ ০ ৫2 50 জল ০৪ ০৮০ সিডি 5 


৭. /০ ২০০ (৯5 2৩ | “ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি বে'শ কসম করা থেকে 
বিরত থাকবে । কেননা এতে দৃশ্যতঃ কিছু লাভ থাকলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থই 
হতে হবে।” 

যদি মিথ্যা কসম হয় তাহলে হারাম এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই । আর 
যদি সত্যও হয় তথাপি অন্যায় কাজের পথ রুদ্ধ করতে) মাকরূহ হবে । কেননা 
মানুষ কসম খাওয়া শুরু করলে তার থেকে মিথ্যা কসম প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব 
নয়। 

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ্‌.) বলেন-__দুই কারণে ক্রয়- 
বিক্রয়ে কসম খাওয়া মাকরূহ । (১) অনেক সময় এতে ক্রেতা প্রতারিত হয় (২) 
আল্লাহর নামের মর্ধাদাহানী হয় । 

তাছাড়া ব্যবসার বরকত লাভের প্রধান উপায় হলো ফেরেস্তাদের দু'আ লাভ 
করা । এইগুনার কারণে ফেরেস্তারা নেক দু'আর বদলায় বদ দু'আ করতে থাকে। 
যার কারণে বরকত উঠে যায়। 


কতিপয় নাজায়িয ক্রয়-বিক্রয় 


এতক্ষণ পর্যন্ত €৯:+ বা ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত কিংবা এতদসংশ্লিষ্ট আলোচনা 


করা হচ্ছিল। সামনে শুফ“আ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে । এর আগে বর্তমান 
প্রচলিত আরো কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো । যার অনেকগুলোই 
হারাম, মাকরূহ বা অনুচিত । এগুলোর পরিচয় ও হুকুম জানলে গুনাহ থেকে 
বেচে থাকা সহজ হবে। 


(১) জন্তুর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করা (১।৮:৮)0৭ ৮11 ₹-:) 

১92৮150৯001 275 ৮০ ৫ পাট 0 এ ১০১০ 

“রাসুল (সা.) জীবিত জন্তুর বদলায় গোশ্ত বিক্রি করতে নিষেধ 
বরেছেন।” 


রব জরনজ্কজত$+কন 4০৮৮৬৭৮৬৪৬৪ ৪৪$৪০$৪৪৮৮৪৫%%৮৪৫৬৪র৪৫ররর৪৪৬৪ জর রক কও রকররর ররর ররর ঝাররারিজককডগ্রাড়ওররাককচরারররকওরক্রারকারঞ্ডররাডডকরওরুরককরাডততত এর করাব্তকরটীকতত কবজ উজ উজকও তক) 


আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য মাসআলায় আলিমগণ মতবিরোধ 
করেছেন। 

১। ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমদ প্রমুখের মতে কোন অবস্থাতেই জন্তুর 
বদলায় গোশ্ত বিক্রি করা জায়িয নেই। 

ইমামগণ বর্ণিত হাদীসটি নিজেদের মতের সমর্থক বলে মনে করেন। 

২। ইমাম মুহাম্মদের রেহ.) মতে মাসআলাটি বিশ্লেষণধর্মী। তার মতে এ 
গোশ্ত যদি ভিন্ন জাতের জন্তুর বদলায় লেনদেন হয়, যেমন-বকরীর গোশৃতের 
বদলায় গরুর ক্রয়-বিক্রয় তাহলে তা জায়িয হবে । আর যদি এক জাতীয় জন্তু 
হয় তাহলে জায়িয হওয়ার জন্য শর্ত হলো, গোশ্তের পরিমাণ প্রাণীর গায়ের 
গোশ্তের চেয়ে বেশি হতে হবে । যাতে প্রাণীর চামড়া, ভুড়ি ইত্যাদির বদলায় 
বর্ধিত এই গোশ্ত বদল স্বরূপ হয়ে যায়। 

পক্ষান্তরে গোশ্তের পরিমাণ যদি কম বা সমান হয় তাহলে সুদের সম্তাবনা 
হওয়ার কারণে তা জায়িয হবে না। 

৩। ইমাম আবু হানীফা (রহ.), আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের মতে-বাকিতে 
গোশ্তের বদলায় প্রাণী বিক্রি করা জায়িয নেই । তবে যদি নগদ হয় তাহলে 
জাযিয। চাই এক জাতীয় প্রাণীর গোশত হোক বা না হোক, গোশৃতের তুলনায় 
প্রাণীর গায়ের গোশৃত সমান বা বেশি হোক। 


বাকিতে বাকির লেনদেন 


পাত্রের কারা ৯৬ ২. ৮ঠে লিলা টি ৩৮ তা পর পে $ 
60282521022 


চি লো লি তা 


৮০০,০৬৫ ৮৮৫০ 

৬)৮$ শব্দের অর্থ এবং এর ধরন 

(৯1৮$ শব্দের অর্থ 2.১, ৩১ (খণ) ইত্যাদি । এর দুটি পদ্ধতি হতে 
পারে। যথা £ 

১। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বস্তু বাকিতে খরিদ করার পর মূল্য পরিশোধে 
ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় সেই বস্তু আগের চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয় করা । 

এতে দেখা যায় যে, বিক্রেতা বস্তুটি হস্তগত করার পূর্বেই আবার তা বিক্রি 
করে দিচ্ছে। আর এটা ০০৪ ৮1৮৮ ৮ -££-এর আওতায় পড়ে-যা নিষেধ এবং 
হারাম । 


সতহত ১ঠ তর সসনিতত৪৬ত৩কজন উই ১৪৪৪৭ কট১১৬ তত ডর উজ ততি উদ ৪উত রর জর ক চউজ ওত ও রড উডডউকজওরডজডরতক৪৪ ৪৪৩৪০ রত হত র৬০০৪৪৪ওরডতররিকডডকজহও ৬৬৪৭৪৪৮৪০৪২ চর চররভডক। 


২। কেউ কেউ বলেন এর পদ্ধতি হলো এমন যেমন, যায়েদ ওমরের কাছে 
একটি কাপড় পায়। এদিকে রাশেদ ওমরের কাছে পায় দশ টাকা । এখন যায়েদ 
রাশেদকে বলল-_আমি ওমরের কাছে যে কাপড় পাই সেটি তোমার কাছে এ দশ 
টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিলাম যা-তুমি ওমরের কাছে পাও । আর রাশেদও 
এতে সায় দিয়ে দিল। 

বর্ণিত এই পদ্ধতির লেনদেনই নাজায়িয। __তা'লীক খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৫, 
আশিয়্যা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪) 


৩৮:৮০ ৮-:+ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে 


পিঠ 8 পা লা 9৮:৮৮ এপার 5৬ 5৮9 ঢের ৫ ৯ নল 
3০৮1 চে ০০ তপ্ত এত এএ। পতি ৭1 01 পিসি 9 ৯ ০০ 
রাসূল (সা.) ০৬১৮ €-+ করতে নিষেধ করেছেন।” 
০৮৮৮ ₹৮-এর ব্যাখ্যা ঃ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কোন বস্তু ক্রয় করে 
ংশিক মূল্য পরিশোধ করা এবং বাকি মূল্য পরিশোধ করার আগে চুক্তি বহাল 
রাখা না রাখার জন্য সময় নেয়া এবং এরূপ শর্তায়ন করা যে, যদি চুক্তি পূর্ণ করে 


ফেলি তাহলে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করব অন্যথায় এটি ফেরত দিব এবং যে 
টাকা দিয়েছি তাও ফেরত নেব না। 


আল্লামা খাতাবী ও তীবী (রহ.) বলেন__আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এই 
হাদীসকে ₹৮-* বলে ০০০ ₹-১:-কে জায়িয বললেও জমহুর ওলামাগণের 
মতে এটা নাজায়িয। কেননা এটি এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞা এবং বাতিল শর্তের 
আওতায় পড়ে । সেই সাথে এটি অবৈধভাবে অন্যের মাল গ্রাস করার শামিল। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন_ ১৮৮1: ৮4--/2400%1186 4 
তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের মাল গ্রাস করো না।” সুতরাং ০০ ১ জায়িয 
হওয়ার প্রশ্রই থাকতে পারে না। 

(8) ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করা নিষেধ । 


৬৮ ৮ 2 টে 2 হিতে তত ৮৬৪০ 2 পা ও 
তিল তি ৩৮ ভর্চ ৮৮০ ১০ ও 
“হযরত আলী (রা.) বলেন, হুযূর (সা.) কাউকে বাধ্য করে লেনদেন করতে 
নিষেধ করেছেন।” 
হযাহুল মুসলিম__১৭ 


দিদা . ইযাহুল মুসলিম 


নৃরুনারলারানিজধর্তগাগগ 


১। কাউকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করা যে, সে বিক্রয় করতে না চাইলেও 
বাধ্য হয়ে বিক্রয় করে। এটা নাজায়িয এবং এই প্রক্রিয়ায় কৃত লেনদেন বাতিল 
বলে বিবেচিত হবে । 

২। কেউ অত্যন্ত অভাবণ্রস্থ হয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বিক্রি করতে 
চাইলে তাকে কোনরূপ হেবা বা খণ না দিয়ে সেই বস্তুটি ক্রয় করে নেয়া । যদিও 
এই লেনদেন জায়িয কিন্তু মানবতা ও ইনসানিয়্যাতের দাবি এরূপ নয়। এজন্য 
আলিমগণ একে মাকরূহ বলেছেন। __বযলুল মাজহুদ খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫২ 
তা'লীক খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৫ 


2৪787| ৮১৩ 
অধ্যায় 8 শুফ্‌“আ সম্পর্কে 


৪ লারা ঠে৬ টি ঞ১ লা পা ৪ লা 


১৫524101০৫০ 4001 ৮5 0৩: রি রা 


পাতা রি ৫ রী ৯ বাতা . পাকা পে চে লালা লা নিলা পারিল তে 


পারার রী তা উতলা তাল লাউ পার্টি ৪ তো 


৮২৪ ১5 015 রি ০০90 এট 


হযরত জাবের (রা.) বলেন__হুযূর আকরাম (সা.) ইরশাদ করেন, শরীকানা 
বাড়ি বা বাগান অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা জায়িয নয় । সে চাইলে 
নিয়ে নিবে না চাইলে পরিত্যাগ করবে । 


2 এর শাব্দিক ও পরিভাষিক অর্থ 

2*£৩ শব্দটির মূল (৪১৪) ৮৯১ অর্থ মিলানো। আরবী রীতি অনুযায়ী 
ব্" হয় «২. ০13। (৮৩]। ০৯৪ শুফ আর মধ্যে অন্যের অংশ যেহেতু নিজের 
অংশের ০০555555775 


পা রা কি ভিত 


পরিভাষায় শুফ'আ বলা হয় (/5১--0।০৫9005 2580১4৫০5৩০ 
- 4৮451 ক্রেতার সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে মোলিককে বাধ্য করে) কোন 


ভূখন্ডের মালিক হওয়া। 


44441111141 


২৯) ৮১ : 415 _ 7০ শব্দটির ৬১ কালিমায় ₹--১ এবং ) কালিমায় 
*».- দিয়ে পড়তে হবে । এর অর্থ হল, ঘর, মঞ্জিল'। শব্দটির মূলে রয়েছে 7*£) 
৮7) * অর্থাৎ এ ঘর যাতে বসন্তকালে মানুষ বসবাস করে । পরবর্তীতে শব্দটির 
মধ্যে ব্যাপকতা এসেছে । এখন সব ঘরকেই 2»£) বলা যায়। 

এ), ৮5 01১ 5৮ ৮১ ১০৬ : 4৯৪ বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, শুফ“আ দাবি 
কারী (৫৮১) যদি ৮:+-এর চুক্তির আগে অনুমতি দিয়ে দেয় (শুফ“আ দাবি 
না করে এবং নিজের হক ছেড়ে দেয় তাহলে শুফ'আর হক বাতিল হয়ে যায়, 
₹-৮+১-৮5-এর পর পুনরায় শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বলের (রা.) এক এ৯ এরূপ । 

কিন্তু জমহুরের মতে আকদের পূর্বে এজাযত দেয়ার কারণে ₹*&১ ১৮ 
বাতিল হয়না, কেননা 7--১ 9৮ সাবেত হয় ₹--£ ১-৮০-এরপর | সুতরাং হক 
সাবেত হওয়ার আগে ইজাযত দেয়া ধর্তব্য হবেনা । যেমন, বিবাহের পূর্বে মহর 
ছেড়ে দিলে এটা ধর্তব্য হয়না, বরং মহর দিতেই হয় এখানেও ব্যাপারটা এমনই | 

প্রশ্ন আসতে পারে, হাদীসে তাহলে কী বোঝানো হয়েছে? উত্তরে বলা হবে, 
বিক্রির বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট না রাখা । 

অস্পষ্টতা রাখায় কোন ফায়দা নেই। অপর শরীক যখনই অবগত হবে 
তখনই শুফ'আর দাবি করতে পারবে । অবগত করার পর €৮-২/-১-এর পক্ষ 
থেকে অনুমতি দেয়ার পর 7 +এ ৮ বাতিল হবে কিনা এ ব্যাপারে হাদীস 


নিশুপ। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা দলীল দেয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে 
পারেনা । তাছাড়া কোন মুসলমান একবার হক ছেড়ে দিলে পুনরায় তা দাবি করে 
না, এটাই স্বাভাবিক ৷ তারপরেও কেউ যদি দাবি করেই বসে তাহলে তার হক 
তাকে ফিরিয়ে দেয়াই উচিত। 


যেসব বস্তুতে শুফ“আ সাবেত হয় 


১। জমহুর আলিমের মতে কেবলমাত্র অস্থানান্তর যোগ্য বস্তুর মধ্যে শুফ'আ 
দাবি করা যায়। যেমন, ভূমি, বাড়ি, বাগান ইত্যাদি । 


ডর ডন ৪ রজত রকরজজডর্ররজএকডড নাক ৪৭৮৪৪৪৪৪৪৮র৪+৪র ডক ডক উড ৮৪৪৭8 ৪%8৪৫788484888 রক্ত ততবার পুত্রকে কর ও উড কর নরকররিররিররিকরিরররর রিড ররর ররউি উড রজ্জকরঞররজকএ॥ 


২। আল্লামা ইবনে হাযম এবং কতিপয় আহলে জাহেরের মতে সব ধরনের 
বস্তুতে শুফ“আ দাবি করা যেতে পারে । হাসান বসরী, ইবনে সীরিন, আব্দুল 
মালেক ইবনে ইয়ালা, উসমান আল বিত্তি প্রমুখ আলিমগণও অনুরূপ মত পোষণ 
করে থাকেন । ইমামগণ হযরত জাবেরের (রা.) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ 
করেন__ 


৮৮০ ৯৫ লে ঠে টি তি পা টির্প 
শি পতি ০00 2২501 ০১৮৮৮ 


52 4651 তা ঠ৯টি 5 চিলি সিটি টির তা ভি ডে ৪১ 


- 48৩ 95 টপ ০৫০০০ 2৯০44510678 ৮ ০35 24795 
হাদীসে ৮ 0. আম ভাবে সব কিছু শামিল করে নির্দিষ্ট কিছুর সাথে খাস 


নয়। ৃ 
জমহুর দলীল পেশ করেন নিম্নোক্ত হাদীস ঃ 


চিতা টে ওর ১ এটি ৪ ৩টি ০ লা ঠেলা ঠে 


০72201৮501৮ 9: 0 5401 ৮) ৯2 ৮০ 


৫৮ ৮ 


- ৮১৬০০০০০৮০০ 9০ 

“বাগান বা! বাড়ি ছাড়া অন্য কিছুতে শুফ'আ নেই।” 

তাদের দলীলের জবাব হলো £ হাদীসে ( -/ বলে ১৮৪৮ তথা জমিন 
বুঝানো হয়েছে। হাদীসের পরবতী শব্দই এর প্রমাণ বহন করে। কেননা 
পরবর্তীতে বলা হয়েছে 3,)1 ০১৯০১ ১১1] ০5591১0 সীমা নির্ধারিত 
হওয়া, রাস্তা ভিন্ন হওয়া, সাধারণতঃ জমিতেই হয়ে থাকে, সব বস্তুতে নয় । 

শুফ“আ সাবেত হওয়ার কারণসমূহ 

2০ ০১৮।-এর "ব্যাপারে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম 
শাফেঈ, আহমদ, মালেক প্রমুখের মতে কারণ মাত্র ১টি । আর তা হল ৫ ৮৪ 
৮১+%-এর মধ্যে শরীক থাকা । সুতরাং এই প্রকার শরীক ছাড়া অন্য কেউ 
শুফু'আর দাবি করতে পারবে না। 

আহনাফের মতে শুফ“আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ তিনটি | (১) ৮৮ 4৮১ 
৮১৯ ৮০০ যেমন এক জমিনে দুই ভাই শরীক । (২) ৮ ৩৯ ০ 4০৫০ 
যেমন রাস্তা, নালা এক হওয়া এবং (৩) ১1৯ তথা প্রতিবেশি হওয়া । তারতীব 


ততই তত তত ৭ ৪১৬০১ ২৪৯২৩৪১ ১৪১৪৬১৪০১৯১ ৪৪৪৪ ৪১৩২৪৬৪৬৩৩৪ ৪৬৩ই জর ততহডউ৬৪৪৪৪ ৬৫৪১৪৪৪৯৪৪১ ৪৮৪র৪৪৪৪৪ তর উর ডর রত ০ উচ৬ ৫৪৩ ডক ৪৪ 5৪55৪৪৪৩০৩৪ ৪০৮৪৫৪১৪৪১৪ ৪ ৪১৪) 


অনুযায়ী শুফ'আর দাবি সাবেত হবে। প্রথমে ৮--* ০) তারপর ০৮» ৩৮ 
এবং সর্বশেষ ১১৯ | 


জমহুর আলিমগণ নিঙ্লোক্ত হাদীস দ্বারা তাদের দাবির স্বপক্ষে দলীল পেশ 
করেন যথা ঃ 


1৩047555005 ৮ পা উ5007752 ০ 


রিনি নিত পা সেতো ১৮৯৮ পারা তা পা লা উঠ তা 8৭2 


* ০৪৮৩ ১৬৪০ ০ ১১ ১১৭-]। ০০5? 1১ ৮০25 
হাদীসে বলা হয়েছে রাসূল (সা.) জমিন কষ্ট দার পূ্বক্ষণ পরয্ত শুফ'আর 
বিধান কার্যকর করেছেন। বন্টন হয়ে গেলে অথবা রাস্তা ভিন্ন হয়ে গেলে শুফ'আ 
কার্যকর করতেন না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বন্টন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ১.4; 
(--*৮ থাকে, এরপর (০৮ ০০ থাকে না।, 
আহনাফ হুবহু এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন- হাদীসে ০১, ০ 
১-০| বলে ৮ ৮৮৮০ ওঠ এ৮:৮৪এর মত শতক ৮ এেঠ ৬২০ এর 
জন্যও শুফ'আ সাবেত করা হয়েছে। যদি তাই না হতো তাহলে এই বাক্যটুকু 
বলার দরকার পড়ত না। 


প্রতিবেশি শুফ “আর অধিকারী হবে এর দলীল 


যা ০6401 ৮০401475 5 30542 ০০ (1) 


পারা তি ঠিক পা ৯ পা পা সের পান পা 
12 ০৪6 2৫ 2 5000 42৮6222৩255 55 
পিপল ৯99 2৮501) 


টড 8 পাপ 5 পা 8 লো 


উল্লেখিত তিনটি রেওয়ায়াতে (| হিজলা 
জন্য শুফ'আ সাবেত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো, ₹-২+ ০৪) (৮ এ৮৪ 
শুফ'আ পায় এ-৮০ 4৮০| তথা বিক্রিত জমির সাথে তার জমির সংযুক্তি 
থাকার কারণে। আর এই ০০5। প্রতিবেশি এবং ৮৮ ৩৮ ০৪ এ:৮5এর 
ক্ষেত্রেও বিদ্যমান । অতএব তারাও শুফ'আ পাবে। 


1৪৪৪৭৮৪৪০৪৪ ৪৪৪০৪৪০৪%৪৪৮৪৪ক৪৪৪৪ক ডক ররখজক কর ৬৬৮৬৮৪৮৪৫5৪ ৪৮5৪৬৪৬৪৪৪৪৪৪৪এরনডড না তবাককতরাররডএ কক ররর রএকক88৬র 8 রকরউবএওজরনতরকরএক৪এ৪রর এক ডররওঠররররকরউরর+8+488+8৬৬$5 ৮, 


হাদীসে বন্টন করার পর £«£ ৬ ১৩ বলে মতলক ভাবে সব ধরনের শুফ“আ 
বাতিল করা হয়নি । বরং ৮--* ০; ৬৮) ২৮১ হলে যে ধরনের শক্তিশালী 
শুফ'আর অধিকারী হত সেই শুফ'আ বাতিল (১) করা হয়েছে। অতএব 
₹-৮+৮ ০৮) এ 4৮ ছাড়া অন্য কোন সবব পাওয়া গেলে সেই ভিত্তিতে 
শুফ“আ পাবে । এই ব্যাখ্যা এজন্য করতে হলো যে, না করলে আমাদের বর্ণিত 
হাদীসের সাথে এর দ্বন্দ্ব ০১০ থেকে যাবে। 

আল্লামা জাফর আহমদ ওসমানী (রহ.) বলেন-_-ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 
28৩১৪3১1৮11 ০৪০১ ১১৭০-]। ০৮53151 বাক্যে তাবীল করেছেন আর 
ইমাম শাফেঈ (রহ.) «++... ৮1 )৮৪-]। বাক্যে তাবীল করেছেন। কিন্তু 
শুফ'আ বৈধ হওয়ার মূল কারণের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় 
আহনাফের মত বরাবরের ন্যয় এক্ষেত্রেও অধিক যুক্তিসঙ্গত | কেননা এর মুল 
কারণ হলো ৮ ৮১ তথা অন্যকে ক্ষতি থেকে বাচানো । আর শরীকের কারণে 
যেমনিভাবে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয় তেমনিভাবে প্রতিবেশির কারণেও ক্ষতির 
সম্মুখীন হয়। অতএব প্রতিবেশিও শুফ'আ পাওয়ার অধিকার রাখে | -_ইনাউদ্‌ সুনান 


১এ। ১1০ 3 শশ০17৮5 ৮০ 
অধ্যায় ঃ প্রতিবেশির দেয়ালে কাঠ সংস্থাপন সম্পর্কে 


8 পাত ৪৬ চিত ডের 5 ৯ ঠ৩৬ ৮ নিত 85 পাতা 


৮ ৩৫ রা প্র 
১4০ 41401 ভোীকি ৮01 ০১০ 91 শট শ01 ০০ 22৮৯ গোরা ০৪ 


রা 


5 5 পপ রা %,% 
+ : ০১১ ১১১০৯ 5 
পালা রা রা 


পল লাকি ৯ রা উিলাঠির পা ৯ঠি ওটি পাপাঠে বালিলাতা পপ ডের ত 
রে চ৯53িভাস্পিিএি। ডি 
৬৮৬ £ ১ পতি ৯১ পাঠে ৯ 2৯১৬ রা পা পর্ণ নন ৯? ৮৯5৩ 
411) £ ০২০০ ৩5 পি) ৩ :75 4401 ৮6১ ৮৮২০৯ ঠা এভ 
রিড পিরিতি ৯িপা রা ডিল পাত 

“হুযূর সো.) বলেন-_-তোমাদের কেউ যেন নিজেদের দেয়ালে কোন 
প্রতিবেশি কাঠ ইত্যাদি রাখতে চাইলে বাধা না দেয়। রাবী বলেন এরপর হযরত 
আবু হুরাইরা রো.) বললেন__-তোমাদের কী হলো যে, এ বিষয়টি তোমরা 
এড়িয়ে চলছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের উভয় কাধে একে নিক্ষেপ করব । 


পপ প্রতিবেশি ওখানে ঘর 
বানাবে । কেননা এতে দেয়ালের ক্ষতি হবে। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, দেয়ালে 
শুধুমাত্র ছাদের কাঠ রাখার অনুমতি দেয়া, এতটুকু অনুগহ করা থেকে বিরত না 
থাকা। 

ইমাম তাবারী (রহ.) তাহ্যীবুল আছারে আবুয্-যিনাদের সনদে একটি 
হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের এই ব্যাখ্যার সমর্থন যোগায় । যথা ঃ 


টে নিপাত নিতো পারা লা টিলা পি ঠেলা ৮ টেট 


০১৮৯ 5৮৮৮9 ৮59৮2 ৮ তপতি 9০ | “তোমাদের 
দেয়ালে কেউ কাঠ স্থাপন করতে চাইলে তাকে সেই সুযোগ দেয়া উচিত। 

২। হাদীনে কাঠ স্থাপন করতে মানা করাকে নিষেধ করা হয়েছে । ইমাম 
আহমদ, ইসহাক এবং ইমাম শাফেঈর *:- ৭৯১ অনুযায়ী এই নির্দেশ ওয়াজিব 
সূচক (তথা ৬২৯৯১ ৮০1) সুতরাং প্রতিবেশিকে এই সুযোগ দিতে দেয়াল ওয়ালা 
বাধ্য থাকবে । কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রেহ.) মালিক ও ইমাম শাফেঈর 0১৪ 
০.৯ অনুযায়ী এটা :-৯৯--০। 1 তথা' প্রতিবেশিকে সুযোগ দেয়া মুস্তাহাব 
ওয়াজিব নয়। ইমাম আহমদ (রহ.) হাদীসের বাহ্যিক অর্থ (এ: «০ 5১৯0) 
কে কেন্দ্র করে নিজের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন। তাছাড়া আবু হুরাইরা 
(রা.) নিজেও একে ওয়াজিব বলেই মনে করেন। কেননা মারওয়ানের পক্ষ থেকে 
তিনি মদীনার গভর্নর থাকাকালীন এই হাদীস শুনিয়ে লোকদের একাজের প্রতি 
উদ্বুদ্ধ করতেন এবং প্রায় ধমকের সুরে বলতেন-_ “যদি তোমরা এই হুকুম কবুল 


না কর তাহলে জবরদস্তি করে আমি তোমাদেরকে একাজে বাধ্য করব। ৯) 


পালি তা টিটি তা 


(৬) ৩:০৭ 41015, এ 1 হযরত ওমরের আমল দ্বারাও 
ওয়াজিব সাবেত হয়। তিনি খলীফা থাকাকালীন যাহহাক ইবনে খলীফার 
অভিযোগের ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার ভূখন্ডে জবরদস্তিমূলক নহর 
খনন করেছিলেন। 

জমহুরের দলীল 


- 229১৮৮৮৮10৮ 0৭ 9৩০০৭ (0) 


পা ৪১ 8১ পানি পাঠে ও পাছে এ চিত চি পা 
72-৮৮1 ১20840146৮০ ৯৮৪০৪ নিজ 


০০১ ₹৮ তানি 


| ৪5 ৬9857+৮৮7885868688788574585848585554855888+8848888 85845285778 ওরর্রচীরয্রাররকরারাররাডররএকরতততরতাকতএডএডনরজরাটকারউরডরীকরনচউরাজঠরাডররউরীডরউঠরউকরাররডরার ররর কীরজডকত 


রা তিবু ওভার টি 310) 
এসব হাদীস দ্বারা জানা যায় অনুমতি ছাড়া অন্যের সম্পদে কোন রূপ 
হস্তক্ষেপ করা জায়িযফ নেই। তাছাড়া হাদীসই ইঙ্গিত করে যে, একাজটি 


মুস্তাহাব । কেননা আবূ দাউদ শরীফের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__ 121 
০৮:29 ৯02 ০১ এ ্ 7৮৯০৮৯৮৪৬55 হাদীসে অনুমতি 
নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা যদি প্রতিবেশির অকাট্য অধিকার হতো তাহলে 
অনুমতি নেয়ার কথা বলা হতো না এবং দেয়ালের মালিকও বাধা দিতে পারত 
না। এতে বোঝা যায় মালিকের বাধা দেয়াতে প্রতিক্রিয়া রয়েছে, কেননা 


প্রতিক্রিয়া না থাকলে বাধা দেয়া না দেয়া সমান বলে গণ্য হতো । 
মোট কথা সার্বিক দিক বিবেচনায় জমহুরের মাযহাব অধিক শক্তিশালী । 


(৯৮১১ ০০১3 ৮০৪১ ০11501৮২০৯০ ৪০৪ 


অধ্যায় 8 জুলুম-অত্যাচার ও জমিন ইত্যাদি জবর দখল 
হারাম হওয়া প্রসঙ্গে 


লাঠি ঠেলা িত ৪ তা ঠ ৪ ৮ ৪ ৮ রা লি তা 


রর 


৮96১৬ | 4? পিরীতি পা 


- ০০১ 02 ১১2০৫0 
“হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন-_যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর 
দখল করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক সাত তবক পরিমাণ জমি বেড়ি বানিয়ে 
তার গলায় ঝুলিয়ে দিবেন। 
এরপরের এক রেওয়ায়াতে আছে-_আরওয়া নামক জনৈকা মহিলা হযরত 
সাঈদ ইবনে যায়েদের (রা.) বিরুদ্ধে জমি আত্মসাতের অভিযোগ করে বলে 
আমার ক্ষেতের আইল তিনি তার জমিতে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। অভিযোগ শুনে 
হিটার রা নরেন রারযাদাদার 


লি পালি শি পা চে ৬ স্পা পা পা বাপা্ি রা 
হাদীস শুনেছি__ ৮৮০১০৫৪৮ এপ রাশ ৮৮০ ৮০12 ৮ সা ০ 
- 2০৮01 ৮ ০৮০৮ জিসিন্এধিববিজাগনিজ্গি কানিজ 


হহ্রহকতিহঠতস্রতসস্হভররিডরর তরি রর ররর নিউ বর8উর68রর58রক85+৮8র78827859278988%884888588 88৮৪9 রর চররচর৪৪৪৪৪৪)৮৪৪ডরডরতত৪৪৪৪৪8887888ওরর রক 3 ৮8৮, 


বদদু'আ করেন যে, হে আল্লাহ্‌! মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে অন্ধ 
বানিয়ে দিও এবং তার ঘরকে তার কবর বানিয়ে দিও । 

এর কিছুদিন পর প্রবল বর্ষণে মহিলার ক্ষেতের পুরাতন আইল প্রকাশ পেয়ে 
যায়। এতে তার অভিযোগের অসারতা সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সবাই 
বুঝতে পারে যে, হযরত সাঈদ (রা.) তার জমি দখল করেননি। 

আন্মাহ তাআলা মহিলাকে অন্ধ করে দেন। এক পর্যায়ে সে তার বাড়িতে 
পায়চারি করছিল । এমতাবস্থায় তার নিজ বাড়ির এ অন্ধকার কুপে পতিত হয় 
আর সেখানেই তার কবর হয়। ঘটনাটি হলো ঃ তার ঘরে একটি কুয়া ছিল। 
একদিন কুয়াতে পড়ে যায় সে। এতে ওখানে মৃত্যু ঘটে তার এবং তাকে 
সেখানেই দাফন করা হয়। 

এই ঘটনার পর মদীনাবাসী কাউকে বদদু'আ করলে এরূপ বলত-_ 

72857214128 

জমিনকে বেড়ি বানানোর অর্থ . 

এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন আলিম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কয়েকটি মত নিচে 
তুলে ধরা হলো £ 

১। যে পরিমাণ জমি জবর দখল করেছিল কেয়ামতের দিন সে পরিমাণ 
জমি হাজির করতে বলা হবে। কিন্তু সে সক্ষম হবে না। অক্ষমতার এই শাস্তি 
তার জন্য গলার বেড়ির আকার ধারণ করবে । প্রকৃত বেড়ি উদ্দেশ্য নয় । ইমাম 
মারফৃ'" হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। উক্ত হাদীস এ ব্যাখ্যার সমর্থক, হাদীসটি 
হল--৩০০৮। ০৮ ৮4215 এই 0া এ পপ পি 09 ৯৯1 ০ 

২। সাত তবক পর্যন্ত (সমপরিমাণ) জমি খনন করতে বলা হবে । অতঃপর 
দিবেন। এসময় তার গলা অনেক বড় করে দেয়া হবে। 

৩। তাকে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধ্বসে যেতে বলা হবে । এতে পুরোমাটি 
তার জন্য বেড়ি হয়ে যাবে৷ হযরত ওমর (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত 
আছে-_ 


- ১১০০1 (তি ৪1 ৮৩৪১2 এ তত এস ছি ৩৪ ০০০১ ৩ এস ৩০ 


হত ডকবডডর ররর ৪ ররর করার ক্ডতবাডবীডডত৪ক৪৪।রররককরজকর ক ততউরএজর্জরতউচররকঠ রর র8888%8ক858822কর করত রর ওক ররর রঞজ্ররকরবরিউকঞ্রতরজজউীকত উজ, 


৪ | এই পরিমাণ জমি বেড়ি বানিয়ে গলায় ঝুলাতে বলা হবে কিন্তু এই 
নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে । যেমন__মিথ্যা 
স্বপ্ন বর্ণনা করার কারণে যবের ওপর গিড়া দিতে বলা হবে কিন্তু এতে সক্ষম না 
হওয়ায় কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে । 

৫। এ পরিমাণ জমি জবর দখলের পাপ তার জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে। 
যেমন গুনাহ করলে এ গুনাহ গুনাহগারের জন্য অনিবার্ধ হয়ে যায়। 

এরূপ রূপক অর্থের একটি দৃষ্টান্ত হলো কুরআনের এই আয়াত-_ 

4০৪০ ০০০া 

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রেহ.) উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো পেশ করার 
পর বলেন, প্রথম ব্যাখ্যাটি আল্লামা আবূ ফাতাহ কোশায়রী এবং আল্লামা বাগাভী 
(রহ.) উত্তম বলেছেন । এও সম্ভাবনা আছে যে, জবরদখলের স্তর ও ধরন অনুযায়ী 
বিভিন্ন পদের শাস্তি হবে । 

ফায়েদা £ ইবনে হাজার আসকালানী এবং ইমাম নববী রেহ.) 441 «3৯ 
৩-৮-০)। ৮ ++ | ..* হাদীসের ভিত্তিতে বলেন কোন ভূখপ্ডের মালিক হলে 
মানুষ সাত তবকা তথা মাটির (একেবারে শেষ পর্যন্ত) সমস্ত অংশের মালিক 
হয়ে যায়। সুতরাং এর নিচের অংশ কেউ খনন করলে কিংবা এ অংশে রাস্তা 
নির্মাণ করতে চাইলে মালিক বাধা দিতে পারবে । 

_ কিন্তু এরূপ দলীল প্রদান প্রশ্ন মুক্ত নয়। কেননা হাদীসে শুধু শাস্তির কথা 
বলা হয়েছে জমির মালিকানা বা জমির সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে কোন আলোচনা করা 
হয়নি। এ কারণে এই যুগে পাতাল ট্রেনের যে পদ্ধতি রয়েছে সে অনুযায়ী 
রষ্ট্রপক্ষ যদি মালিকের ক্ষতি না করে মাটির নিচ দিয়ে লাইন নিতে চায় তাহলে 
বাধা দেয়া যাবেনা । এমনিভাবে মাটির নিচে মার্কেট বানানো যাবে । তবে 
সরকারীভাবে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবে যাতে ওপর ওয়ালারা ক্ষতিথরস্থ 
নাহয়। 


জমিনের সাত স্তর 


হাদীস দ্বারা বুঝা যায় জমিনের স্তর সাতটি । সুরা তালাকের শেষ আয়াতেও 
০০৪৮ 


রি বিল রত 


১৪৪৮৮৭৪১৭ক$০৯৩হ রড ৪৪৪৩ রর রড৬বক৬৯ক৪৮০৪৪৯৪৩৮৮৯$৪৪৪৫৪৩৪৪৬কক৪$৪৮র ৪৩৪ ৪৫৪৪৬ র ডর উতর তর ৪৪ডক৬র রজত রর৬৬৩৪৬৩ তর রড৪টরডত৪৪উই৪৪ কর রত্ররতররজ্তজ্রটিকারকডউিউচত৪৩ ৩৩৩ নরিকরিনিত এত্ত র তত জনিত 


“আল্লাহ & মহান সত্ত্বা যিনি সাত আসমান ও সাত জমিন সৃষ্টি করেছেন” 
আয়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আসমানের স্তর বা তবকা যেমন 
সাতটি ঠিক অদ্ধপ জমিনের সংখ্যা সাতটি | কিন্তু এই সাত জমিনের স্তর বিন্যাস 
কিরূপ, একটা আরেকটার সাথে সংযুক্ত না, একটি আরেকটি থেকে দূরে, 
আসমানের মত যদি একটি আরেকটি থেকে দূরে হয় তাহলে প্রতিটি জমিন 
আসমানের ন্যায় দূরত্ব কি-না কিংবা এতে কেউ বসবাস করে কি-না__এসব 
ব্যাপারে কুরআনে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়নি । এ সম্পর্কে যেসব হাদীস পাওয়া 
যায় এ ব্যাপারে আলিমগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কেউ একে সহীহ্‌ আবার 
কেউ মওজু" বলেছেন। 

যুক্তির দৃষ্টিকোণে এসব কিছুই হতে পারে। দ্বীন অথবা দুনিয়া লাভের সাথে 
এর কোন যোগসূত্র নেই। এ সম্পর্কে কবর, হাশর কোথাও আমাদের জিজ্ঞাসিত 
হতে হবেনা । 

এজন্য সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা এটাই যে, একথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
রাখা যে, আসমানের মত জমিনের স্তরও সাতটি এবং আল্লাহই এর সৃষ্টিকর্তা 
এর প্রকৃত অবস্থা, হাল-হাকীকত তিনিই ভালো জানেন। কুরআনের বর্ণনার 
উদ্দেশ্য এতটুকুই ৷ এরচেয়ে বেশি গভীরে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট নই। 
কুরআনে যা বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করেনি, সেখানে মাথা ঘামানোর কোন 
অর্থ নেই। সালফে সালেহিন এসব ক্ষেত্রে এরূপ কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছেন। 


তীরা বলেছেন__ 441 «৯1 ৮০ 1৯৮41 আল্লাহপাক যে জিনিস গোপন 


রেখেছেন তোমরাও সেগুলো গোপন রাখো-_যদি এতে দ্বীনের কোন কল্যাণ না 
থাকে । (মা'আরেফুল কুরআন-খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৯৪) 


4৬ 1১810০৮1151 ৮৮৮11) ৬০০ 
অধ্যায় £ বিরোধ দেখা দিলে রাস্তার পরিমাণ নির্ণয় সম্পর্কে করণীয় 


ক ডেল নাত 5৬ 5০ গ্রি জরা ঠ শিরা ঠ৬ পে পণ উপ চে নি পাটি তা 
১4১ 4 01 ভি গাল 91 শট 41 ০০ তত লা ০ 
$2ি তে টিলা চটে লিলা তালা 76 নিচে টির নি) পু পা, 
১১1৮৮ ৮০৮০ ৩৯ 95৮01 এ শিশিশী (১ ০৮৪ 
“হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন-_ রাস্তার পরিমাণ নির্ণয়ে তোমাদের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দিলে একে সাত হাত প্রশস্ত করবে ।” 


কক ড৪৬ড ৪৬ রখ ৪৪৪৪৮৪৪৮৫৮৪ র ৪৪৮৪88৮8৪78 8826$ 8838 রিরডর৪কর৪ক ররর ৪৪র৪৪ রড র৪৭6৪ ৮৪৮৫৪৪৫৪388 68785 5869ররররিরএ ররর পর2৫882র6রররররতরকড কক রও রজকরতরাকডর রজত. 


ইমাম নববী (রহ.) বলেন- রাস্তা বলতে এখানে আগে থেকে চলে আসা 
রাস্তা উদ্দেশ্য নয় । কেননা এ রাস্তা আগে থেকে যদি সাত হাত বা এরচেয়ে বেশি 
প্রশস্ত থাকে তাহলে বিরোধের কারণে প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়৷ যাবেনা । 

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি নিজের মালিকানাধীন ভূমি দিয়ে রাস্তা বানিয়ে 
দিতে চায় সেক্ষেত্রেও এই হাদীস প্রযোজ্য নয়। কেননা পরিমাণ নির্ণয়ের 
অধিকার সম্পূর্ণ মালিকের ৷ অবশ্য যতদূর সম্ভব রাস্তা প্রশস্ত রাখাই উত্তম । বর্ণিত 
হাদীসের ব্যাখ্যায় আলিমগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। 

১। রাস্তার উভয় পাশ খালি ময়দান হলে সেখানে বাড়ি বানাতে চাইলে 
রাস্তার জন্য সাত হাত রেখে দিতে হবে। 

২। ইমাম ত্ৃহাভী (রহ.) বলেন-_-এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়া রাস্তা বানানো । 
রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক গনীমত প্রাপ্তদের মধ্যে বন্টিত জমিনে রাস্তা বানাতে চাইলে 
সবার সত্তুষ্টিতে যতটুকু পরিমাণ স্থির করা হবে ততটুকু পরিমাণ রাস্তা বানাবে । 
কিন্তু বিরোধ দেখা দিলে পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে সাত হাত । 

৩। ইমাম তাবারী (রহ.) বলেন_ যারা শরীকানা জমি ভাগ করতে চায় 
হাদীসটি তাদের জন্য প্রযোজ্য ৷ শরীকানা রাস্তার পরিমাণ নির্ণয়ে সবাই একমত 
হতে পারলে ভালো কথা, অন্যথায় হাদীসের ভিত্তিতে সাত হাত পরিমাণ প্রশস্ত 
করতে হবে। 

৪ । আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন- হাদীসটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
দোকান-পাঠ বসাতে বাধা দেয়া যাবেনা । আর সাত হাতের কম হলে বাধা দেয়া 
যাবে যাতে চলাফেরা করতে কষ্ট না হয়। মোটকথা হাদীসটি কঠোরভাবে সীমা 
নির্ধারণের জন্য বলা হয়নি বরং পরামর্শের আঙ্গিকে কথাটি বলা হয়েছে! সুতরাং 
প্রত্যেক যুগের মানুষের প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে রাস্তার পরিমাণ নির্ধারণ 


করতে হবে। 
০১1)81 ৬০৮৮৫ 
অধ্যায় £ ফারায়েষ্‌ সম্পর্কে 
১-১।৮-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 


০১1০৪ শব্দটি £:৮১-এর বহুবচন। যেমন 31, ও ৯৪ 
যথাক্রমে 25--৮ ও হই ৪৮৪-এর বহুবচন । 2০০ শব্দটি হ০১৯৪-এর 


₹৮৪ক৪৭%%%$৯৪৭৪৪ডরকড৪৪ড৪৪৪র৪৫৪৭৪ রর ডএকররর৮৪৪৪৪ দাউ র৬রডজরারররকিউিত8 7887 ককরারর$৮ডর৮৮75868880688988রক2বকততররকররররচকরিরারারীরকরররারারাচতরারারটিততররার উতর রডের ররর ররর রড 


ক্রিয়ামূল (মাসদার) ১০,১-এর শাব্দিক অর্থ একাধিক । যথা £ (১) বিনিময় 
ছাড়া কোন কিছু দান করা (২) ১.৪) নির্ধারণ করা (৩) নির্ধারিত অংশ (৪) 


৮585 চি হি তা 2 পারি পা ত্া লা কাত 


অবতীর্ণ করা । যেমন 01,511 এ.৮1০ (4১1) ০৮5 53019। (৫) বয়ান করা । 


পন্ড ৪2 তি পা কারা নিতে 


চালালে দেরজঠজার 
টিিাত--:-পলািগাএজলারজ 
ছেড়ে যাওয়া অর্থের মধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত একটি বিশেষ অংশ । কুরআনে 


৩|,.*-কে ১০৪৪, ২.১) বলা হয়েছে। (যেমন-_ "5৮০22 চি 
চির নিক রিনি ঠি নিক ল্া চেনা রা না ঠা 
-৯/৮৯ ০০ ৮০৮৮৯০০ ৮০১1০ 911) 55০) 
একারণে একে ১০1১১ বলা হয়। এই ইলম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে 
ফরায়েযী বলা হয়। 


হাদীসে বলা হয়েছে__ 05০51 ০৮7০০০০]। (চি 
৮)৯)| ০ আরো বলা হয়েছে ১) 1--০৮১1 (তোমাদের মধ্যে ফারায়েয 
সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ হলেন যায়েদ (রা.)। 

১০০1$-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ ৮০৯১ 4৯১০৮ 1৮-0৮5৯ 
97777 177 অর্থাৎ ইলমে ফারায়েয 
এমন কতক ফেকহী ও হিসাবের মৌলিক (.৯-০।) এর নাম যার সাহায্যে মৃত 
ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা যায়। 


হুযূর (সা.) বানরের নিরসনের 
পাবে না। মুসলমান কাফিরের মীরাছ পাবেনা এ ব্যাপারে সকল ওলামা একমত । 
তবে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) যু'আবিয়া (রা.) সাঈদ ইবনে 
মুসাইয়্যাব এবং মাসরুক্‌ প্রমুখের মতে মুসলমান কাফিরের মীরাছ পাবে । 


তারা প্রসিদ্ধ হাদীস :42 4 99:৮৮:19 __ ইসলাম বিজয়ী ও 
উচু হয়ে থাকে পরাজিত ও নিচু হয়ে থাকেনা-__্বারা দলীল পেশ করেন । সুতরাং 
বিজয়ীর নিদর্শন হলো- মুসলমান কাফিরের মীরাছ লাভ করবে । 

কিন্তু আসল কথা হলো-_এই হাদীসে ইসলামের শ্রেষ্ঠতৃ বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, ইসলাম সকল ধর্মের চেয়ে উত্তম ১১» বর্ণনা করা হাদীসের উদ্দেশ্য নয়। 


হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) এসব সহীহ্‌ হাদীস সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন না। অবহিত হলে অবশ্য এই মত পেশ করতেন না। পরবর্তীতে 
মুসলমান কাফিরের মীরাছ পাবেনা--একথার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

অবশ্য বিভিন্ন ধর্ম যেমন ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক এরা একে অপরের 
মীরাছ পাবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে । ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন 
এরা একে অপরের মীরাছ পাবেনা । তিনি *৮এ ০১০ 0৯1 ৩১১৯০: হাদীস 
খানা দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

কিন্তু আহনাফের মতে বিধর্মীরা একে অপরের মীরাছ পাবে। কেননা রাসূল 


(সা.) বলেন ৪ ৪৮1০ 244 1] 

তারা দলীল হিসেবে যে হাদীস পেশ করেন সেটা মূলতঃ মুসলমান কাফির 
একে অপরের মীরাছ পাবেনা একথা বলা হয়েছে। কাফিররা একে অপরের 
মীরাছ পাবেনা একথা বলা হয়নি। 

মুরতাদ অবস্থায় কেউ মারা গেলে মুসলমান (ওয়ারিছ) তার মীরাছ পাবে 
কিনা এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে । ইমাম মালেক ইমাম শাফেঈ ও ইমাম 
আহমদের এক ,)৯ অনুযায়ী মীরাছ পাবেনা সমুদয় সম্পদ বাইতুল মালে জমা 
করতে হবে। 

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম আহমদের অপর ৯৪ অনুযায়ী 
মুরতাদ হওয়ার আগে যে সব সম্পদ উপার্জন করেছে মুসলমান ওয়ারিছ 
সেগুলোর এ১।, পাবে কিন্তু মুরতাদ হওয়ার পর যেগুলো উপার্জন করেছে 
সেগুলোর মীরাছ পাবেনা । রাসূল (সা.)-এর বাণী কাফির মুসলমানের মীরাছ 
পাবেনা এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত । তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.) বলেন মীরাছ বন্টন হওয়ার আগে যদি কাফির ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে 
সে মুসলমানের মীরাছ পাবে । 


কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে (১১৯%-এর) মৃত্যু বরণ করা কালীন 
যে ব্যক্তি কাফির ছিল সে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে । যদিও সে মীরাছ বন্টন 
হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করে। 


এটা ইমাম আবূ হানীফা ইমাম মালেক ইমাম শাফেঈ এবং জমহুর 
ওলামায়ে কিরামের অভিমত । 


রা পাত্তা রাতিপাতা পা রাকাত তে পারা তি, টিলা চপ ্ রঃ 

5৫6 ১৯) গেছি) ৮ ০০০ 44১০ ০০০90 1১২০১ 

“হুযুর সো.) ইরশাদ করেন_-তোমরা মীরাছকে হকদারের সাথে মিলিয়ে 
দাও। অর্থাৎ নির্ধারিত অংশ প্রাপ্তদের মাঝে বন্টন করো। এরপর অবশিষ্ট অংশ 
মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী পুরুষ পাওয়ায় বেশি হকদার ।” 

এর উদ্দেশ্য হলো 8 ১৪15 ₹১৮০-০। এরা অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট 
থাকবে সেগুলো ?_-..০ হিসেবে এ পুরুষের ভাগে পড়বে যে মৃত ব্যক্তির অধিক 
নিকটবর্তী । হাদীসে ০৮/% শব্দের মূল হলো এ,১৪)| ৮+*৯১]। ০৯৪৮ 
সুতরাং ,1)1-এর অর্থ ৬। আর ফারায়েষের নিয়মানুযায়ী ৯,,5। থাকাকালীন 
--*£| মীরাছ পায়না । এদেরকে «...&. 7.০ বলা হয় অর্থাৎ এ পুরুষ ব্যক্তি 
পড়েনা । এভাবে যে, মৃত ব্যক্তি এবং এ ব্যক্তির মাঝখানে কোন হ|....5 'মাধ্যম' 
নেই। যেমন পিতাপুত্র, অথবা মাধ্যম আছে কিন্তু মাধ্যমটি মহিলা না। যেমন 
১+১1 ১%। (ছেলের ঘরের নাতি) 

উল্লেখ্য যে, +--৮4 2৮০ হওয়ার ২১৮. চারটি । 

১। ০১ *৮7715 ১৩: তথা সন্তানের মাধ্যম ছাড়া । যেমন ছেলে অথবা 

২। ০৯4। +৮-৮15 ১ পিতৃত্ের মাধ্যম ছাড়া _০০ যেমন পিতা অথবা 
পিতৃত্বের মাধ্যমে *---০ যেমন দাদা, পর দাদা । 

৩। ভাই-বেরাদার এবং তাদের শাখা । 

৪ | চাচা এবং তাদের শাখা । 


15%৮%৪৪$5৭৮১৮৮৪৮৭$৪৭৪৪৪৪৪৪৪৮র৪৮৩ক৪৪৪৫৪৪ ৪৫৪৪৪৪৪৬৪৪৪ ৪র ৪৪৪ ওবাররঞ্িররজনররর তত রডরররররাও করার কর এরর রভ্িররকররউরকউরককর$র৫৪৫৪৪৪৪৪কর৪৭৮৭র০র ৪০ ররর ররর কক তক, 


উল্লেখিত চার প্রকার ৮,৮১।-এর মধ্যে সর্বাগ্রে ০৯: তথা ছেলে । অতঃপর 
৩,৯১। (পিতা ) অথঃপর ০,৯৮। এবং সর্বশেষ ১৯৮ োচা ও তাদের শাখা) 
?১.০৮ হিসেবে স্থান পাবে । 

কেননা £--০-এর মধ্যে যারা মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটে তারা অন্যের 
ওপর +২-* হয় অর্থাৎ এদের উপস্থিতিতে অন্যান্য ₹-এ-০ রা মীরাছ থেকে 
বঞ্চিত হয়। 

যেমন ছেলে মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটে । সুতরাং ছেলে জীবিত থাকলে 
মৃত ব্যক্তির নাতি, পর নাতি, ভাই, চাচা, বাপ, দাদা কেউই আসাবা হতে পারবে 
না। ছেলে জীবিত না থাকলে নাতি, নাতি না থাকলে পরনাতি (প্রোপৌত্র) 
আসাবা হবে। এভাবে অনেক নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে । 
মৃতব্যক্তির ওরসজাত কেউই বেঁচে না থাকলে পিতা আসাবা হবে। এভাবে 
অনেক ওপর পর্যস্ত ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে । 

মৃত ব্যক্তির বাপ, দাদা অথবা ওপরের কেউ জীবিত না থাকে তাহলে ভাই 
আসাবা হবে । ভাই বেঁচে না থাকলে ভাইয়ের পুত্র সন্তান (ভাতিজা) আসাবা 
হবে। ভাতিজা না থাকলে চাচা এবং চাচা না থাকলে চাচাতো ভাই আসাবা 
হবে। সার কথা মৃত ব্যক্তির যে যত নিকটবর্তী হবে মীরাছ পাওয়ার ক্ষেত্রে সে 
তত হকদার হবে । ৮১ ০৯১ ১১ ১৫ ৬:৮০ দ্বারা এটা উদ্দেশ্য । 

প্রশ্ন ৯) তো পুরুষই হয়। এতদসত্রেও »$১ শব্দকে আলাদাভাবে উল্লেখ 
করা হলো কেন? এর সহজ উত্তর হলো ১) শব্দ কোন সময় ১০৯০ (্যেক্তি) 
এর অর্থে ব্যবহার হয়, যার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই শামিল । তাই অস্পষ্টতা 
দূর করতে ৮5১ শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা সৃক্ষভাবে এদিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে হকদার হওয়ার কারণ হলো /) (পুরুষ) 
হওয়া । সুতরাং কোন মহিলা «.... হ+-০ হতে পারবে না। 

মনে রাখতে হবে যে, হ১.০-এর আরো দু'টি শ্রেণী রয়েছে। 

১। ১) নীতি উি। তই তে শীশ৪ 1 এরা সাধারণত £ মেয়েদের 
থেকেই হয়ে থাকে। 

৮৪ 25 বলা হয় এ মহিলাকে যে নিজে £+.০০ হতে অন্যের 
১৯১৪৫ 
বাক হবে। 


ত্কহতঠনরি রড ত এরর জউজন কারক ডরন কিডজ ডর্ররারারাবাররাররাযাররাররররডরাচডরিওকরারররভরিজ রন করীরনরত করার রররিরকরররীরকরাত কক ররর ওরররিউরিবাও ৪884 রকুড় এরর কড৪৪৪৪ররর৪৪৪৮৪, 


চার শ্রেণীর মহিলা এরূপ আসাবা হয়ে থাকে। 

১। মৃত ব্যক্তির কন্যা ২। নাতনী ৩। সহোদর বোন এবং (৪) বৈমাত্রেয় 
(.১১-০) বোন এরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে মিলে আসাবা হয় এবং 
৬১:১3] ০৮ এ-১৯১৪৭-এর নিয়মে মীরাছ প্রাপ্ত হয় । 

১০২০ ০০৮ £+৮*৪ হলো এঁ মহিলা, যে নিজে আসাবা হওয়ার জন্য দ্বিতীয় 
(অন্য) ব্যক্তির মুহতাজ কিন্তু এ দ্বিতীয় ব্যক্তি এই মহিলার সাথে 7 ৯.০ 
হিসেবে শরীক হবেনা । এরা হলো মৃত ব্যক্তির ৪৪» (সহোদর) এবং ০১০ 
(বৈমাত্রেয়) বোন। এদের সাথে ভাই না থাকা কালে মৃত ব্যক্তির কন্যা অথবা 
নাতনীর সহায়তায় আসাবা হয়ে যাবে । 

রাসূল সো.) ইরশাদ করেন__ £:-₹ ০৮:71 ০৫ঠা ৮৯ 
“মৃত ব্যক্তির কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে বোনদেরকে আসাবা বানাও ।” 

কিন্তু এক্ষেত্রে কন্যা অথবা নাতনীরা আসাবা হবেনা বরং ২,০*। 

১০১1৮৪)। হিসেবে নিজেদের অংশ পাবে । অবশিষ্ট সম্পদ বোনেরা পাবে। 

সুতরাং হাদীসের মধ্যে «৫ ₹₹.৪ বোঝানোর জন্য ১55 শব্দ উল্লেখ 
করা হয়েছে। এরাই প্রকৃত আসাবা। আর বাকি দুই প্রকার আসাবা ১৮ 
(রূপক) অর্থে হাকীকী অর্থে নয়। এরা অন্যান্য ১০০ দ্বারা মীরাছ লাভ করে, 
অত্র ১০ (হাদীস) দ্বারা নয়। ৮৫0 


পুত্রের উপস্থিতিতে নাতির (পৌত্র) মীরাছ 

হাদীসে বর্ণিত ১ ০৯১ ৪153 ১৫ এ ৮৪ যে মৃত ব্যক্তির অধিক 
নিকটবর্তী সে তত বেশি হক দার” তথা ২, থাকা অবস্থায় 1 মীরাছ পাবে 
না (৮৮৪১১ ৬৪) 

নির্দেশটি এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি ছেলে 
মারা যায় এবং পিতার অন্যান্য ছেলে জীবিত তারে তাহলে নাতি-নাতনী মীরাছ 
পাবেনা । কেননা অন্যান্য ছেলেরা ,)৯) 19 তথা .,,51 সুতরাং তারা সমুদয় 
সম্পদ নিয়ে নিবে আর নাতি নাতনী ২. হওয়ার কারণে সম্পূর্ণভাবে মাহ্রুম 
হবে। 


ইঘাহুল মুসলিম-_-১৮ 


৪৮৯৪৪ দদ রড নদ ৪৪+৪৮৪৮৪ট৪৪ড৪কঞরকরজজররডররডরকির ডিবির র৪৪ ৮78 নরক রকড৪০৪১৪৪৪৫৪ড৪ররনর৪৪ ররর জর্রর$জর্রররিরাডিরির৪৪৮৪৪৪৪৪৮৪৪জর এড ডক র জর ররিরউিকরিডিরাকা জর 


এই মাসআলার ব্যাপারে সবাই একমত কোন ইখতিলাফ নেই। কিন্তু 
এখানে একটি সন্দেহ জাগে যে, শরীয়ত নাতিকে ধন-সম্পদ থেকে এভাবে 
বঞ্চিত করতে পারল কীভাবে? অথচ এই শিশুই (নাতি) অনুগ্রহ পাওয়ার বেশি 
হকদার । 

এই সন্দেহ নিরসনে আল্লামা ইউসুফ শহীদ লুধিয়ানভী (রহ.) “আপ কে 
মাসায়েল আওর উনকা হল” নামক কিতাবে লিখেছেন এখানে দুটি উসূল মনে 
রাখতে হবে। 


১। এ।)২-এর ভিত্তি ০4।, -এর ওপর | কোন ওয়ারিশ মালদার হওয়া 
না হওয়া কিংবা অনুগহের পাত্র হওয়া না হওয়ার ওপর এর ভিত্তি নয়। 

২। শরয়ী ও আকলী দৃষ্টিকোণে মীরাছের ক্ষেত্রে ৯০ ₹+31-এর 
বিধান প্রযোজ্য । যার মতলব হচ্ছে মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন 
থাকাকালীন দূরবর্তী রেস্তাদার মীরাছ পাবেনা । 

এই দু'টি উস্ভলকে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যায়__-কোন ব্যক্তির যদি 
চারজন পুত্র সন্তান থাকে এবং প্রত্যেকের আবার চারজন করে ছেলে থাকে 
তাহলে মীরাই ওই ছেলেরাই পাবে নাতিরা পাবেনা । আমার ধারণা এই 
মাসআলায় কেউ মতানৈক্য করবেন না। এর দ্বারা বোঝা গেল, ছেলের 
বিদ্যমানতায় নাতি-নাতনী মীরাছ পাবেনা । এখন ধরে নেয়া যাক পিতা জীবিত 
থাকা অবস্থাতেই চার ছেলের একজন মারা গেল ।. 


নিয় অনুযায়ী দাদার দৃষ্টিতে মরে যাওয়া এই ছেলের চার সন্তান এবং 
অপর তিন ছেলের (১২) সন্তানের অবস্থান একই, কমবেশি হওয়ার কথা নয়। 


৬,১২১ ৮০৪২1-এর নিয়মানুযায়ী অপর নাতিরা যেহেতু দাদার ওয়ারিশ হবেনা 


সুতরাং মরহুম এই ছেলের পুত্ররাও ওয়ারিশ না হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বিধান । 
একথা বলা ঠিক হবেনা যে, মৃত এই ছেলে যদি জীবিত থাকত তাহলে তো 
কচতুর্থাংশ মীরাছ লাভ করত, এই একচতুর্থাংশ নাতিদের দিলে দোষ কি? 
একথা বলা ঠিক হবেনা এজন্য যে, এক্ষেত্রে পিতার জীবদ্দশায় মৃত এই 
ছেলেকে পিতার মৃত্যুর পৃর্বেই ওয়ারিশ বানানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। 
অথচ যুক্তি এ (শরযিত কোন কানুন অনুষায়ীই ৬১৯০ (গিভ!) মারা যাওয়ার 
খরার জী হয না 
মারকথা, যদি শাঙিদেরকে (যাদের বাপ মারা গেছে) নাতি হওয়ার কারণে 
দাদার শ্রী দেয়। হ/ তবে তা একারণে ভুল যে, নাতির। এমতাবস্থায় দাদার 


ঠতএতিতিতত্রনহততিত্ররইউতরততকতজ্নক্রতরচ ও রউ্ডরিকিউিক্ডজজকড ররর ক্ররভরউডতরররররিউরডডওততত ৪৮ ৪র৬%৪$৪6০৬৪৯৪৩৪৩ ররর ররইর ওর ডর ডর তক ডর ০৪৮৪৪৫৪৪৪৪র৪৪৪৪৮৪ডর ৩৪৪৪ এ৪২ 


মীরাছ পাচ্ছে যে অবস্থায় -.:» দোদা)-র সন্তান (তোদের পিতা) জীবিত নেই। 
এতদসত্তেও যদি তাদেরকে মীরাছ দেয়া হয় তাহলে অন্যান্য নাতিদেরকেও দিতে 
হবে। 

আর যদি তাদেরকে তাদের পিতার অংশ হিসেবে মীরাছ প্রদান করা হয় 
তাহলে তা একারণে ভুল যে, তাদের পিতা মৃত্যুর আগে তো মীরাছের 
অধিকারীই হয়নি (কেননা ওই সময় তার পিতা জীবিত ছিল)। (সুতরাং পিতা 
যে জিনিসের মালিক হয়নি তারা কি করে সেগুলোর ওয়ারিশ হবে?) 

এখন যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, ইয়াতীম এই নাতি-নাতনীরা অনুগ্রহের 
পাত্র নয় কী? দাদার ছেড়ে যাওয়া কিছু সম্পদ তাদের পাওয়া উচিত নয় কি? 

আবেগ মিশ্রিত এসব কথা এজন্য বাতিল যে, মীরাছের ক্ষেত্রে কে অনুগ্রহের 
পাত্র কে অনুগ্রহের পাত্র নয় এদিকে মোটেই জক্ষেপ করা হয় না। 

মীরাছের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো-_ ০:1- সুতরাং ০1,-এর 
ভিত্তিতেই মীরাছ লাভ হবে । 

অন্যথায় ধনাঢ্য কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পোষ্য সন্তানাদি ওয়ারিশ না 
হওয়ার কথা বরং গরীব, নিঃস্ব পাড়া-প্রতিবেশি ওয়ারিশ হওয়ার কথা । কেননা 
তারাই যে অনুগহ লাভের বেশি হকদার। 

এছাড়া কোন ব্যক্তি ইয়াতীম নাতি-নাতনীকে যদি অনুগ্রহ করতে চায় 
তাহলে শরীয়ত তো এর অনুমতি দিয়েই রেখেছে। মালের এক তৃতীয়াংশ ওদের 
জন্য ওসীয়াত করে যাবে । এভাবে তাদের দুঃখ ঘোচানোর একটি সুন্দর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করবে। 

পিতা জীবিত থাকলে এরা একচতুর্থাংশ লাভ করত, কিন্তু এই পন্থায় তো 
একতৃতীয়াংশ লাভ করতে পারছে। দাদা যদি ওসীয়াত নাই করে যায় তাহলে 
ইয়াতীমের চাচাগণের উচিত ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে নিজেদের সাথে শরীক করে 
নেয়া। 

নিঠুর হৃদয়ের দাদা যদি ওসীয়াত না করে এবং আত্মপূজারী চাচারাও দয়া 
না করে তাহলে বলুন এখানে শরীয়তের কী করার আছে? শুধু আবেগের কথা 
দিয়ে তো আর শরীয়তের হুকুম পরিবর্তন করা যায়না । 

শরীয়তের এই বিধান থাকার পরেও যদি কারো ইয়াজাক্ষের প্রতি সহানুভূতি 
ভাগে এবং তাদেরকে অসহায় দেখতে না চায় ভাহলে সে যেন এই সব সম্পদ 
হাঁদের নামে লিখে দিয়ে যায় । কেননা অসহায় লোকদের সাথে উত্তম আচরণ 


হক রনত রক ররহকরিড ররর করত 8৮4$৪৪847885886ক888রররক রজার রর কর ডর কররররররবাররর চর তর করার ররর ওরররারাররাররারদক রর ররিরার রাকাত ক উনরিকরকরজকর করার রাকডরত+ 


করতে শরীয়ত জোরালোভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। এর দ্বারা এও প্রমাণিত 
হবে যে, অসহায় লোকদের প্রতি. কে কত অনুকম্পা প্রদর্শন করতে সক্ষম তা 
প্রমাণ করা । আল্লামা লুধিয়ানভী (রহ.) উক্ত কিতাবের অন্য জায়গায় খেণড ৬, 
পৃষ্ঠা ৩৩৪) লিখেছেন “দাদা যদি নাতির প্রতি দয়া দেখাতে চায় এবং নিজের 
সম্পদে তাকে অংশীদার করতে চায় তাহলে তার জন্য শরীয়ত দু'টি পথ খোলা 
রেখেছে ।” 

১। মৃত্যুর অপেক্ষা না করে সুস্থ থাকা অবস্থাতেই তাকে যতটুকু দেয়ার 
ইচ্ছা করেছে তা দিয়ে দিবে এবং নিজের জীবদদশাতেই এ পরিমাণ সম্পদ তাদের 
কজায় দিয়ে দিবে। 


২। মৃত্যুর আগে ওসীয়াত করে যাবে যাতে করে ইয়াতীম নাতিদেরকে 
নিজের রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের পরিমাণ অংশ তাদের প্রদান করা 
হয়। 

দাদা যদি নাতির প্রতি এতটুকু দয়া না দেখায় যে, জীবদ্দশায় কিছু দিয়ে 
গেল না আবার মৃত্যুর পরও দেয়ার ওসীয়াত করে গেল না তাহলে ইনসাফ 
করুন। এতে কার দোষ । শরীয়তের কানুনের নাকি নিষ্ঠুর এই দাদার? 


পীর নানা 


রি পা - রর 


নি ঠ৫ 8 পারিচেতাণা পাড়েত তা চা পিঠ টি তা নি 


পচ ঠেলা পাঠে পপ ৪১ পারা 2 ৮৮৩০  $ ? গত পুর বণ ৪১ চপ 


৬৫১48০2৫821 ১০১১১৯৪০৫৫৭) 
. এসি ৫ ০১ ৪০৮০১ এ 22 410105 4৫৮-272 1 
“হযরত জাবের (রা.) বলেন-আমি অসুস্থ হলে হুযূর (সা.) এবং আবূ বকর 
সিদ্দীক (রা.) পদুব্জে আমাকে দেখতে আসলেন । আমার ওপর বেহুশী চড়াও 
হলো। হুযুর (সা.) অযু করে এর কিছু পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। 
আমার হুশ ফিরে আসল । হুযুর (সা.) কে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 
(সা.) আমার ধনসম্পদ কী করে যাব? হুযূর (সা.) কোন উত্তর দিলেন না। এরই 
মধ্যে (০11 এ-৯৪--৮ আয়াত নাধিল হলো। 


শকশহহকখিঠজরজাজরজরজকখারনক রত ত রজত ওজু িজজজকততন জর চ জজ ররাররিরজর কত করকডররকররুহরডররতরওকররররজউ বীজ ররর হরাডরররুররারিউ করার যর করকড ও চডডরিওকরররর ৪৪6 ৮রজবরর ররর ৮৪৪৮৪ 


উল্লেখিত ঘটনায় মীরাছ বর্ণনায় নাযিলকৃত আয়াত কোনটি এ ব্যাপারে 
কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে। 

এখানে বলা হয়েছে সূরা নিসার শেষ আয়াত €)| এ *-.: আর 
অন্যান্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে এটি হলো সূরা নিসার প্রথম দিকের আয়াত ঃ 


৪6081 1551275500 55301 581011588 
এই ০০১০০ (বৈপরিত্যের) সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার এবং আল্লামা 
সিন্ধী (রেহ.) বলেন__এই ৯১৮০১ হযরত জাবেরের (রা.) রেওয়ায়াতের কারণে 
সৃষ্টি হয়নি। তার বর্ণিত হাদীসে শুধু মাত্র মীরাছের আয়াতের কথা বলা হয়েছে। 
নির্ধারণ করতে গিয়ে হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রা.) এবং ইবনে 
জুরাইজের (রা.) মধ্যে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। 

ইবনে উয়াইনা বলেন আয়াতটি হলো (৮1 এ): আর ইবনে 
জুরাইজ (রা.) বলেন (৮1 ৮$১3১| ১ 44711 ১৯৪ অবশ্য সূরা নিসার 
শেষোক্ত আয়াত এ: নাযিল হওয়াটাই বাস্তবতার কাছাকাছি । যেহেতু 
উভয় আয়াতে 2১.$-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে এজন্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে 
ঢে:,+৯ ০।-এর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, এটি হলো-_ 
»4141 ৮952 
অন্য দিকে আবু দাউদের রেওয়ায়াত অনুযায়ী বুঝা যায় হযরত জাবির রো.) 
নিজেই আয়াত নির্ধারণ করে গেছেন। এ রেওয়ায়াতের শেষের দিকে বলা 
হয়েছে__ 


2 ৮ ৯5৬ চ পা পাটি 5 8১ পা পা ঠেত নিচ ৮ চে পার্ঠ ৩ পাত 
৮১১০৪৫4115৯ এ০ ৪৪ এলি ২ 2 ৯ ০০১ ১৯০৪ ০৫০ 99 


পরি পরি পারি ও ৮ 


- 21951 ০৪ 
সুতরাং এই রেওয়ায়াত অনুযায়ী মীরাছের আয়াত সূরা নিসার শেষ আয়াত। 


2)১/$-এর পরিচয় 

21১.5-এর সংজ্ঞায় নানা মুখী মতামত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, 
যে মৃত ব্যক্তির 1৯০| (বাপ, দাদা) এবং €১৪ (ছেলে, নাতি) নেই তাকে 
১)১-$ বলে । রুহুল মা*আনী প্রণেতা আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন__ 27১৮ 


৬৪৪৪৮৪৪৪৪৪৭ $৪৩৪৪ককজন+৮৯৪৮৪৮৪৪$৪ররকডডক ঞডডুনরজুরকররুকরকককক+$০৪৪ কন করার ররর জরাজররাজরজরকযারররীকরাচররাররকরররজকরনড়ডররররকরাররররজরিরকরীরীরজরাকর কত করত ররর ররর বর জকররডউন্ররজওত 


শব্দটি আসলে মাসদার । ১$-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 4১৬ অর্থ ক্লান্ত হয়ে 
যাওয়া, দুর্বল হয়ে যাওয়া । বাপ এবং ছেলে ভিন্ন অন্যান্য রেস্তাদারকে 2১১5 বলা 
হয়। কেননা বাপ এবং ছেলের তুলনায় তাদের ০41. দুর্বল। 

বাপ এবং ছেলে ছাড়া মৃত ব্যক্তিকে যেমন 27১ বলা হয় ঠিক তদ্রুপ এ 
ওয়ারিশগণকেও 21১ বলা হয় যারা মৃত ব্যক্তির ছেলে বা বাপ নয়। 

ওপরে বর্ণিত £1১.5-এর 3৮৪-55। (ক্রিয়ামূল নির্ণয়) অনুযায়ী এখানে ৯ 
শব্দ উহ্য মানতে হবে। ্* 

সুতরাং 21১ অর্থ 21১.$ 5১ অর্থ দুর্বল আত্মীয়তার সম্পর্ক ওয়ালা । 

শব্দটি ওই এ১)৯ ১০-এর ওপরেও প্রয়োগ হয় যা এমন ব্যক্তি রেখে গেছে 
যার পিতা বা ছেলে নেই। 

সারকথা হলো, বাপ-দাদা এবৎ সন্তান ছাড়া যে ব্যক্তি (মহিলা বা পুরুষ 
যেই হোক) মারা যায় এবং ওয়।রশ হিঠ্দবে ভাই কিংবা বোন অথবা উভয়কে 
রেখে গেল সেই 51১5 | 

2১৮ -এর মীরাছ বন্টনের পদ্ধতি নিম্নরূপ 

21১ -এর ভাই-বোন দুই .অবস্থা থেকে খলি নয়। 

১। ০১০১1 তথা শুধু মা শরীক (বৈপিতৃয়) ভাই-বোন । 

২। ৪১৯ - ৬৯০ তথা সহোদর ভাই-বোন অথবা ৯০১০ তথা বাপ 
শরীক (বেমাতৃয়) ভাই-বোন । 

১। প্রথম প্রকার অর্থাৎ (১৮-৮| ভাই-বোন একজন হলে ছয় ভাগের এক 
ভাগ (০১-) পাবে । আর একাধিক হলে যেমন দুই ভাই বোন, অথবা দুই ভাই 
কিংবা দুই বোন তাহলে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদের একতৃতীয়াংশ (০45) 
লাভ করবে । 

এক্ষেত্রে ৮53 পুরুষ) ১ নোরী)র দ্বিগুণ পাবেনা । আল্লামা কুরতুবী 
(রহ.) বলেন-_মাত্র একটি স্থান ছাড়া কোথাও নারী ও পুরুষ এ।,./-এর 
ক্ষেত্রে সমান অংশীদার হয়না! 

সেটি হলো 71১১$-এর ক্ষেত্রে মা শরীক ভাই বোন। (কেননা তারা সমান 
স্বীরাছ পাবে)। 


শতততততততস তত ইসির ৪৬ততসত ১৪৬৬ ৪০৮৪দদররউ৪৮৬০৫৫৮৪৪৪৪৪১৪৪৪৩ ৬৬ জ্জজতরডকউউত ত্র নদবচ্ডওউডররচজকউকক্ততরভতহ্রররকঠউওউত্রত্ কউ $উও কক রর্রকসভতিরডতক্রউডউরচডওরডউররউিজএডতএউ১৪৬এ৪৪৮৬৪৩১৪) 


২। হাকীকী (সহোদর) অথবা ৮:১৮ (বৈমাতৃয়) ভাইবোনের হুকুম 
হলো-ভাই হলে সমুদয় অর্থের মালিক হবে আর বোন হলে অর্ধেক সম্পদের 
মালিক হবে। দুই অথবা দুইয়ের অধিক বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ (০১3) 
সম্পদের ওয়ারিশ হবে। ভাই-বোন একাধিক হলে ,) :« »$11-এর নিয়ম 
০০ 


. বর্তা। পার্টি ৪ পাঠে পাও 


015)। ৮২৮ ০০ লে সবে আত 


রও টি চিতা লা 


রাত পর্ণ পতি তি ঠ পা 


নিনারির নারদ বালা নজাগক এরি 
সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি । শুধুমাত্র সাহাবাদের বক্তব্য পাওয়া যায়। 
হযরত বারা ইবনে আযেবের (রা.) রেওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বশেষ নাযিল হওয়া 


আয়াতটি হলো, ২1১-5 ০-%1 তথা ৮১৮৫5: 2001 6 4-০০১০৮ 


৮) মিরার রাগ 


হওয়ার একাশি দিন জন্য গাজিনজিরএারকার পর রাসূল (সা.)-এর 
ওফাত হয়। 


ইবনে আব্বাসের অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বশেষ আয়াত হলো 13১ 
|৯+]] ৬০ (৮৪+৮৭ (তথা সুদের আলোচনা সম্বলিত এই আয়াত)। 

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী সর্বশেষ আয়াত 
হলো ৩4১ কের্জ সম্পকীয়) ৮. ১1 ১5-540510 আয়াত। 

উল্লেখিত তিন রেওয়ায়াত তেথা : 701 (৪4 ৮৪ ০19১39 (০01৮৯৫1৯551) 

২৮-14-51১1) এর মধ্যে মূলতঃ কোন ০) নেই। 


আসল কথা হলো সবগুলি আয়াত একই সাথে একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
অবতীর্ণ হয়। 


হজরত ৬৬৪৪৪ রজরডরডদ রুরু ডক রর৮৮ ৪ ক্র উউজকঞজরজ্কজজজীজঞরড়কডররারীরডকজবজরাজাতর়ককরাডউঠকজগজরয়ভভ্কর্রররীপ্র ওক গররর ডর ডরাডররতকর করার করবার করকর্রচ। 


কেউ প্রথম অংশ, কেউ দ্বিতীয় অংশ আবার কেউ তৃতীয় কে প্রথম আয়াত 
বলে মত দিয়েছেন। 


জব, নিন রানি রা রানি দানারিরিরে 


৪ রা ৪ ঘোরে 


টি চে লাঠি ঠি তলার তো 


[নিবরাস বিরান 
বিবেচনায় শেষ আয়াত নয় বরং মীরাছের হুকুম সম্বলিত সর্বশেষ আয়াত । 


24 রা রা লি 


এক রেওয়ায়াতে /০০৮০০৭০০ 4) ৮৫৮৮5 
(৩1০ ০1) "£-১০ আয়াত কে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়েছে। এটাও (৮1০ 


3১-৮১। (সর্বদিক বিবেচনায়) শেষ আয়াত নয় । বরং মহিলাদের ব্যাপারে যে 
তিনটি বিষয়ের বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটি সেগুলোর শেষ আয়াত। 


এটি 25 2টি টিপা লি লা 


৬৮ পে পাঠে 
এমনিভাবে এক রেওয়ায়াতে ১৮০ ০১ ০2১ ০০5কে শেষ আয়াত 


বলা হয়েছে। এখানেও একই কথা প্রযোজ্য । কতলের হুকুম সম্পকীয় যাবতীয় 
আয়াতের শেষ আয়াত এটি । সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো 


ঃ সবদিক বিবেচনায় নাধিলকৃত শেষ আয়াত হলো 4: ০১৮৮ ৮ 1১251 
4014৫ এরপর আর কোন আয়াত নাষিল হয়নি এর নব্বই দিন পর রাসূল 


(সা.) ইন্তিকাল করেন। ১৯ এল 5941001০৮৮4 ৬2 0০০০ 


এসব হ21-৮» /1১5।-এর প্রতি ইঙ্গিত করে কাজী আবু বকর রাখী (রহ) 
ফরমান-_ মতবিরোধপূর্ণ এসব বক্তব্যের কোনটিই সরাসরী রাসূল (সা.) কর্তৃক 
নির্ধারিত নয়। 

প্রত্যেকে নিজস্ব ইজতেহাদ অথবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে মত পেশ 
করেছেন। এতে এই সম্ভবনা রয়ে গেছে যে, রাসুল (সা.) ইন্তিকালের দিন অথবা 
ইন্তিকালের সামান্য পূর্বে যারা তার থেকে যে আয়াত শুনেছেন সেটাকেই সর্বশেষ 
আয়াত বলে ধারণা করেছেন । 

আর অপরজন অন্য আয়াত শ্রবণ করেছেন আগের জন যা শুনেছেন তিনি 
সেটা শোনেন নি। 


বর কবর$$ক7র৮$৭5+88788888888586556388888% 58858888888 উ্ররররকরররওওরারর উজার উর করাত তন রউতন রক ৪৭5৬৬ ৬ম ক৪৪$ক ডর রওএডডরডড৪৪৪৪ক%৫৪র৪খর৪ক এরর এরর টির 


অথবা এও হতে পারে যে, সর্বশেষ যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে রাসূল 
(সা.) সেগুলোকে তার আগের অবতীর্ণ আয়াতের সাথে তেলাওয়াত করেছেন। 
অতঃপর আগেরগুলো লিখার পর পরেরগুলোকে লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন । 
পরবর্তীতে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এগুলোই অবতীর্ণ হওয়া শেষ আয়াত । 

কুরআনের নাযিল হওয়া সর্বশেষ সূরা হলো সূরায়ে তাওবা । বারা ইবনে 
আযেবের (রা.) রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে। 

এমনিভাবে হোসাইন ইবনে ওয়াকিদের সনদে আল্লামা ওয়াহেদী বর্ণনা 
করেন__আলী ইবনে হোসাইন বলেন, মক্কায় নাঘিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা হলো £ 


এ+) ০5 1০5। আর সর্বশেষ সূরা সূরায়ে মুমিনূন অথবা সূরা আন্কাবৃত। 

আর মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া সর্বপ্রথম সুরা মুতাফৃফিফীন আর সর্বশেষ 
নাযিল হওয়া সুরা সূরা বারা“আত (তাওবা)। 

আর মন্কায় রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম যে সুরা প্রচার করেছেন সেটি হলো “পুরা 
নযম” । (আল-ইতকান) 

৩০৫] ৮৮4৫ 
4৮৮15 54০৮০ ৩০ এ 0০৮০৩ ০৮৬০৯ 51১ 2৮৯16 ৬০০ 

অধ্যায়ঃ কোন বন দান করে গুহীতার নিকট থেকে পুনরায় তা ক্রয় করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে 


8 পা %:৮:5% ৮০ পে ঠিনিরাঠ৬৮ ৫ চি লারা গিনি তা 
তিনি চাটি ৫০৬ 2 005 নিকিএরনার রনানি 
ঠে 

পন ১টি $ ৪ চিএ রণ পা ঠিতো রি 


চি টিলা টিলা তো চি তালা ঠ৬ 5 


ভি নি রর 
০৬০৫ ০১ ১ পা পক ০০59৭) 90585 0 সস্খি 

“হযরত ওমর (রা.) বলেন__আমি একটি উত্তম ঘোড়া (ঘোড়াটির নাম 
ওয়ার্দ, তামীম দারী (রা.) এটি হুযুর (সা.)-কে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন 
এবং হুযূর সা.) হযরত ওমরকে দান করেন) আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থাৎ জিহাদের 
জন্য দান করলাম । ঘোড়া প্রাপ্ত ওই মুজাহিদ ঠিক মত ঘোড়ার যত্ব করতে পারল 
না। (যার ফলে সে ওটা বিক্রি করার ইচ্ছা করল ।”) 

আমার ধারণা হলো, সে আমাকে ওটি কম মুল্য দিয়ে দিবে । আমি 
ব্যাপারটি হুযূর (সা.)-এর কাছে উপস্থাপন করলে তিনি বললেন_ সাবধান! এটি 


₹$এ দর কজন ৪৬ দরদী তব ৮৪৪৪7১৪৬৭৪৪ ৪এএ জবর উ্রনিক ৬ রিজঠরকরএ ৬ ৬৪৪১6৭৪এ৬৪ ডর জরররনজরতরউজকিউড নাজ ঠক জীর কবর ্রররির বরাত রত তর ঠ৯$রওরউকর্রিরউিরারীরবীতকককর উন উকররড৭ 


খরিদ করোনা, নিজের সদকাকে ফেরত নিও না! কেননা সদকা ফেরত নেয়া 
ব্যক্তি এ কুকুরের ন্যায় যে বমি করে আবার গিলে খায় । 

হেবার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 

৯ -০-৪ +/০-এর মাসদার | ৯১৮০ (মূল) ৬১১ 

?৯-এর শাব্দিক অর্থ, ০ লট ০0510 ৮531) ৮৪০401১ এশা 
০৯৮ অনুদান, উপহার, অর্পণ করা, দেয়া, বিনিময় ছাড়া তথা নাতির 
করা, আর পরিভাষায়-__ 


হত 


টিম্রা নর রিল নার হারাল জনক 
পারে, (ভবিষ্যতে কোন রকম বিনিময়ের শর্ত করা ছাড়া) নগদ কোন কিছুর 
মালিক বানানো । 

সদকা ও হেবার মধ্যে পার্থক্য 

সদকা এবং হেবা উভয়টি" ১০৯০১ এ. তথা বিনিময় ছাড়া মালিক 
বানানোকে বলে। 

তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং একমাত্র তার 
নৈকট্য লাভের জন্য দান করা হয় সেটি সদকা । আর কাউকে মহব্বত করে এবং 
তার নৈকট্য লাভের জন্য যা কিছু দেয়া হয় সেটা হাদিয়া। রাসূল (সো.) হাদিয়া 
কবুল করতেন কিন্তু সদকা কবুল করতেন না।. 

এ৪১-০ 9 ০০5 3 ৪ হুযুর (সা.) হযরত ওমরকে ওই ঘোড়া কিনতে 

নিষেধ করেন এবং বলেন “নিজের সদকা পুনরায় ফেরত নিও না।” 

কথাটির উদ্দেশ্য হলো, সাধারণতঃ এক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে 
কম মূল্যে বিক্রি করবে । আর যতটুকু কম নিবে ততটুকু সদকা বলে বিবেচিত 


হবে। ৯৫১ 
নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয় করার বিধান 
জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে-__নিজের প্রদত্ত সদকা ক্রয় করা মাকরুহে 


তানযীহী । আর কম দেয়ার লালসায় ক্রয় করলে তা হবে মাকরুহে তাহরীমী। 
তবে উভয় ক্ষেত্রে ৮ -৪০ সহীহ্‌ হবে। 


বততিততত ৯৮৮২১৪৩৮৯৮৯ ৮৪৬৮৬ ক ড়রকহারচতরওচররউজরররিচররওভরর্ডচতত্রারডরতত রড ওডররাজতউতকর উতর ৪৪৬৬৪ টররার রড র ৮৮৬৪৪ চর করারও 8৩৭5র885র6-$গরজরডর৪৪7৪৪৪র৪৪৪৪৪৪৩, 


হ্যা মদকাকৃত মাল যদি সদকাকারীর মালিকানায় অনিচ্ছায় এসে যায় 
(যেমন মীরাছ) তাহলে এতে দোষের কিছু নেই। রাসূল (সা.)-এর যুগে এক 
মহিলা নিজের মাকে একটি বাদী প্রদান করে। কিছুদিন পর মা মারা গেলে 
পুনরায় মীরাছ হিসেবে পাওয়া এই বাদী সম্পর্কে রাসূল (সা.) কে বলেন_ (2? 


রা পা পা্টিনির & 


৩০৯১ ৪ ৩০ ০৮৪ ,৯1 “আমল নামায় সওয়াব লেখা হয়ে গেছে 
এখন মীরা হিসেবে তোমার মালিকানায় এসে গেল।” 


১২৮০0১494৯১ এ ০০৪) ৬ ১০ ও 6৮০ সেল ৯৫ 
অধ্যায় ঃ সদকা ফেরত নেয়া সম্পর্কে 


০024565401০ ৮৮01 535201০০৮৮০ ৮১১০ 
নে 9৮59 ০5 নি পাকি নিপা নি ডে $৩০ 
রে 105 


লরি তে টি নি পাঠে তি হ পাত 
নি পালি পাট ০০০০ চি লারা ঠেস 


-১১১$:5১01৫55584, 003 রি 


সদকা ফেরত নেয়া নাজায়িয এ ব্যাপারে সবাই একমত । তবে হিবা ফেরত 
নেয়া যাবে কিনা । এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। 

২1 &)-এর অভিমত হলো হেবা করার পর শুধু মাত্র পিতা ছেলে 
থেকে ফেরত নিতে পারবে অন্য কেউ পারবেনা । 

দলীল ঃ উল্লেখিত হাদীস এবং “সুনানে আরবাআয়” হযরত ইবনে আব্বাস 
ও ইবনে ওমরের (রা.) বর্ণিত আরেকটি মারফ্‌" হাদীস ঃ 


নিলা ঠিলালান্পাতে লি টে ছি তি তে 


9) ধা ৫5 ৮৮2 2৪ পু সহি ০৮ ১95০ ০৯৭ 


ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে কোন নিকটাত্ত্রীয়কে হেবা করে ফেরত 
নেয়া জায়ি নেই। চাই সে বাপ বা অন্য কেউ হোক । হ্যা অপরিচিত কাউকে 
হেবা করে ফেরত নেয়া জায়িয আছে। শর্ত হলো €৯৯১ ৮১৮৭ না থাকতে হবে। 


হক ক ৪৯ নরক কক কডকরঞডকড যকতর রর ররররিকররীরিকরডি্িরডররজরিউতিররজ উরি ৪জর কুজকিরচররডগ্রারির ৪8 জর্উরররিরউিএিঠিডরাডর্রির উর রারউরীরারুরক রড প্রক্রচড ঠক টক রডরররকডত? 


তবে ফেরত নিতে হলে কাজীর ফয়সালা লাগবে অথবা প্রাপকের সন্তুষ্টি থাকতে 
হবে। 

কিন্তু যে পদ্ধতিতেই ফেরত নেয়া হোকনা কেন দ্বীনের দৃষ্টিকোণে এটা 
মাকরূহে তাহরীমী বলে বিবেচিত হবে । ইমাম কারখী রেহ.) তো একে হারামই 
বলে ফেলেছেন। 

৮৯৮১ ৮১৮৮ (ফেরত পাওয়ার প্রতিবন্ধক) ৭টি। নিম্নের সাতটি হরফে 
সবগুলো জমা করা হয়েছে__ 

- 2১০৯ (৫০১ ০৪১০৯ [ তত ৩৯ শা] এও এট €১৯ত। ৮1: ০৪ 

১ দ্বারা হ]_এ ০ ৪১৬:) উদ্দেশ্য । যার কারণে হেবাকৃত বস্তুর মূল্য বেড়ে 
যায়। যেমন (হেবাকৃত জমিতে) চারা রোপণ করা, বাগান করা । '-» দ্বারা 
১১০৮) ২৮ ০৯৯ উদ্দেশ্য । অর্থাৎ দাতা বা গ্রহীতার কেউ মারা যাওয়া । 
৩৮ দ্বারা গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে ১০৯ প্রদান করা উদ্দেশ্য । “৬ দ্বারা ০১৯ 
৬)| ৩_5 মালিকানা থেকে হাত ছাড়া হওয়া উদ্দেশ্য । *1) দ্বারা 
১৯৯১১)। উদ্দেশ্য । অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে হেবা করলে ফেরত নেয়া 
যাবে না। ১০ দ্বারা ৮৮১ ৬১ ০41 এবং ১১ দ্বারা ৮১৯১১] ৬4১১ হেবাকৃত 
বস্তু ধ্বংস হওয়া উদ্দেশ্য । 


ইমাম আবু হানীফার (রহ.) দলীল 


১3 রা ৮০৮০০ ০4 26 এ) ৪০ লি চে ৮ 0) 
লা 
টির 
“হেবাকারী ব্যক্তি হেবার বেশি হকদার। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিদান গ্রহণ না 
করে।”? 


চিঠি লা টি তাত পা পা টি টির ঠা 8 তো 


নি 8 পা ঠেলা পানি তা পেল তে 


বীর 003 ১০১4৮ 


কব কলরাারর্ব রা 


“হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন-__নিকটাত্বীয় কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হেবা ফেরত 
নেয়া যাবেনা ।” 


পিতা কর্তৃক পুত্র থেকে হেবাকৃত মাল ফেরত নেয়া জায়িয না হওয়াটা এই 
হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত কেননা সে ৮৮. ৮৯) ৬১। 


বিপক্ষ মাযহাবের দলীলের জওয়াব 

তাদের দলীল 8 (14:55 *:-5 ০9 ১৪ ০ গৈ ৮4501 1০ 
হাদীসের জওয়াব হলো £ হাদীসে 2১৫11 ৪ ১৯০ (হেবা ফেরত নেয়া) কে ১১ 
(৮৪11 ৬৪ (বমি গিলে ফেলার) সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। £৯৯১ (ফেরত 
নেয়া) হারাম বোঝানোর জন্য তাশবীহ দেয়া হয়নি বরং নিকৃষ্টতা ও ইতর সুলভ 


স্বভাবের সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। কেননা কুকুর 1৫০,১৫ (শরীয়তের 
হুকুমের আওতা বহির্ভীত) প্রাণী । 

বমি গিলে ফেলা মানে হারাম হওয়া নয়। যদি হারাম হতো তাহলে রাসূল 
(সা.) মানুষ কর্তৃক বমি গিলে ফেলার সাথে তাশবীহ দিতেন কুকুরের সাথে না। 


সারকথা হলো, এরূপ করা ঘৃণ্য স্বভাবের পরিচয় বহন করে নিশ্চয় । আমরা 
আহনাফগণও একথা অকপটে স্বীকার করি। 


এখানে “--। টা এ-৮ নয়, বরং শুধু একথা বলা হয়েছে-_ 
পিতা প্রয়োজনের সময় সন্তানের মাল ভোগ করতে পারে। রাসূল (সা.) 


বলেন__ এ+ ৮০১ ০। “তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তো তোমার 
পিতার 1” 


২৮৫01 ৮১ ১২১ ০০০৫ ৮০5 2৯০৪ ০ 
অধ্যায় £ হেবার ক্ষেত্রে এক ছেলেকে অন্য ছেলের ওপর প্রাধান্য দেয়া 


ডা 


ঃ 
২ 
২ 


গা 
ভিড রর 
পা পাাড়িতর্ত 2 পাতা ৬ 


3০০০ 3৮৫ 9515৯ 5 ০০২ ০৮1: ১০১5 640 
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পপ নি ঠেল নিপাত ৮:০৫ কপার 5৬ 9৮5 
0321 ১২৮6৮ 54 ০125 4515 2101 ৮4০ 41০৮ 
5৮5 ৪ পা কডের লা পার 2৮৬ ঠি৪ 2 তে পালা 3 


: 4৮১০ 75০5 নু ৮4 ০১৯০১ ০৮৪১: 


ঘটনার বিবরণ $ নোমান ইবনে বাশীরের মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা 
নো"মানের জন্মের পর স্বামী বাশীরকে বললেন- নো'মানকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু 
প্রদান করুন অন্যথায় আমি তাকে প্রতিপালন করতে পারব না। নো*মানের পিতা 
দুই বছর টাল-বাহানা করে কাটালেন । এরপর একটি গোলাম আযাদ করার 
ইচ্ছা করেন। 

কিন্তু তার স্ত্রী বললেন, রাসূল (সা.)-কে সাক্ষী না বানালে এটা গ্রহণযোগ্য 
হবে না, তীকে সাক্ষী বানান। স্ত্রীর কথা মত তিনি ছেলেকে নিয়ে হুযূর 
(সা.)-এর দরবারে হাজির হলেন । হুযূর (সা.) বললেন--তোমার আরো সন্তান 
আছে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন-_ হ্যা, আরো সন্তান সন্তুতি আছে। হুযুর (সা.) 
বললেন- _অন্যদেরকেও এরূপ দিয়েছ কিনা? তিনি বললেন না। হুযূর (সা.) 
বললেন- তুমি কি চাও না যে, তোমার সব ছেলেরা তোমার সাথে ভালো 
ব্যবহার করুক? তিনি বললেন_ কেন নয়? অবশ্যই এই কামনা করব আমি । 

রাসূল (সা.) বললেন- আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠা কর। 

এক রেওয়ায়াতে আছে--হুযূর (সা.) বললেন-_“ফিরিয়ে নাও” । অন্য 
রেওয়ায়াতে আছে হুযূর (সা.) বললেন-_আমাকে সাক্ষী বানিও না। আমি 
অন্যায়ের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পারিনা । অন্যকে সাক্ষী বানাও । 

অধিকাংশ রেওয়ায়াতে গোলাম দান করার কথা থাকলেও ইবনে হিব্বান 
এবং তাবারানির রেওয়ায়াতে বাগান দানের কথা বলা হয়েছে। 

ইবনে হিব্বান (রহ.) একে একাধিক ঘটনা বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু তার 
এই মত ঠিক নয়৷ কেননা বাশীর ইবনে সা*দের (রা.) পক্ষে এটা অসম্ভব যে, 
হুযূর (সা.) একবার না করার পর ভুলে গিয়ে আবার হাদিয়া দেয়ার মাসআলা 
নিয়ে হুযূর (সা.) এর দরবারে আগমণ করবেন। এ ধরনের কল্পনা তার মত 
ব্যক্তিত্ব সাথে বেমানান । 

হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (রহ্‌.) এ ব্যাপারে অনেকগুলো জবাব 
বর্ণনা করেছেন । পরিশেষে তার তরফ থেকে একটি জবাব প্রদান করেছেন ! স্ব 
কটি জবাবের মধ্যে এটাই উত্তম । জবাবটি হলো-_ হযরত আমরাহ (রা.) যখন 
ছেলেকে কিছু না দিলে তাকে প্রতিপালন করতে অস্বীকৃত জানালেন তখন বাশীর 


২৯৪৬2555558 55৮58৮৪৯%৮৬৪৪$ ররর কডজ958$ 85888588588 ৬8888 ররর ওত ররর ররর ৮ন ৪৬ করাজজরনউকির রক রও রও ৬৫33৫ ডক জরি 


(রা.) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে একটি বাগান হেবা করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে 
তিনি বাগানটি ফেরত নেন কেননা এটি তখন পর্যন্ত কারো অধীনে ছিলনা । 

এতদ্র্শনে আমরাহ আবার পিড়াপীড়ি শুরু করে দিলেন। এক-দুই বছর 
এভাবে কাটানোর পর হযরত বাশীর বাগানের স্থলে একটি গোলাম দান করার 
ইচ্ছা করেন। আমরাহ (রা.) এটা মেনে নিলেও আবার ফিরিয়ে নেয়ার আশংকায় 
শঙ্কিত হয়ে বললেন-_ হুযুর সো.)-কে সাক্ষী বানিয়ে হেব করুন স্ত্রীর কথা মত 
হযরত বাশীর (রো.) হুযুর পাক (সা.)-এর দরবারে আগমন করেন । সুতরাং হুযূর 
(সা.)-কে সাক্ষী বানানোর ঘটনা একবারই ঘটেছে। 


হেবার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে কমবেশি করার বিধান 


££)1 £1-এর সর্বসম্মত অভিমত, হলো, যদি দ্বীনের স্বার্থে কাউকে 
অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে এটা জায়িয। যেমন সন্তানদের কেউ। 
অভাবী বা মাম্ুর । অথবা বিকলাঙ্গ বা অন্ধ । অথবা একজন দ্বীনি ইলমে মশগুল, 
তাকে অতিরিক্ত কিছু দেয়া । এমনিভাবে যদি পিতা কোন ছেলেকে বদআমলে 
লিপ্ত দেখে এবং তার মৃত্যুর পর ধনসম্পদ অবৈধ কাজে ব্যয় হবার আশংকা করে 
অপর দিকে অন্য ছেলেকে দ্বীনদার সৎ মনে করে তাহলে দ্বীনদার ছেলেকে সম্পূর্ণ 
অংশ দিয়ে দেয়াও সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয হবে। 

ইখতিলাফ এ ক্ষেত্রে যেখানে শরয়ী কোন কারণ ছাড়া একজনকে 
অপরজনের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। 

১। ইমাম তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ, মুজাহিদ, ইবনে জুরাইজ, 
ইমাম নখয়ী, ইমাম শা*বী, ইমাম ইবনে শুবরুমা, ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং 
আহলে জাহেরের মতে, এরূপ করা হারাম । এভাবে দেয়া হলে অতিরিক্ত অংশের 
মালিক হবেনা সে। বরং পিতার মৃত্যুর পর সবাই সমান অংশ লাভ করবে । 

২। ইমাম আবূ হানীফা রেহ.) মালিক (রহ.) শাফেঈ এবং মুহাম্মাদ (রহ.) 
সাওরী, লাইম ইবনে সা"দ, কাসিম ইবনে আব্দুর রহমান, শুরাই,জাবির ইবনে 
যায়েদ প্রমুখের মতে এরূপ করা জায়িয তবে মাকবূহ এবং সে এই অংশর 
মালিক হবে । 

ইসাহ আবু ইউসুফের (রহ.) মতে যদি অন্যকে ক্ষতি করার উয় এক্ধুপ 
লব কিরন জলি করা 
হলে তা নাজায়িয | 


১৪5৪৮ ২$9রকরধর্জরডকচন্প্ররন ৮৮৪৪৪ ররর ওক ওর জর উড ্রড৮$ ৮৪5 জকজরনানী়্রডকর করার ররর ডকররখরতকরর উড কর ডকরডকরাডররতরররর চর রএবক6৬৮৮ন8৯র রব খকহ জনক 


প্রথম মতের অনুসারীগণ হযরত বাশীর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দীলল পেশ 


এ 


করেন। এতে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-_,৮% ৮১:৫১ 3 0 হি 
অন্য রেওয়ায়াতে আছে_ (5১3 ৬: 1৯151 
অত্র হাদীসে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় $ (ক) 6১৯১ (দান) করা বস্তুকে 
ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। (খ) একে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়াকে জুলুম বলা 


হয়েছে। (গ) সবার মধ্যে ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব বিষয়গুলো 
বিবেচনা করলে দেখা যায়-_সবার মধ্যে সমান হারে বন্টন করা ওয়াজিব । 


(১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত 
আব্দুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) আমল । 

কেননা হযরত আবু বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-কে ওমর (রা.) আসেমকে 
এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) উম্মে কুলসুমের সন্তানাদিকে অতিরিক্ত 
কিছু অংশ প্রদান করেছিলেন। কেউ এই তিন হযরতের আমলের বিরোধিতা 
করেননি সুতরাং বোঝা গেল এ ব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

২। তারা নোমান ইবনে বাশীরের এই ঘটনাকে নাজায়িয মনে করেন না। 
অন্যথায় তারা এর খেলাফ করতেন না। 

৩। সর্বসম্মতিক্রমে অন্যকে সমস্ত সম্পদ দান করা জায়িয যার ফলে সকল 
সন্তানকে বঞ্চিত করা হয়। 

সকল সন্তানকে বঞ্চিত করা যদি জায়িয হয় তাহলে দু'একজনকেও বঞ্চিত 
করা জাযিয হবে। 


বিপক্ষ মাযহাবের দলীলের জওয়াব 

নো"মান ইবনে বাশীরের (রা.) হাদীসের জওয়াব হলো রাসূল (সা.) হারাম 
হওয়ার কারণে অপছন্দ করেননি বরং মাকরূহ হওয়ার কারণে অপছন্দ করেছেন। 
এমনিভাবে 1৯১০1 (ইনসাফের নির্দেশও) মুস্তাহাবের জন্য । ওয়াজিবের জন; 
নয়। 


11111 াক 


কেননা অন্য রেওয়ায়াতে আছে__ সি হডহ: 


০৯৪ টি ৬৬ 720) :৮%, 1 অন্যকে সাক্ষী বানাও। 


“অন্যকে সাক্ষী বানাও” কথাটি জায়িয হওয়ার দলীল । 

এমনিভাবে ৮ ০ মাকরূহ হওয়ার ওপর দালালত করে। হারাম 
হলে রাসূল (সা.) অন্যকে হারাম কাজে পতিত হওয়ার নির্দেশ দিতেন না। 

ব্যাপারটি ঠিক এমন যেমন ঝণথরস্থ মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূল (সা.) 
বলেছেন__ ৮%-৯।-০ %০ 1১1০ তার এই কাজটা অনুচিত হওয়ার কারণে 
রাসূল (সা.) অন্যদেরকে জানাযার নামায পড়তে বলেছেন। ঠিক তদ্রুপ বাশীরের 
ঘটনায় রাসূল (সা.)-এর অপছন্দের কারণ হলো-তার স্ত্রী ছিলো দুই জন। এতে 
করে অন্যের ওপর জুলুম হওয়ার আশংকা ছিল বিধায় রাসূল (সা.) এতটুকু 
কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। অন্যথায় *।৯...11 + এ৮]| 1১)৯৫_ 1 এ... | 
বলে যে ইল্পত (০4০) বর্ণনা করেছেন এটা মূলত £ কল্যাণকামিতার জন্য 
করেছেন যার বিপরীত করায় অকল্যাণ আবশ্যক হয়ে পড়ে । অবশ্য টি 
৯৯ ১১০১5 বলে যে জুলুমের কথা বলেছেন এর দ্বারা হরমত সাবেত 
হয়না । কেননা ন্যায় ও ইনসাফের পথ পরিহার করাকে ১৯৯ বলা হয় । আর 
ইনসাফ বহির্ভীত সকল কাজকেই ১১৯৯ জুলুম বলা হয় । চাই হারাম হোক বা 
মাকরূহ। 


চি লা চি পাঠে 
0০০ 2৫৮5৮০১০০52 1, ০৯০৭ ১০ 2 
2 টির পা চি পাত রিনি ঠ পাঠিত 


- ৮৯১০৩০5৩1০৮ 9৮৫০19০০৯94 
৬১৯ ৮০০ 
অধ্যায় ৪ $)-৯.৮ সম্পর্কে 
৬১ শব্দটি )৮০1-এর মাসদার | সারা জীবনের জন্য ঘর বাড়ি কাউকে 
ব্যবহার করতে দেয়াকে /..* বলে। ৮৯০৭ ১৮৮০99০0105 
১৯০৪]। 2৯৮০ [00107101010 107 1০ | যেমন কাউকে একটি বাড়ি ". 


ইহযাহুল মুসলিম-_-১৯ 


এর র%৪কর7৬৪৪৯৮৪৬৪৪৭৪৪ ৪৪০ উর ডর ৮৮৭৪৪ হজরত ওজ34৮৪৮৪৪৪৪৪ ৪৪৪ উতর রকি 068884828রাররারতরওও রওনক কররকরডর৪৪৪৬৪ কক চকরররকরঠনরওরকও$করতকউককরউকরকডঠকডতঞএকউ। 


করে একথা বলা ০ ৬ )144/1 ১১৯ দানকারীকে ৮৮ এবং যাকে দান 
করা হয় তাকে এ], বলে । ৬»,৮-এর তিন পদ্ধতি । 


লা পে এটি পা ঠা 


১ | ৯5০ একথা ধলবে ৩০১৯], (৮46০9805901 ০৯ এপ 


পট তর তি 


৩৮৪০) আমি তোমাকে এই বাড়ি সারা জীবনের জন্য দান করলাম। তুমি 
মারা গেলে তোমার ওয়ারিশগণ এর মালিক হবে। 
পাঠে টিলা তি 


২। একথা বলা ৮6911 % | ৩১৮০ ০516৮৫০৮-০ ৫4 45 
১৭ “সারা জীবনের জন্য আমি তোমাকে এই বাড়িটি দান করলাম । তুমি 
মারা গেলে পুনরায় আমি মালিক হবো আর আমি মারা গেলে আমার 
ওয়ারিশগণ মালিক হবে। 


৩। কোনরূপ শর্ত ছাড়া একথা বলা 9১4 ০৯ ৫০৮৪ 


এর হুকুম সম্পর্কে মাযহাব সমূহ 

১। ইমাম মালেকের রেহ.) মতে উন্মেখিত তিন পদ্ধতিই এ. 
₹৮১.:-)। তথা ধার হিসেবে গণ্য হবে হেব! হবে না। সুতরাং “1১ মারা 
গেলে »***-এর কাছে এবং »* না থাকলে তার ওয়ারিশদের কাছে ফিরে 
যাবে। অবশ্য ইমাম মালেক (রহ.) বলেন প্রথম পদ্ধতিতে যেখানে ০4১ 
এ.-)৯) ১৫১ বলা হয়েছে সেখানে *)৮*- মারা যাওয়ার পর তার 
ওয়ারিশরা এই ঘর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে তথা ৮১..-০-এর মালিক হবে । 
ওয়ারিশ মারা গেলে ». অথবা (সে না থাকলে) তার ওয়ারিশদের নিকট 
স্থানান্তরিত হবে৷ মোট কথা তার মতে সর্বাবস্থায় ৮ ধার হিসেবে গণ্য 
হবে। মূল বস্তুর মালিক দাতাই থেকে মাবে। 

২। বাকি তিন ইমামের মতে তিন পদ্ধতিতেই এটা 2৪) এ. তথা 
দান হিসেবে গণ্য হবে । 41)» সর্বদার জন্য এটার মালিক হয়ে যাবে। 
কখনও ১». (দাতার) কাছে স্থানান্তরিত হবে না। হ্যা যদি ৬৮ -এরপর 
তাফসীর স্বরূপ ৯5, শব্দ উল্লেখ করে একথা বলে (৮:5০ ০5 এ ১1১ 
৩০০৪৮ তাহলে সারা জীবনের জন্/ ধার হবে 2৪) ৬5 তথা দান হবে না। 


কক ত45+588৮$৯৮$$২৪$৬রডজককজডরকডডকককন৪০৬১৪৩৪৪র৪ডর৪ডড৪ড৪৪৪৮৪৪৪৪র৪৪৪৪৪৪রর ডর চর ররর ৪৪৬৮5 রহররররররডডরচউতকততররহউররউরওররউড ৬৬৪৮৮৪৯৮৪৪৪ রজব ওরজইকরর কর উতর 


আর যেক্ষেত্রে +]| ০১৮০ ০০1১0 বলা হয়েছে সেখানে এই শর্তটাই বাতিল 
বলে গণ্য হবে । দাতার কাছে পুনরায় ফিরে আসবে না। 


ইমাম মালেকের রেহ.) দলীল 
তিনি হযরত জাবেরের (রা.) )৯৪-কে দলীল হিসেবে পেশ করেন__ 


9ি৪ চিতা পে ৯১৩ 


01029 ৫০২] | 1১৪০4১০১৪২৯ 


15255055115 5168 
“রাসূল (সা.) যে £»৯৪-এর অনুমতি দিয়েছেন সেটা হলো-_দাতা কর্তৃক 
একথা বলা এটা তোমার ও তোমার ওয়ারিশের জন্য । আর যখন একথা বলবে 
এটাকে তোমার জীবদ্দশা পর্যন্ত দেয়া হলো এক্ষেত্রে মূল মালিকের নিকট 
স্থানান্তরিত হবে ।” 
ইমামগণের দলীল 


বাটলার যী যা দলীল দেশ করেন_ 


রা পানি 2 ৪8৫1৫-৯১৫ পুতে উির্ণা 8১ তি 8১ তাতে 
পাত ৯ পণ চর পাতা গেলা ঠ লাঠির রা তা 2 


- ০৮ 51965046250 


“নিজেদের সম্পদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে রাখ ৮০ করতে যেও 
না। যেব্যক্তি কারো জীবদ্দশার জন্য ১৮ করল সে (4) ,») জীবদ্দশায় 
তো মালিক হবেই মৃত্যুর পরেও মালিক থাকবে (অর্থাৎ তার ওয়ারিশরা এর 
মালিক হয়ে যাবে)। 


মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে 
জপ তত পা পানি নে 
- 2580 চি 2 ২৮০১4 ০৫625 258 


যার জন্য 4. « করা হলো সে জীবদশায় মালিক থাকবে, আর মৃত্যুর পর 
তার ওয়ারিশরা মালিক হবে। 


পাঠিত পা ঞ ॥ ৮০৪ পে নিলা 
- 67১৯১ 1৮85 ৬০19৮ 00০ ০1 ৮21 ৮10৯ ৩55 


৮১৪৫৪৪৫৪৪৭৪ ডক দন রর ভর কর ত৪ক৪%৮৪৬৪৪১৫৪৪৬৮৪/%৪৫৪৪৪৪৪৪৪৪২+৮৮৪৭৪কর খর রড ডর তক ররর উর ররর ৬৪ ররর রও কররকবকরওরতকর$র রড ওর ওরএকএ ররর করুক কতক বঠক৮৬ক৭ 


রাসূল (সা.) বলেন-_ (৬০ প্রাপ্ত ব্যক্তির) ওয়ারিশরা এর মীরাছ পাবে। 
মুসলিম শরীফের অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে-_ 
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- 47 ৩৯১ ৩০ পেস ও ০৮৪ ১১--)| ১০6 
এসব রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, «4 -,৯৯৯৮ (অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি) এর 
মালিক হয়ে যায়। 


ইমাম মালেকের (রহ.) দলীলের জওয়াব 

ইমাম মালেক রেহ.) হযরত জাবের (রা.)-এর মত (০৯5) দ্বারা দলীল 
পেশ করেছেন এর জওয়াব হলো, এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ । যার 
দ্বারা মারফু* হাদীসকে খাস করা যায়না । 


তাছাড়া একমাত্র আব্দুর রায্যাকই এ কথাটিকে হযরত জাবেরের রো.) 
কথা বলে মনে করেন। বাকি সকল রাবী কথাটিকে হযরত যুহুরীর (রহ.) মত 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা দলীল প্রদান করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত 


হতে পারে? তাছাড়া এও তো হতে পারে যে, ০৬০৩ এ ৯ ৩03 131 ৮০৪ 
(4০1 1 ৮৯০৪ ৫০০ বাক্য দ্বারা এ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যেখানে 
৬৮৮-এর তাফসীর হিসেবে ৬5, শব্দ উল্লেখ করা হয়। যেমন একথা বলল 
৮ ৬লাশিছ এ) ও০।১ তাহলে এক্ষেত্রে ০-£ ০৮ ধোরই) হবে, মালিকানা 
সৃষ্টি হবেনা। 

সার কথা হলো 2১ ₹-এর মতে ৬»*৮-এর তিন পদ্ধতিতেই 
4] ৮,১৯৯ মুল বস্তুর মালিক হবে । আর ফেব্ষেত্রে ৯, শব্দ উল্লেখ্য করা হয় 
সেখানে ০১৮৮ তথা ধার হয়ে যাবে, মূল বস্তুর মালিক হবে না। 


১৬৮৪১এর হুকুম 
৪) বলা হয় কাউকে জমি দিয়ে একথা বলা যে, যদি আমার পূর্বে তুমি 
মারা যাও তাহলে ভূমি আমার কাছে পুনরায় ফিরে আসবে । আর যদি আমি 
তোমার আগে মারা যাই তাহলে তুমি স্থায়ীভাবে এর মালিক হবে। 


ঠতচচতক্হ্হকররনতজরতজজকনডনহডউটরাকরহররজরনীজরউচ তত ৮৪৬882৮৭588 ৯৮৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪র৪ড৪৪৪ ররর ডজরকড়ওরররউপডরভরজকরকাডরবাডরক করিও ৪৪৪ রড ওক রওরএর রড রিচ, 


৮৮ ৬ পাত পালা লাডিঠে ততো তা 


৩০ এ ৮0৫1৮2৯০০০৩ 30১ 0121 1 ২০ ০ রা. রা 
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বুঝা যাচ্ছে যে, উভয়ে একে অপরের মৃত্যু কামনা করছে। 

এর হুকুমের ব্যাপারেও ইখতিলাফ রয়েছে 

১। ইমাম শাফেরঈ (রেহ.), আহমদ (রহ.), কাজী আবু ইউসূফ এবং জমহুর 
ওলামায়ে কিরামের মতে এর মত ৮৪) - $০৮-এর মত ০।১ এ. তথা 
মূল বস্তুর মালিকানা প্রদান করে। এখানে মৃত্যুর পরে পুনরায় মালিকের কাছে 


হস্তান্তরিত হওয়ার যে শর্ত করা হয়েছে এই শর্তই বাতিল হয়ে যাবে এবং হেবা 
সহীহ্‌ হবে। 


দলীল ঃ- ৮৫1১৫ চি 51 ৮১9০৩ ৬০০শা রি 


দি দল জাল ররর ক 
তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এখানে এ ৬৮৪) বাতিল যাকে দাতার মৃত্যুর সাথে 


পাঠিত তা সিঠিতা 


শর্তযুক্ত করা হয়.। যেমন এরূপ বলা, . 9 ০৯০01 ৮ 9501 ১৯ 4555 

এ ধরনের হেবা অবশ্যই ফাসিদ বলে বিবেচিত হবে । কেননা এতে ক্ষতিকর 
বিষয়ের সাথে মালিকানার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। 

হ্যা যদি দাতার মৃত্যুর শর্ত জুড়ে না দিয়ে এরূপ বলে ৬ ১401 ১১৯ 
11 2৯1) ৮৫৪ ৩1০ ০ 014০1 ৮৮৩ £)৪*৮৮ তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে 
এটা এর হুকুমের মত হবে অর্থাৎ হেবা সহীহ্‌ হবে। তবে মালিকের নিকট 
পুনরায় স্থানান্তরিত (৬₹১1১। (| ৯৯১) হওয়ার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। 
প্রকৃতপক্ষে এই ইখতিলাফটি (৮৮) -১১-৮| (শাব্দিক মতবিরোধ)। কেননা 
কৃফাবাসীরা ১।১-]1 ৯৬ এ.-5)। বাক্যটিকে দাতার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত বলে 
মনে করে। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একে বাতিল বলেছেন। আর 
হুঘুর (সা.)-এর যুগে এই বাক্যটি এ,.৮-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হত। এ জন্য হুযূর 


ছু 


।৮৮৪র8₹৪7৮8$৮9৮৮৯৯৮$র৮১৪ ৪২৪৮৮৮৬7৮১১ ৯৮১%/$৮৮৪১৪৪৪৪দরর রজনী তরিকত ডক হতর$3৮+৮$8888ররীররকঝরকরউক বকর রকরককককরকিকিককতররজকড৮৮/৭ 


(সা.) হেবাকে সহীহ্‌ এবং ফিরিয়ে নেয়ার শর্তকে বাতিল বলেছেন । সুতরাং 
হুযুরের (সা.) যুগে -)-এর (যে পদ্ধতি) ছিল তাতে হেবা (দান, এ, 
৩।-২।) হওয়ার ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই । এ ব্যাপারে হযরত আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রেহ.) বলেন, রাসূলের (সা.) যুগে যে %) ছিল 
সম্ভবতঃ আবু হানীফার (রেহ.) যুগে তা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল । আর যে হুকুম 
১,০-এর ওপর নির্ভর করে ১৯০ পরিবর্তন হলে সেই হুকুমও পরিবর্তন হয়ে 
যায়! __ফয়যুল বারী ৪ খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৮০ 


2০11 ভি 
অধ্যায় ৪ ওয়াসিয়্যাত সম্পর্কে 
£০5-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 8 : ৮০3 ০2 এ৬১ 
৬১] ০০ অর্থ, মিলিত হওয়া, মিলানো। ?১ ও ১২০৮ দু'ভাবেই 
ব্যবহৃত হয়। 
;.০১-কে হ_০১ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, কেননা জীবদ্দশায় যা 
ছিল তা মৃত্যুর পর মিলিত হয় তথা কার্যকর হয়-- 


চণি ৪ রা পা টিটি লা 
(৮০ ০:4০৮০৪ ০৬ ৬০০১) 

আর পরিভাষায় ওয়্যাসিয়্যাত বলা হয়। 
8৯৯11 2ারালিপানিরা নিত ঠ তে 8 ললিতা পাঠে বটি 8 চিল পাঠে 


2 3:06 25 ৩০ না এ ও 1৪০৪৬ 


তার মৃত্যুর পর দান হিসেবে কোন বস্তু অথবা বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার 
মালিক বানানো ।” কিয়াস অনুযায়ী ওয়াসিয়্যাত সহীহ্‌ না হওয়ার কথা । কেননা 
এতে “মালিকানা হাত ছাড়া বন্তু”কে আগাম অন্যের মালিকানায় প্রদান করা 
হয়। অথচ মালিকানা থাকা সত্ত্বেও আগাম কোন বস্তুর মালিক বানানো যায় না। 
যেমন একথা বলা ১৯)। ০ (51 1১-৯ ৬৮০৪এ-০ (এক্ষেত্রে আগামী কাল সে 
(কথিত «4 ৮৯৯৯) এর মালিক হবে না)। 


ব্যাপারটা যদি এরূপই হয় তাহলে তো যেখানে মালিকানা নেই সেখানে 
জায়িয না হওয়া আরো বেশি যুক্তি সঙ্গত । 


চিত কত ৮৮৭5৯৮ক৪৪৪৪৪ ৭৪৪৪৪ রর ওরুযাকননুকিনকতক রক ওডগররররায়রাকডরারকিউ ডর চচররকরারকর কি কিতরকিজরকনীনরিরাবরিত৪৪র 8688 কউরারাডিচডকর কক তককরর করবার ররর উিররকককরাউউকররউররতকক, 


তবে মানুষ যেহেতু মুহতাজ এবং স্বভাবে কৃপন ও লোভী হয়ে থাকে এজনা 
জীবদ্দশায় কোন কিছু দান করতে চায়না বরং মৃত্যুর সময় এর ক্ষতিপুষিয়ে নিতে 
চায়। একারণে শরীয়ত দয়ার্দ হয়ে ওয়াসিয়্যাত করার অনুমতি প্রদান করেছে। 


৯ গিলে 


৩০৩ লতা ৮৫ নার চি ৮ 5 পে পাপা লে চে নি ৩ 


৮ 
পপাডে ব্রি নতি লাঠি চেরি শিলা চিত 


ডে ৪১ ঠে ৪ 

5৯1৯7 নিপল ও শত দশটি চিত 
টি 

“যে ব্যক্তির কাছে কোন কিছু বিদ্যমান আছে এবং সে এতে ওয়াসিয়্যাত 
করতে চায়, তাহলে তার জন্য ওয়াসিয়্যাত লিপিবদ্ধ করা ছাড়া দুই রাত 
অতিবাহিত করা উচিত হবে না । 
উল্লেখ করা হয়নি (যে ওয়াসিয়্যাত শুধু মুসলমানই করতে পারবে কোন কাফির 
পারবেনা)। 

কেননা কাফিরও ওয়াসিয়্যাত করতে পারে । হাদীসে মুসলিম শব্দ উল্লেখ 
করা হয়েছে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার জন্য যে, মুসলমানের কাছে ওয়াসিয়্যাত 
নামা সংরক্ষিত থাকা উচিত । 


অবশ্য )1 ৮1 »_ ও হতে পারে। এক্ষেত্রে হাদীসের আলোচনা 
ওয়াসিয়্যাত কার্যকর হওয়া বা জায়িয হওয়া না হওয়া নিয়ে নয় বরং উদ্দেশ্য 
হলো ওয়াজিব বা মুস্তাহাবের নির্দেশ বুঝানো । আর কোন কাফির ওয়াজিব বা 
মুস্তাহাব কাজের আদেশ প্রাপ্ত হয়না । 

০4): 41৯১ এখানে ব্যাপক (৮5) ভাবে ৮২০ শব্দ উল্লেখ করা 

হয়েছে । চাই তা মান-সম্পদ হোক অথবা মুনাফা । 

এর দ্বারা ₹-১-* তথা মুনাফার ওয়াসিয়্যাত সহীহ্‌ হওয়া বুঝায়। আর 
এটাই জমহুরের মত। ইবনে আবী লায়লা ইবনে শুবরুমাহ এবং দাউদ জাহেরী 
এতে ১১২৯1 করেছেন । 


$%ক5৪4$7 কর 8৯৮৮৭ ৮রক৭ডক% ৪৪ ডর ৪$৮ ররর ভরারওরডকও ওর ৮৮৬এ৪৮৪৮%%৫৭%৪৪$র৬৪র৪৪র৮৪৪৪৪৪৪৪৭$১৪৪৪৪৪৪র৫৭৪৪৪৪৬৫৪৪৪র$একর ড এডগার রনযরিককররকররবটিকরলকরএতরিরতরারতকওর কক ডতকঞিত 


হি রা ও হি তার 


১৮৪) শীষ 41৯5 এখানে উলল্পু্ঠ অন্য রেওয়ায়াতে ১) ০১০ 
এবং আবু আওয়ানার রেওয়ায়াতে 1! উল্লেখ করা হয়েছে। রেওয়ায়াতের 
ভিন্নতা একথা বুঝায় যে, সময় নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য নয় বরং এ ব্যাপারে 
সচেতন করা উদ্দেশ্য যাতে কেউ অলসতা না করে । এক, দুই এবং অতিরিক্ত 
তিন দিনের অবকাশ দেয়া হলো । কেউ যেন ওয়াসিয়্যাত ছাড়া এর চেয়ে বেশি 
সময় না কাটায়। ইবনে ওমর (রো.) বলেন-_এই হাদীস শুনে আমি ওয়াসিয়্যাত 
নামা ছাড়া একদিনও অতিবাহিত করিনি । 


একটি প্রশ্ন ও তার জবাব 


এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে ওমর (রো.) সর্বদা ওয়াসিয়্যাত 
নামা নিজের কাছে সংক্ষণ করতেন । অথচ অন্য আরেকটি সহীহ্‌ রেওয়ায়াতে 
আছে তাকে মৃত্যুর সময় ওয়াসিয়্যাত করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
বলেন__ 
পা ন ৫ ধা, সু পাঠে পালি লা ৬৪ 


পিকে পারা ডি 


্ রা রা নত 


€ি ০৫ পানি ৪১ পালা লা 


১৮৫৯ 435 9১০55 
এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) শেষ জীবনে কোন 
ওয়াসিয়্যাত করেননি । হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এভাবে সামঞ্জস্য 
সাধন করেছেন যে, তিনি সর্বদা ওয়াসিয়্যাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন এবং 
যদি লিখতেন তা কার্যকর করতেন । এভাবে কার্যকর করার ফলে ওয়াসিয়্যাতের 
কোন বিষয়ই অপূর্ণ থাকত না। এদিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন 1 | 
- 4৮৪ €৮-| এশর্গ ৮০ ৮4-০৪ 400 হাদীস ছারা জানা যায় যে, তিনি নিজের 
কতক বাড়ি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। 
সার কথা হলো-__জীবদ্দশায় ওয়াসিয়্যাত কার্যকর করায় শেষ জীবনে আর 
ওয়াসিয়্যাত করার প্রয়োজন পড়েনি । 
ওয়াসিয়্যাতের হুকুম ঃ কারো কাছে যদি আমানত, গচ্ছিত সম্পদ বা ঝণ 
থাকে এবং এর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়াসিয়্াত করা 
ওয়াজিব যাতে কারো হক নষ্ট না হয় এবং নিজের যিস্মাদারী আদায় হয়ে যায়। 


অন্যান্য ক্ষেত্রে ওয়াসিয়্যাত করা জরুরী কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত 
পাওয়া যায়। 


১। দাউদ জাহেরী, ইসহাক প্রমুখের মতে কিছু মালের ওয়াসিয়্যাত করা 
ওয়াজিব। দলীল ঃ বর্ণিত হাদীস। 

২। কেউ বলেন কুরআনে যে সব আত্মীয়ের অংশ নির্ধারণ করা হয়নি তাদের 
জন্য ওয়াসিয়্যাত করা জরুতরী। 


দলীল ঃ 
দু ৯119 ০৮৮৩৮50০৮ পতি 61৮2৮020 
০০০০৮49 
পিতা মাতা এবং কতিপয় আত্মীয়ের অংশ কুরআনে নির্ধাব্রণ করা হয়েছে। 
কিন্তু যাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়নি তাদের জন্য ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব। 
তারা হযরত ইবনে ওমরের (রা.) হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকেন। 

৩। জমহুর উম্মতের মতে যদি মাল রেখে যায় তাহলে কিছু অংশের জন্য 
ওয়াসিয়্যাত করা মুস্তাহাব। অন্যথায় কতক অবস্থায় ওয়াসিয়্যাত করা মুবাহ 
কখনও মাকক্ধহ এবং কখনও হারাম । 

মোটকথা জমহুরের মতে ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব নয়। কেননা 
ওয়াসিয়্যাত বৈধ হয়েছে আমাদের লাভের জন্য ক্ষতির জন্য নয়। আর যা লাভের 
জন্য হয় সেটা মুস্তাহাব হয়। . 

এছাড়া এটা মৃত্যুর পরের দান। সুতরাং জীবদ্দশার দানের ওপর কিয়াস 
করলে এর মুস্তাহাব হওয়া বুঝে আসে। 


তারা যে আয়াত পেশ করেছেন সেটা মানসৃখ হয়ে গেছে। মীরাছের আয়াত 
(৮১, হযরত ইবনে আব্বাস (রো) বলেন ০১৯৮) : 0৮৯০ 41১5 ৮৫০৮৮ 
২২৭ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন__ ।,১. | হ১ ৫০... এমনিভাবে 
হাদীসে এসেছে ০9] 2০৮5962০755 08০৮ সি 3019 আল্লাহ 
সবাইকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয্যাত করার 
প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ আয়াতটি এই হাদীস ছারা মানসৃখ হয়েছে বলে মনে 
করেন। যেহেতু হাদীসটি ১৯৫. সেহেতু এটা ₹-.. হতে পারে। ০৫1, ৯ 
*+1১--এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকেই 


৮৪৪৪ ুরীর কিক তর রন কাররির করাচির র৬৪৪৯করনকররগারুক চরহ হরারতরররকরকরাচর ররর ররর তরবারি ররর ররর রক ররররনাররককর ররর ক্ররকরজকর টিক করত কচ 


ওয়াসিয়্যাতের কথা উল্লেখ নেই । ওয়াসিয়্যাত ওয়াজিব হলে অবশ্যই একে তরক 
করার কারণে তারা ভ€সনার শিকার হতেন। 


হযরত ইবনে ওমরের (রো.) হাদীসের জবাব হলো-_এর দ্বারা মৃত্যুর স্মরণ 
এবং প্রস্তুতির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অথবা এর দ্বারা অন্যের হকের 
ওয়াসিয়্যাত বুঝানো হয়েছে । কেননা অন্যের হক সংরক্ষিত থাকলে সে সময় 


ওয়াসিয়্যাত করা ওয়াজিব । যেমন, আমানত, গচ্ছিত সম্পদ ইত্যাদি । এদিকেও 
খেয়াল রাখতে হবে যে, হাদীসে ০৯ 01 ১:০১ (৩ *] বলে ওয়াসিয়্যাতকে 
ইচ্ছার ওপর মওকুফ রাখা হয়েছে । যা ওয়াজিব না হওয়া বুঝায় । তাছাড়া ৯» 
শব্দটি ০4. (০ তথা সুপ্রতিষ্ঠিত বস্তুর অর্থে প্রয়োগ হয় । আর শরীয়তে যার 
দ্বারা কোন হুকুম ছাবেত হয় তাকে ৮ বলে । চাই সেই হুকুম ওয়াজিব, মুস্তাহাব 
বা মুবাহ হোকনা কেন। মোদ্দাকথা হযরত ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা 
কোনভাবেই ওয়াসিয়্যাত ওয়াজিব হওয়া বুঝায় না। 


পাডিলতা কি লা তর 


টির রী শি পোলো টি ৮১১৩ 05 (১০৩১ 


পা রা ৬ পান্টি তে কটি ৮ পা পারত টে ঠা নানা পেত ৪% 
০ ::৮52454801 0৮5 2 ০36০০৮৮5০০৪ ০৪ টে 
ক 9 ৮. পাতা তাত 
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৫০ ৪ পণ চে পাজ 


- শিস বি 

হযরত সা'দ (রা.) বলেন-__বিদায় হজ্জে হুযূর (সা.) আমার অসুস্থতার 

খৌজ খবর নিতে আসেন । এ সময় আমি প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলাম । অর্থাৎ 
জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম । 

(1১৯) «৯ এট দ্বারা বুঝা যায় এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা । (ইমাম 
যুহরীর অধিকাংশ সহচর এ ব্যাপারে একমত) কিন্তু ইবনে উয়ায়নার (রহ.) 
রেওয়ায়াতে একে ফত্হে মক্কার ঘটনা বলা হয়েছে। আন্মামা ইবনে হাজার 
এভাবে তাত্বীক দিয়েছেন যে, ঘটনাটি দুইবার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এই 
তাত্বীকটি যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না। কেননা সা'দ (রা.)-এর মত ব্যক্তি দুই 
বছর আগে ফত্হে মক্কায় যে প্রশ্ন করেছিলেন দুই বছর পর বিদায় হজ্জে আবার 
সেই প্রশ্ন করবেন এরূপ ধারণা করা তার শানের খেলাফ বলে মনে হয়। সুতরাং 
বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এটাই, যা অধিকাংশ আলিম মেনে নিয়েছেন তথা এটি বিদায় 
হজ্জেরই ঘটনা তবে ইবনে উয়ায়না রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ভুল করে একে মক্কা 
বিজয়ের (সময়কার) ঘটনা বলেছেন। 

৮৮৯১৩ ১4০৯ ₹-৯১ শব্দটি ৬১৯৩ ,;-এর মাস্দার | অর্থ অসুস্থ 
হওয়া, রোগাক্রান্ত হওয়া । আরবগণ সব ধরনের রোগের ক্ষেত্রে ৮৯3 শব প্রয়োগ 


করে। 

হযরত সা'দ (রা.) কখন এই রোগ (যখমী) এর শিকার হন এতে 
ইখতিলাফ রয়েছে। 

১। হিজরতের আট মাস পর প্রথম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হুযূর (সা.) 
হযরত সা'দ রো.)-কে ৬০ জন মতান্তরে ৮০ জন মুহাজিরের নেতৃত্ব দিয়ে 
রাবেগ এলাকায় প্রেরণ করেন। 

সেখানে কুরাঈশদের ২০০ লোক অবস্থান করছিল । তবে এদের সাথে যুদ্ধ 
বাধেনি। শুধু মাত্র সা'দ (রা.) একটি তীর নিক্ষেপ করেন যা ইসলামের প্রথম 
তীর চালনা ছিল। এদিকে কাফিররাও একটি তীর নিক্ষেপ করে যা হযরত 


সা'দের (রা.) বুকে এসে বিদ্ধ হয়। হাদীসে ০৯৯] ৮৮ «০৭ শীত তইও 


১৯৬ ওক ডক ডন ৪৮২৪৮৮৪%৮৫৪৬এজরজডজকজজনডজকজনদ রাকা ওনজকজর জড় $ জানাজার নর ঞ্চডররজ চত্ত্বরে ররর ডরড৬র দরজার ঞডরররারডর্র়িউরককরডরউডকরঠঠরউরককরকরর ৬7২ 


বলতে এই যখমের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। 

২। হিজরতের ৯ মাস পর ১ম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে হুযূর (সা.) 
হযরত সা"দ রো.)-কে পদাতিক বিশজন মুহাজির সাহাবীর নেতৃত্ দিয়ে খায়বর 
এলাকায় প্রেরণ করেন । (খোয়বর জুহফার নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম)। 
এসব লোকজন রাতে পথ চলতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। 
খায়বর পৌছে জানা গেল যে, কুরাইশরা সেখান থেকে চলে গিয়েছে । ফলে বাধ্য 
হয়ে তারা মদীনায় ফিরে আসেন । কেউ কেউ বলেন-এখানে হযরত সা'দ (রা.) 
একটি তীর দ্বারা যখমী হোন । হাদীসে এই যখমীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
তবে এই মত তেমন বিশুদ্ধ নয়। 

৩। কেউ বলেন ওহুদে আর কেউ বলেন খন্দক যুদ্ধে তিনি তীর দ্বারা আঘাত 
প্রাপ্ত হন। বিদায় হজ্জে এই যখমীর ব্যথাই পুনরায় অনুভব করেন তিনি । 

(৯৯১) ৩০ ৬০৮ ৮৮ 7001 ০৮০ ৪ 9 44১৪ একথা বলে 
তিনি নিজের কষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন, অভিযোগ করেননি । আর ভাল কোন 
উদ্দেশ্যে যেমন চিকিৎসা, নেককার লোকের দু'আ, ওয়াসিয়্যাত, অবস্থা 
জানা-ইত্যাদি কারণে রোগী তার রোগের কথা উল্লেখ করতে পারবে এবং এটা 
সবরের বিপরীত নয়। হ্যা, রোগের শেকায়েত করা, আল্লাহর ফয়সালার ওপর 


রাজি না থাকা নিন্দনীয় এবং হারাম। 

১৭19 ৯) 22131 ১০৪ 3১:4৯ মেয়েটি হযরত সা'দের (রো.) 
আসাবা ছিলেন । এতদসত্তেও তিনি বলেছেন, আমার এক কন্যা আছে মাত্র কোন 
ওয়ারিশ নেই। 

এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, তার উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, আমার 
সন্তান এবং খাস ওয়ারিশদের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে আছে। অন্য কেউ নেই। 
অথবা এও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ০১,]। $১-এর মধ্যে একটি মেয়ে আছে 
শুধু অন্য কোন ১০-/1 এ১৮৯-০। নেই । কোন ১৮+»৪| ১১ নেই একথা বলা 
উদ্দেশ্য না। আল্লামা আইনী (রেহ.) বলেন মেয়েটির নাম ছিল আয়িশা তিনি 
সাহাবীয়া ছিলেন। 


ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-_তার নাম ছিল উম্মে হাকাম কুব্রা 
(রা.)। অবশ্য হুযুর (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি আরো বিয়ে করেন এবং 
আরো কন্যা সন্তান জনুগ্রহণ করে। 


নন সতত? তত ৮৫৬ ৪ ৪ ৪৪ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪ উজ ৪৪৪৪৪ উড রড ওত ডি ওত ৪ ডর ডর উর কত ৪ দত ৪৪৪৪৯5৪৪৪৬৪ এ কত রর ৮৪5৪5 ৪৪৪ ৪৪৪৩5 ৪৪ 5৪ 5৪5 ড৪ ৪০০০ ৭০১৫৩, 
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5728572105715118 

১। এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে-_হুযূর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন কী পরিমাণ 
মাল ওয়াসিয়্যাত করতে চাও? আমি বললাম সমস্ত মাল। কিন্তু তিনি নিষেধ 
করায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধেক এবং এক তৃতীয়াংশ পরিমান ওয়াসিয়্যাত করার 
ইচ্ছা কবি । 


হুযুর (সা.) বললেন, ,-% ৬4২1১ /--]। “একতৃতীয়াংশ কর এই 
অনেক ।” 

০২-২)| শব্দটি ১১-০--% হয়েছে -।,5| (উদ্বুদ্ধ করণার্থে) অথবা ২১৯ এ. 
হয়েছে 51 ফে'লের মাফউল হওয়ার কারণে । অর্থাৎ ০211 125| 

অথবা শব্দটি -০০ হওয়ার কারণে ৯১ হবে । ইবারত এরূপ ৬৪5 

০৪। 

অথবা 1--- হবে, খবর উহ্য, যথা $ 41| অথবা এটা ১১৯ এবং 
1১৮৮ উহ্য। যথা £ ৬-৮| ৪৮৪৭ আর দ্বিতীয় 4:11 মুবতাদা হওয়ার 
কারণে »-:£ মারফূ” এর খবর (১৯) । অন্য রেওয়ায়াতে ১5 শব্দ উল্লেখ 
করা হয়েছে । উভয়ের উদ্দেশ্য এক। 


২। ৮: ০-)1 হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লোকজন যদি 
একতৃতীয়াংশের বদলায় একচতুর্থাংশ ওয়াসিয়্যাত করত, তাহলে ভাল হত। 
কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন---এক তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়্যাত করতে পার তবে 
এটাও (৬4) অনেক । এজন্য আহনাফের মতে ওয়ারিশ ধনী হলে ১-এর 
ওয়াসিয়্যাত না করে এর চেয়ে কিছু কম করা উচিত । আর ওয়ারিশ গরীব হলে 
মোটেই ওয়াসিয়্যাত করবে না। 

৩। সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশে ওয়াসিয়্যাত করা জায়িয এর চেয়ে বেশি করা 
সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িয। হ্যা যদি ওয়ারিশরা এরচেয়ে বেশি ওয়াসিয়্যাত করার 
অনুমতি প্রদান করে এবং তাদের মধ্যে কেউ পাগল বা নাবালেগ না হয় তাহলে 
এটা জায়িয হবে। 


৯দ৮৬৪৮৪৮$৪করন রক ৮৪885785588 88রিররীর রক ররর ৪ ক৮শ রর কজকররব রদ রডজরক্ ৪৪৪৮৪7৪৪৪৪8 বরাডরাডিও জর রাকককিডরর ৪ ওর ররর রারাকরাডতগ্রাররততককারককরককব 3: 


এসব বিধান এঁ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে ওয়াসিয়্যাতকারীর ওয়ারিশ বিদ্যমান 
থাকে । যদি ২০০ *০৮৯১৯। ১১ ০০১০৪)। $5১ কোন প্রকার ওয়ারিশ না থাকে 
তাহলে একতৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়্যাত করা যাবে । পরিমাণ যতই হোক না 
কেন কোন সমস্যা নেই। হানাফী মাযহাবের এটিই পছন্দনীয় মত। শাফেঈ ও 
মালেকের মতে ৬-এর বেশি ওয়াসিয়্যাত করলে তা কার্যকর হবেনা বরং 
০4১-এর বেশি বাইতুল মালে জমা হবে। 


-2/-5 ৮৯১১৮ 01 ৮ ইস ০061 এল১৪ ০৯৮ 91 এ ২ এ] ১৪ 


১। হযরত সশদের (রা.) ধারণা ছিল সদকা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, 
কিন্তু ওয়ারিশরা পেলে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। তার এই অমূলক ধারণা 
দূর করতে হুযূর (সা.) বললেন-_নিজের সন্তানদিগকে পরনির্ভর করে রেখে 
যাওয়ার চেয়ে তাদের মালদার রেখে যাওয়া উত্তম । আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের 
ছেলেমেয়েদের পিছনে খরচ করলেও সওয়াব মিলবে । এমনকি স্ত্রীর মুখে 
খাবারের লোকমা তুলে দিলে এর কারণে সওয়াব পাওয়া যায়। 

সত্রীর ভরণ-পোষণ আমার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজিব এই নিয়ত 
করে যখন খরচ করবে তখন অবশ্যই সে সওয়াবের ভাগী হবে । এর দ্বারা বুঝ৷ 
যায় যে, যে কাজ মৌলিকভাবে ইবাদত নয় নিয়ত করার দ্বারা সেটাও ইবাদতে 
পরিণত হয় । 


২। 2৮5 ৮৯) 5 01 ১০৮৮৯ ০০৪১৪| ০5০3 ০০০ 01 এল ২441১ 

)| দুই ভাবে পড়া যায়। ১। মাস্দারের তাবীল হয়ে মুবতাদা, ০৮» এটার 
এসি 

২। 01 ৮৮৮৫০ ৯৮৮ 95 501 ১৮৩ এবং ৮সএর 51০৯ এভাবে যে, 
»৮৮ মূলতঃ ,:৮ ৮৫ ছিল । 2৮১-এর মধ্যে ০ থাকতে হয়। নাহ এবং 
রেওয়ায়াত উভয় দিক দিয়ে এই দুই প্রকার পাঠ সহীহ্‌! 

৮ সভা 40। ০৯৮০৬ এ ১41১ আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা.)! সাথীবর্গ থেকে আমাকে পিছু ফেলা হচ্ছে। - ০১৫-৭- ০* 
৪11 অন্য রেওয়ায়াতে ১০৯ ১৮ ৮৪: এবং অন্য আরেক রেওয়ায়াতে 
(৫: ০০৯৮৯ 501 ০০০১০ ০+০। 0। পপ বাক্য এসেছে। 


হক্জতরতরগর করব ত৪৪৯ রক ডর 6৪৮৪৪ কক করডনাউ এড উ কক ৪8$টিরিনকরার ৬ জডকিড রক ররর রজত ওকি রর৪688565888458রজউতঞতররর ররর ওকরকড় ওর ওডওজরর জুরে ডক 


উদ্দেশ্য হলো ঃ হযরত সা'দ (রা.) আশংকা করছিলেন হুযূর (সা.) এবং 
সাহাবাগণ চলে যাওয়ার পর অসুস্থতার দরুন তিনি সেখানেই মারা যান কিনা? 
একথা তিনি এজন্য বলেছিলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূল (সা.) এর ফরমান ছিল 
১১০ -।৯% করার পর মুহাজিরগণ সর্বোচ্চ তিনদিন মক্কায় অবস্থান করতে 
পারবেন। হযরত সা*দের (রা.) ভয় ছিল যদি তিনি মক্কায় মারা যান তাহলে তার 
হিজরত ক্রুটি পূর্ণ হয়ে যাবে । হুযুর (সা.) সাত্তবনা প্রদান করে বললেন__তোমার 
দীর্ঘ হায়াত হবে এবং তুমি আরো অনেক নেক আমল করতে পারবে । 

-০৩০৮। এএ ৮29171১1 এএ শেল ভি পি ৬০০৩ 2০ 

“অর্থাৎ তোমার হায়াত দীর্ঘ হবে, তোমার দ্বারা অনেকে উপকৃত হবে এবং 
অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ৮&-৯-7 এ-] বলে এর পরেও তিনি বেচে 
থাকবেন-একথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। 2) শব্দটি যদিও 
৬৯০-এর জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু আল্লাহর কালামে এটা “সর্বদা” এবং রাসূলের 
(সা.) কালামে “প্রায়ই” বাস্তব সংবাদ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। 

বাস্তবে এরূপই হয়েছিল। হুযূর সো.) এর পর তিনি চল্লিশ বছরের বেশি, 
প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন । তার ইন্তিকাল হয়েছিল পঞ্চান্ন হিজরীতে । 
আর কেউ বলেছেন আটান্ন হিজরীতে ৷ এটাই প্রসিদ্ধ মত । এতে বুঝা যায় যে, 
তিনি বিদায় হজ্জের পর পঁয়তাল্লিশ অথবা আটচন্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। 
ফতহুল বারী (খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৪) তীর দ্বারা মুসলমানের বহু উপকার সাধিত 
হয়। তার নেতৃত্বে ইরাক ও পারস্য বিজয় হয়। তার হাতেই এঁতিহাসিক 
কাদেসিয়া বিজয় হয় এবং কাফিররা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। 

যেমনটি হুযূর (সা.) বলেছিলেন__ ১৪৪ ২০০১ 71৯1 এএ শন সি 

মনে রাখতে হবে যে, হাদীস তার জীবদ্দশায় অন্যের লাভ-ক্ষতি উদ্দেশ্য । 
মৃত্যুর পর তার কোন সন্তান সন্ততি দ্বারা অন্যের লাভ-ক্ষতি বুঝানো উদ্দেশ্য 
নয়। সুতরাং তার ছেলে ওমর কর্তৃক হযরত হোসাইন ইবনে আলী এবং তার 
সাথীবর্গ শাহাদত বরণ করা হাদীসে উদ্দেশ্য নয়। এরূপ উদ্দেশ্য হলে তো 
নিজের দায় ভার পিতার ঘাড়ে চাপানো হয় । যা হাদীসের উদ্দেশ্য হতে পারে না। 


৩৮) 42551 ০৮১৮ ত১১০০৪১ 5০ দ১ ভে৮কিও লা ৮৫0 
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₹$ক৪র৮কর তরবারি রক ররনরাদযারাদাকিকজ করার ডর দরাককানানরনর ররর রর রজররররাররারারকজানগাটীজাড ররর রাকারীররিরাজারি টকা করার রাকীনজজুযাররররন করার ররর ররর রকরজীকদটকজককরতীজজ- 


হুযূর (সা.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমার সাহাবাদের হিজরত পুরো 
করে দাও । তাদের হিজরতের সওয়াব কমিয়ে দিও না। তাদেরকে পিছে ঠেলে 
দিও না। কিন্তু আফসোস ও দুঃখ সা*দ বিন খাওলার জন্য। রাবী বলেন হুযূর 
(সা.) তার জন্য দয়া প্রকাশ করেছেন, কেননা তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন। 


১১৮)। বলা হয় এ ব্যক্তিকে, যার মধ্যে দারিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ পায়। 


হুযূর (সা.) আফসোস প্রকাশের জন্য একথা বলেছেন, প্রকৃত দারিদ্রতা ও নিঃস্কতা 
বুঝানো হয়নি। সা'দ বিন খাওলার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে । কেউ 
বলেছেন__তিনি মক্কা থেকে হিজরতই করেননি, কেউ বলেছেন হিজরত 
করেছিলেন বটে । তবে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার পর নিজে নিজে মক্কায় চলে 
যান এবং সেখানেই তার ইন্তিকাল হয়। যেহেতু তিনি নিজের ইচ্ছামত মক্ায় 
চলে যান এবং সেখানে ইন্তিকাল করেন এজন্য তার হিজরত বাতিল হয়ে যায়। 
এ কারণে রাসূল (সা.) তার ব্যাপারে আফসোস প্রকাশ করেছেন । 

অনেকে বলেন-_ বিদায় হজ্জে তিনি ইন্তিকাল করেন। এই মৃত্যুটা ছিল 
অনিচ্ছাকৃত। কেননা মদীনা থেকে ফরয হজ্জ আদায় করার জন্য তিনি মক্কায় 
আগমন করেছিলেন । এতদসন্ত্বেও হিজরতের জায়গায় যেহেতু ইন্তিকাল হয়নি 
এজন্য রাসূল (সা.) তার জন্য আফসোস প্রকাশ করেছেন। 

কতিপয় আলিম এই ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন যে, মুহাজির যদি 
তার হিজরতের জায়গায় ইন্তিকাল না করে তাহলে তার হিজরতের সওয়াব 
বাতিল হয়ে যায়। যদিও অন্য জায়গায় যাওয়াটা অনিচ্ছাকৃত হোক না কেন। 
তবে এই মত সহীহ্‌ নয়। কেননা ইখতিয়ার বহির্ভূত কোন কাজের জন্য সওয়াব 
বাতিল হয়ে যাওয়া শরীয়তের উসুলের খেলাপ । বাকি হুযুরের (সা.) আফসোস 
পকাশের কারণ ভিন্ন । হযরত সা'দ বিন খাওলার মদীনায় ইন্তিকাল করার যে 
বাসনা ছিল তা পূরণ না হওয়ায় হুযুর (সা.) আফসোস প্রকাশ করেছেন। সওয়াব 
কমে যাওয়ার কারণে আফসোস প্রকাশ করেননি। 


০০১৯] ৬11 ০৮৩-৮০| ৮1৯ ০১০১ ৮০৪ 
অধ্যায় উরটিজাাারিরিনিটা রাফ গাগ 


পাঠে ঠিকরে ঠিক তি পা ভারী এ টে ৪৯ পা লি তে 


দির প্রদির সারদা 


পর ঠে সিপাঠেরিতাঠলস পর নি ঠ৯ রত) পালা লাশ পাড়ে ডি ভিজিডি 
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- ০৪ রি ০৮০৮০ 
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“এক ব্যক্তি হুযুর সো.)-কে জিজ্ঞেস করলেন-_আমার পিতা সম্পদ রেখে 
মারা গেছেন কিন্তু কোন ওয়াসিয়্যাত করে যাননি । আমি যদি তার জন্য সদকা 
করি তাহলে তার গুনাহ মাফ হবে কী? উত্তরে হুযুর (সা.) বললেন- হ্যা। 


পাটির টি ৩ পা 5 তি 


সারার নে এ 


৬৬ ৮ পাঠে তি লালা পন পান্তা ত কি 


৫ এ১ঠি ৮ উল পে 914014৮5505 25 এ 


নি শর তা পাঠাল পা তি পারের পতিত 


-৮৮/৩৩ 222 উশন্াডি এক 8551555 
এক ব্যক্তি হুযুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন; আমার মা হঠাৎ করে 
ইন্তিকাল করেছেন । আমার ধারণা যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে 


সদকা করতেন। এ অবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে সদকা করতে পারব? 
হুযুর (সা.) বললেন-_ হ্যা, পারবে । 


ঈসালে সওয়াবের মাসআলা 
১। মানুষ নিজের আমলের সওয়াব অন্যের আমল নামায় পৌছাতে পারবে 
কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। 
মু'তাযিলাদের মতে কোন প্রকার ইবাদতের সওয়াব পৌছবে না। চাই 
ইবাদতে মালী হোক বা বদনী। আল্লাহ তাআলা বলেন__ চারি 
৬: 0৫ মানুষ একমাত্র তার নিজের সওয়াব ও প্রচেষ্টা দ্বারা লাতবান হবে। 
সুতরাং অন্যের সওয়াব নিজের আমল নামায় পৌছবে না। 


২। জমহুর আলিমের মতে মৃত ব্যক্তি সব ধরনের সওয়াবের ভাগী হবে। 
তবে ইমাম শাফেঈ ও মালেক (রহ.) মত ইবাদতে বদনীকে এ থেকে , 5২. 


করেছেন। এই অধ্যায়ের হাদীস ছাড়া আরো বহু হাদীস জমহুরের দলীল । যেমন 
(১) আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন__ 


পে পা টে নিলাঠি ৬:৮৬ 


- ০৮১০ ৮০5 জিকির | ৮১ এ-১$- 


৪ লালা ডিও ৮০৬ 


41০ 4401 ৮০ 


পা ডেট ডেল পারা পারা কলা 
১০ ০০ লগা 98৩5 2৮০৯5) 


না 


শিরা রা পলা সেটে চারি 


” ০৪ ৭4০ ৩-০০। 45 
ইযাহুল মুসলিম-_-২০ 
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নি পাতা তা লিলা তি পচতে 


02592054500 পট 20 259055 রি 


পে পালা চে পা পানি চে ৮ 


-এ-০৮৮ ৮০ ৮৫৮৭ 

“নেক কাজের মধ্যে এটাও একটি যে, তোমার নিজের নামাযের সাথে বাপ 

মায়ের জন্যও নামায আদায় করবে, নিজের রোযার সাথে তাদের জন্যও রোযা 
রাখবে ।” এই হাদীস ইমাম শাফেঈ ও মালেকের মতের বিপক্ষে দলীল। 


পা ঠীটিতা তি চলা রাত ডে ৮5 পতি ॥ ৩০ 


১০ ০৯০2 চির এডি শিপ এ, এ 
০০1৮5 সা? ০১ “রাসূল (সা.) দুটি মেষ কোরবানী করেন। একটি 
নিজের পক্ষ থেকে অপরটি উনের পক্ষ থেকে” 


৫ 54 ক ৫1৫ /ি 
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৬। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে ইস্তেগফার পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
৭। হুযুর (সা.) মুমিনদের জন্য দু'আ করেছেন। 

৮। মুমিনদের জন্য ফেরেস্তারা দু'আ করেন। 

এসব কিছু জমহুরের স্বপক্ষের দলীল । 
মু'তাযিলাদের দলীলের জওয়াব 

৬৮০ ৬৫৯ 94090 ৮৫ ৮/-এর জবাব । ১) হাদীসে মশহুর দারা 


এই আয়াতটি ,__£« (শৈরতযুক্ত)। 

২। আয়াতটি ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । 

৩। আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, এখানে (৮. দ্বারা আমলী 
(০০ উদ্দেশ্য নয় বরং ৬:৪। (০ উদ্দেশ্য । অর্থাৎ একজনের ঈমান অন্যের 
কোন কাজে আসবেনা । (আমলও কাজে আসবেনা একথা বলা হয়নি)। 


৪ | সবচেয়ে উত্তম জওয়াব হলো ঃ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, মানুষ 
শুধু তার নিজের আমলের হকদার । অন্যের আমলে তার কোন হক নেই। তবে 
কেউ যদি দয়া পরবশ হয়ে অন্যের জন্য সওয়াব হেবা করে তাহলে সে এই 

সওহা- পাবে । এভাবে মানুষের উপকৃত হওয়াকে আয়াতে রদ করা হয়নি । 


কবর ডক জ৬ওব৪৪৪৪ ৪৮৪5৫৮৪৪৫৮৪ ক৮৮৪৮৪৬৪৪৪ক৪৪৪৪ এরর ডর রাকিব ওররর8৬%$৬৭৪ ৪৪৫৪৪ ৪র৪ন রর ররর ররর রিডার ৪38 388%র৬ড$5৪3783%8388$8৬ 


কেননা আয়াতে ৮৮৮ 3। ০৮৮১৩) ৮) বলা হয়েছে ৮৯৮) তেহিলিশহট 
*৮ বলা হয়নি। 


ঈসালে সওয়াবকারী নিজে সওয়াব পাবে কিনা? 

অন্যের জন্য ঈসালে সওয়াব কারী ব্যক্তিও সওয়াব লাভ করবে । যেমন কেউ 
ঈসালে সওয়াবের জন্য কুরআন শরীফ পড়ল । একে পড়া এবং ৮১1৯) 0০| 
দু'টোর সওয়াব লাভ করবে । 

ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে-__উত্তম সেই ব্যক্তি যে, নফল 
ইবাদতে সমস্ত মুমিন-মুমিনার জন্য ঈসালে সওয়াবের নিয়ত করে । কেননা তারা 
এর সওয়াব লাভ করবে কিন্তু তার সওয়াব কমবে না ।” 

এটুকুই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক সওয়াব লাভের কারণ হয় এটা । 
হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন__ 


তে 52 ০ পা কি তি ৪৯ রত ডেল সিল 
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% পালি তা ঠিটি চিতা তা তার্তা 


৩১০ ১০০০ £ এনা ০৮০৮০ ৮০1১-5| ১/৯। পাটি 9 


“যে ব্যক্তি কবর স্থানের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং এগার বার সূরা 
ইখলাস পাঠ করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য ঈসালে সওয়াব করে তাকে কবরের মৃত 
ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিমাণ সওয়াব প্রদান করা হয়। 


_-দারে কুতনী, তাবরানী, ফতওয়ায়ে শামী 
হযরত জাবের (রা.) হুযূর (সা.) থেকে রেওয়ায়াত করেন-__- 
5 ৪১ উন 58 রর 8 পাটি পাকি কত 


54 শ5 প্ড এ$ শর সি এলাড০৮৮৮ 


০৮০১০ চে 

“যে ব্যক্তি বাপ-মায়ের পক্ষ হয়ে হজ্জ আদায় করে এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির 

হজ্জ আদায় হয়ে যায়। আর তার নিজের দশ হজ্জের সওয়াব লাভ হয় ।-দারে কৃতনী 

একাধিক ব্যক্তির নামে সওয়াব রেসানী করলে সওয়াব বিভক্ত 
হবে? না প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পুরো সওয়াব পাবে 


এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে । কেউ বলেন-_ভাগ করে দেয়া হবে। এটাই 
যুক্তি সঙ্গত । আর কেউ বলেন ঃ সওয়াব ভাগ হবে না (পুরো পুরি সওয়াব পাবে 


৪৪৮৫৮৪৪৪৪৭৬ ৪৭৪৪৪৪৪১৪৪৪৪৫৪৪৪৪৪৪৪র৫৪৪৪৮৫৪৫%৪৪৬৪৪ক৬কর$$$র৪ ৪7৫৪০ ৪ও ডর চরকরডডডবডর রর উররারারররতররাডরির ডর ডগওকরডর রক ক ডুব রও রর৪ররড রুকু ররর জর ্্রিররজককরররকককডচচচতত। 


সবাই)। এটা মতের প্রশস্থৃতা । ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করা হয়েছে__ ইবনে 
হাজার মক্কী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেউ যদি সূরায়ে ফাতেহা পড়ে 
মৃত ব্যক্তিদের উপর সওয়াব রেসানী করে তাহলে মৃত ব্যক্তিরা একেকজন পুরা 
পুরা সওয়াব পাবে না ভাগ ভাগ করে সওয়াব পাবে? উত্তরে তিনি 
বললেন-একদল লোক তো পুরো সওয়াব পাবে বলে মত দিয়েছেন । আর এটাই 
আল্লাহর বিশেষ অনুগহের শানের মুওয়াফেক। 


450৩ ১4 *1৯5]1 ০৮ ০০০৭ 370৮৪ 
গাগা হর সে সম্পর্কে 


ও এ তি রি 
রা 
সিরা 8 টিন তা টা নে পারেনি 


2717155151775778785 


মানুষ মারা গেলে সব ধরনের আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু মাত্র তিন প্রকার 
আমলের সওয়াব জারী থাকে । সদকায়ে জারিয়াহ, উপকারী ইলম এবং 
পিতামাতার জন্য দু'আকারী সন্তান। 


৮ পা টিলা চে ডিপ পাসিনি তে চিতা ৮০৮৮ %55 ডে নিত 


অন্য হাদীসে বলা হয়েছে__ ৫0১০০ ০৪9 ৬০ ও এপ এপি ০৮ ০ 
এটাও «: ৮ "০ হাদীসের মধ্যে শামিল। অন্য আরেকটি হাদীস_ 


3৮6401০৮5৮০ ৮০৮৯ ১৮55 
(581575215): 0715557 
“আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারী ছাড়া মৃত ব্যক্তির সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। 
পাহারাদারীর আমল হ্রেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকে ।” 
এই হাদীস এবং পূর্বের হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা 
পাহারাদারী সংশ্লিষ্ট হাদীস্রে উদ্দেশ্য হলো, পাহারারত অবস্থায় যে মারা যায় সে 
কেয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পাবে । আর এই তিন প্রকারের আমল সংশ্লিষ্ট হাদীসের 
উদ্দেশ্য হলো মরার পর আমল বন্ধ হয় না বরং সওয়াব জারী থাকে । দ্বিতীয়তঃ 


4০) সংশ্লিষ্ট হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যে পাহারা দেয়ার মধ্যে লিপ্ত ছিল এবং এ 


অবস্থায় মারা গেছে। এ জন্য মরার পরেও এই আমলকে জারী ধরে সওয়াব 
প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে এই তিন প্রকার আমলের চিত্র ভিন্ন । কেননা এশুলোর 


হকরকচহজাজজচজ্রবহরডরকিররত তর ৮ জর হর কড়াকড়ি চররির চরিত উর রচিত ডর দক রর5$৮৪8৪৪ ররর 888888888884কররভড়রিডড়রররুররতরকর ওক উরক৮38৮৪8$রররররডওএর। 


আমল রত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়নি । হ্যা, স্বয়ং এই আমল জারী থাকে এবং 
সেই সুবাধে এর সওয়াবও জারী থাকে । 
৮৪ ৯)1 120৩ 
অধ্যায় £ ওয়াক্ফ সম্পর্কে 


(1, ৮ ৮ তে 


৪১ তে তো পা £:৮ ৪ পারা ত্রিলাত ৪৮ তা তা টে 


4০4/৩৩এ 0125, ৮4১৮৮ 455:200 


নি 1 তত পতিত ৩ 28 রপাপনিরা 


9৮? পা পাড়ের লাল চিড়ে তা পর্ণ পা রানি পারা ৯ 
শেশীছি ৩2 ওল: 0৮, ০5 99 ৩ আশিস আহি 9, রড 
চি পেটি টি লে তে ঠিে পাটি ঠেলা ঠে পান্টি পাতি পাতি কাটি লা টিতে ৬ 


-(০। ৮৯৬৮ ৩০১৬৫ 9962 45 0০622 9 শে 

বুখারীর রেওয়ায়াতে জমিটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা মূলতঃ খেজুর 
বাগান। নাম ছামাগ ((--)। এই রেওয়ায়াত এবং দারে কুত্নীর এক 
রেওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় এটি খায়বরে অবস্থিত একটি ভূখণ্ড কিন্তু অন্য বহু 
রেওয়ায়াত প্রমাণ করে যে খায়বারে ছামাগ নামের কোন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া 
যায় না বরং এটা মদীনার একটি জায়গার নাম । সবগুলো রেওয়ায়াত সামনে 
রাখলে দেখা যায় এটা মদীনারই একটি ভূখণ্ড, যা হযরত ওমর রো.) ওয়াক্ফ্‌ 


করেছিলেন। অবশ্য খায়বরেরও কিছু অংশ খরিদ করে ওয়াকৃফ্‌ করেছিলেন 
তিনি । নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে আছে-_ 


১524101 ৮24045 লা ০5 ০ 37৮১8 

তত পির £ পা ৪ টি লাঠি লতা রপ্ত 

৬৮ ০ পা টিপা ৪ পা লাঠি লা ৪ ++ পুত পা চি স্পা তা ডি রর ₹প 24৫ রি 

248985528৮-49454৮08০3 
ডে তেল ডেত চির টে সিরাপ নি 


- ০-৯১ ৮৪ ০) | 1 1 ১১) ০০৪ 


8৬৪ রনঞ$৪৮র ২8৮৪৪৪৮৪৪৬৮ ৪৬%$৬৪)৪৬ ৪ ডক রজরাড$ড দর ক$%৮%৮88888888388ক৮8৬রজরির উঠান উকি চন ৬র কক উরকগরন্রীরররজররারারা্উরজা্রকর ররর এউকরকএউকিউঠককককডরকরভক+ 


রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ওমর (রা.) উভয় এলাকার জমি ওয়াক্ফ্‌ 
করেছিলেন কিন্তু কোন রাবী শুধু খায়বরের এবং কোন রাবী শুধু ₹+/-এর কথা 
উল্লেখ করেছেন। এতে করে কোন কোন রাবী দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে ছামাগকে 
খায়বরের ভূমি বলে আখ্যায়িত করেছেন । অথচ ব্যাপারটা আদৌ এমন নয়। 

৮০ ১৮:০5 4০০ -এর ব্যাখ্যা £ রেওয়ায়াত ছারা বুঝা যায় হযরত 
ওমর রো.) হুযূরের (সা.) জীবদ্দশায় ওয়াক্ফ করেছিলেন । কিন্তু আবূ দাউদের 
রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় ওয়াকৃফ্নামা তার খেলাফতকালে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছিল কেননা এতে ১: ,/)1০| শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া দলীল 
নামার লিখক মুআ“ইকিব হযরত ওমরের খেলাফত কালেরই লিখক (কাতেব) 
ছিলেন । যার দ্বারা বুঝা যায় এটা খেলাফত কালের ঘটনা । হতে পারে হুযূরের 


(সা.) জীবদ্দশায় ওয়াক্ফ্‌ করে নিজেই এর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করেন 
এবং খেলাফত কালে ওয়াকফ নামা লিখে দেন। 


পা পাকি £ তুর পু পদ শি তত তে পে টিডটিতা তো তত 


১৯১ 45 ০১১৮ থ9 0৮2 সি ৮17 6৮4 0-এর ব্যাখ্যা £ 


অধিকাংশ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় এটি হযরত ওমর রো.) এর মন্তব্য । কিন্তু 
অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় এটি হুযূরের সো.) কথা । বুখারী শরীফে হযরত 
নাফে' থেকে সখর ইবনে জুয়াইরিয়ার সনদে বর্ণিত হয়েছে 
42615 2 4 ৮৮০0 ৩০: ৩ জট নিহত ১2104 
84৮4/৬৮২৫৮ 
এমনিভাবে ত্ৃহাভী শরীফে আবু আসেম সাঈদ জুহদারীর রেওয়ায়াত সুনানে 
বাইহাকী ও ত্হাভী শরীফে বর্ণিত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারীর রেওয়ায়াত 
প্রমাণ করে এটা হুযুর (সা.)-এর কথা ওমর (রো.) এই হাদীস অনুযায়ী আমল 
করেছেন মাত্র, (তার নিজের কথা নয়) 


শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াকৃফ 
উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে জমহুর ফকীহগণ বলেন, ওয়াক্ফ করা শরীয়ত 
সম্মত একটি কাজ এবং স্থায়ীভাবে তা কার্যকর হবে । সুতরাং ওয়াকৃফ কারীর 
জন্য ওয়াক্ফকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া কিংবা বিক্রি করা অথবা হেবা করা জায়িয 
নেই। এমনিভাবে এর মধ্যে মীরাছও কার্যকর হয় না। অবশ্য ইমাম আবু 
হানীফার রেহ.) নামে একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ 
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কার্যকর হওয়ার পক্ষে মত দেন না। তার মতে ৫৪৯)| ০০ ৮৯৯১ তথা ওয়াকৃফ 


কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া জায়িয এবং ওয়াক্ফকৃত বস্তুর মধ্যে মীরাছ জারী হবে। 
কিন্তু আবূ হানীফার এই মত “বাধ ছাড়া” কিংবা “শর্তমুক্ত” নয়। বরং এর 
মধ্যে তাফসীল রয়েছে তা জানা জরুরী | লক্ষ্য করুন ঃ 
ওয়াক্ফ দুই প্রকার । 


১। মূল বস্তু (৩ ৩৯০) ওয়াক্ফ করা । যেমন মসজিদ, সরাই খানা, 


কবরস্থান ইত্যাদি বানানো । ইমাম আবূ হানীফার মতে এ ধরনের ওয়াক্ফ স্থায়ী 
ভাবে কার্ষকর হবে । এ ধরনের ওয়াক্ফকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয় হেবা কিংবা 
ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয নেই এবং এর মধ্যে মীরাছ চলেনা । 

২। মূল বস্তু ওয়াকৃফ না করে মুনাফা ওয়াক্ফ করা । অর্থাৎ এর মুনাফা 
এবং উৎপন্ন বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া । যেমন__জমিনের উৎপাদিত শস্য 
মসজিদের জন্য ওয়াকফ্‌ করা । এ ধরনের ওয়াক্ফকৃত বস্তু আবু হানীফার মতে 
দুই ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে কার্যকর হবে । 

ক) শাসক কর্তৃক স্থায়ীভাবে ওয়াকৃফের ফয়সালা করে দেয়া। 

খ) ওয়াসিয়্যাতের আন্দাযে ওয়াক্ফ করা । যেমন একথা বলা-__ 
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সুতরাং উল্লেখিত এই দুই ক্ষেত্রে আবু হানীফার মতেও স্থায়ীভাবে ওয়াকফ 
হয়ে যাবে । কিন্তু এই দুই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে 
ইমাম আবু হানীফা রেহ.) জমহুরের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন এসব 
ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে ওয়াকৃফ কার্যকর হবেনা । যেমন-__শাসক স্থায়ীভাবে ওয়াকফ 
করে নেয়ার ফয়সালা করেনি কিংবা ওয়াক্ফের সময়কে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত 
করেনি । সুতরাং আবূ হানীফার মতে ওয়াক্ফকৃত এসব বস্তু ফিরিয়ে নেয়া যাবে 
এবং হেবা বা ক্রয়-বিক্রয় ও করা যাবে । আর জমহুরের মতে এর কোনটাই করা 
যাবে না, এগুলোতেও স্থায়ীভাবে ওয়াকফ কার্যকর হবে । 

জমহুর আলিমগণ হযরত ওমরের (রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে 
বলেন-তিনি মুনাফা ওয়াকফ করে একথা বলেছেন-_ ৮৯৯: 34675 3 এ 
১৯১3১ আবূ হানীফার পক্ষ থেকে এই জওয়াব দেয়া হয় যে, সম্ভবতঃ হযরত 
ওমর (রা.) স্থায়ীভাবে কার্যকর হওয়ার কোন এক পদ্ধতিতে ওয়াক্ফ 
করেছিলেন । যথা £ (১) তিনি মূল ভূখণ্ড ওয়াকৃফ করেছিলেন, মুনাফা নয়। 


(২) হতে পারে তিনি মুনাফা সদকা করেছিলেন কিন্তু শাসক হুযূর (সা.; 
একে স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ করার নির্দেশ প্রদান করেন। 

৩। এও সম্ভবনা আছে যে, হযরত ওমর (রা.) মৃত্যুর পর ওয়াকৃফ (সদকা) 
কার্যকর করার আদেশ দিয়েছিলেন । 

সার কথা ওয়াক্ফ স্থায়ী হওয়ার যে তিন পদ্ধতি রয়েছে হযরত ওমর রো.) 
এর কোন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন । সুতরাং এটা জমহুরের দলীল হতে 
পারে না। 
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সংশ্লিষ্ট আলোচনা $ শী'আরা জোরে শোরে একথা প্রচার করে যে, হুযূর 
(সা.) হযরত আলীর জন্য ৪১. ০৪১৮ (তথা হুযূরের সো.) পরে আলীর 
খেলাফতের ব্যাপারে) ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন । এমনিভাবে কেউ কেউ ধারণা 
করে যে, হুযুর (সা.) কতক নিকটাস্মীয়ের জন্য মালের ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন। 
একারণে হযরত তালহা ইবনে মুসাররাফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আনী 
আওফাকে জিজ্ঞেস করেন যে হুযূর সো.) কারো জন্য মালের ওয়াসিয়্যাত 
করেছেন কিনা? জবাবে তিনি নেতিবাচক উত্তর দেন। প্রশ্বকর্তা যেহেতু সম্পদ 
এবং খেলাফতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন এজন্য তিনি সরাসরি বলে 
দিয়েছেন যে, হুযূর (সা.) কোন ওয়াসিয়্যাত করেননি । এর মানে এই নয় যে, 
রাসূল (সো.) অন্য কোন ব্যাপারেও ওয়াসিয়্যাত করেননি । কেননা তিনি নিজেও 
জানতেন হুযূর (সা.) বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন। যেমন আরব ভূখণ্ড 
থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করা, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের থাকা 
খাওয়ার ব্যবস্থা করা, নামাযের ব্যাপারে যতুবান হওয়া ইত্যাদি । মোট কথা 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) শুধু এতটুকু বুঝাতে চেয়েছেন যে, 
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হুযুর সো.) সম্পদ ও খেলাফতের ব্যাপারে কোন ওয়াসিয়্যাত করে যাননি, দ্বীনি 
অন্য অনেক বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করেছেন। 

প্রশ্ন জাগে যে, হযরত তালহা (রা.) ৯ ০-+/-৯)। ৮৮ শর্গ পি 
৮০৮40512৮21 ৮1 | মশক এই কথা বলে প্রশ্ন করলে হযরত আব্দুল্লাহ 
শুধুমাত্র «111 -১-৫-এর কথা উল্লেখ করলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, 
সব কিছুর মূলই যেহেতু কিতাবুল্লাহ এজন্য শুধু এটাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
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এই ঘটনাটি কেচ্ছায়ে কিরতাস নামে প্রসিদ্ধ । ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 
নিশ্নরূপ : হুযুর সো.) ইন্তিকালের চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার রোগ শয্যায় শায়িত 
অবস্থায় সাহাবীদেরকে বলেন-__লেখার সরঞ্জাম হাজির কর, আমি তোমাদের 
জন্য এক নসীহতনামা লিখে যাব, যার ওপর আমল করলে তোমরা পথত্রষ্ট হবে 
না। এরপর সাহাবাদের মত পার্থক্য দেখা দিল। কেউ লিখিয়ে নেয়ার চেষ্টা 
করলেন আর কেউ হুযূর (সা.)কে বাড়তি কষ্ট দেয়া পছন্দ করলেন না। হযরত 
ওমর (রা.) বললেন-হুযূর (সা.) এমনিতেই রোগ শয্যায় কাতর, তাকে বাড়তি 
কষ্ট দেয়া মোটেই ভালো হবে না। অসুখের কারণে লিখে দিতে না পারলেও 
কোন সমস্যা নেই। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট । ৮৮ ---+) 
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(সা.) বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এলো? তাকে জিজ্ঞেস কর তো? হুযূর (সা.) সব 
শুনছিলেন। কিছুটা রাগত স্বরে বললেন-_-আমাকে আমার হালতে থাকতে দাও। 
আমি যে অবস্থায় আছি তাই ভালো । অতঃপর বললেন আমি তিনটি বস্তুর 
ওয়াসিয়্যাত করে যাচ্ছি। ১। মুশরিকদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দিবে 
২। বিদেশি প্রতিনিধিদের যথার্থ সম্মান করবে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা 
করবে । ৩। ওয়াসিয়্যাতের কথা রাবী সোলায়মান ভুলে গেছেন। তৃতীয় এই 
নসীহতটি কী ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। আল্লামা 
দাউদী (রহ.) বলেন_ -কুরআনের ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত | মুহাল্লাব বলেন__হযরত 
ওসামার রো.) সৈন্য বাহিনীর ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত। কাজী ইয়া 
বলেন-_ সম্ভবতঃ তৃতীয় নসিহত ছিল আমার কবরকে মসজিদ বানিয়ো না। 
অথবা এও হতে পারে যে, নসীহতটি ছিল নামায এবং গোলাম বাদীর হকের 
ব্যাপারে । তবে রাবী যেহেতু ভুলে গেছেন এজন্য নিশ্চিতভাবে কোন একটি 
নির্দিষ্ট করা মুশকিল । আল্লাহই সর্ব জ্ঞাত। 


শী“আদের নানা রকম প্রশ্ন 

যা বর্ণনা করা হয়েছে ঘটনা এতটুকুতেই ক্ষান্ত ছিল কিন্তু শী'আরা এতে রং 
চড়িয়ে মিথ্যা মনগড়া নানা রকম বানোয়াট তথ্য পেশ করে নিজেদের মত 
প্রতিষ্ঠা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এটেছে। কেননা তারা এই ঘটনার ভিত্তিতে বলে 
হযরত আলী (রা.) কে হুযূর সো.) ৪১; ০১-এর ওয়াসিয়্যাত করতে 
চেয়েছিলেন কিন্তু ওমর রো.) তা করতে দেন নি। তারা এই ঘটনাকে সামনে 
রেখে হযরত ওমরের (রা.) ওপর চারটি প্রশ্ন করে থাকে । যথা ঃ 

১। হযরত ওমর (রা.) হুযুরের (সা.) ব্যাপারে শিষ্টাচার বহির্ভূত মন্তব্য করে 
বলেছেন “হুযুর (সা.) প্রলাপ বকছেন”। হাদীসে বর্ণিত »» শব্দকে তারা 
প্রলাপ বকার অর্থে প্রয়োগ করে থাকে এবং একে হযরত ওমরের (ো.) মন্তব্য 
বলে মনে করে। 

২। তিনি এমন একটি নসীহত লিখতে বাধা দেন যা লিখে রাখতে পারলে 
কেয়ামত পর্যস্ত কেউ গোমরা হত না। এতে হুযুরের (সা.) নাফ্রমানী করা 
হয়েছে সেই সাথে উম্মতের চরম ক্ষতি করা হয়েছে! 

৩। হযরত ওমর (রা.) «41 ৮৪ ৮.৮ কেরআনই আমাদের জন্য 
যথেষ্ট) বলেছেন, যার অর্থ হাদীসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই । 


এ৯৪৪৪১৬ক৪র ৪৪৪২৯১১৪৪১৮ ৭৪৭৮৪৪৪৬৮৪৪৪৫৪১৪৪৪৪৬৮৪৮৪৬৪র রক ডরকডকর এড রকীকীরঞ জর একরজরগর$7847 নরক রররিররারাকির ররর রর রররারুরররিরাকরকারারারকিড়কারজকরাররর জরারাকীরীরতকররারুজকর 


৪। হুযুর (সা.) চেয়েছিলেন তার ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.) 
খলীফা হবেন কিন্তু ওমর (রা.) তা হতে দেননি । 


উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর ইজমালী জবাব 

এসব প্রশ্নের ইজমালী জবাব হলো, তারা কিভাবে জানল যে, হুযূর (সা.) 
আলীর জন্য খেলাফতের ওয়াসিয়্যাত লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেনঃ এর স্বপক্ষে 
তাদের কোন দলীল আছে কি? অথচ তার জীবনের সিংহভাগ কেটেছে হযরত 
আবূ বকরের রো.) সাথে এবং নামাযের ইমামও বানিয়েছেন তাকেই । সুতরাং 
যদি খেলাফতের ব্যাপারে ওয়াসিয়্যাত করতেই হয় তাহলে আবু বকরের (রা.) 
জন্য করতেন, আলীর জন্য কেন? যেমন, এক রেওয়ায়াতে বলা 
হয়েছে__রোগশয্যায় হুযুর (সা.) হযরত আয়িশা (রা.)-কে বলেন, তোমার ভাই 
ও পিতাকে ডাক, খেলাফতের ব্যাপারে কিছু লিখে দিয়ে যাই । অতঃপর নিজেই 
বললেন, থাক দরকার নেই.। আল্লাহ এবং মুসলমানগণ আবু বকর (রা.) ছাড়া 
অন্যের খেলাফত মেনে নিবে না। (54 (031 ০৯:০$)।১ 4401 5) 


সুতরাং আলীর (রো.) ব্যাপারে তো খেলাফতের ব্যাপারে কোন ইঙ্গিতই 
পাওয়া যায় না কোথাও । অতএব বুঝা যাচ্ছে, হুযূর (সা.) অন্য কোন ব্যাপারে 
ওয়াসিয়্যাত করতে চেয়েছিলেন। তাইতো দেখা যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর 
হুযুর (সা.) কয়েকটি বিষয়ের ওয়াসিয়যাত করেন। যথা, মুশরিকদেরকে আরব 
ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করা, প্রতিনিধিদের সার্বিক নজরদারী করা ইত্যাদি 

দ্বিতীয় কথা হলো ঃ ওয়াসিয়্যাত নামা যদি লেখা জরুরীই হতো তাহলে 
মুখে বলে দিতেন কিংব' পরবর্তীতে এক সময় লিখে দিতেন। 

তৃতীয় কথা হলো £ রাসূলের (সা.) ইন্তিকালের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 
ইসলামকে পরিপূর্ণতা (১১ ৭৮1) এর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 
601422১৭২৬4 ৮০7 সুতরাং এর পর দ্বীনের কোন বিষয়ে লিখার 
প্রয়োজন থাকতে পারে না। হয়ত দ্বীনের বিষয় গুলোকেই তাগিদ দেয়ার জন্য 
রাসূল (সা.) লিখে দিতে চেয়েছিলেন । চতুর্থ কথা হলো, এখানে তো শুধু মাএ 
ওমরই (রা.) উপস্থিত ছিলেন না, অনেক সাহাবা, আহলে বাইত এমনকি হযরত 
আলী (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। কিছু হলে শুধু ওমরের (রা.) ঘাড়ে দোষ 
চাপানো কেন? সবাই দোষী হওয়া উচিত । নাউযুবিল্লাহ ৷ এটা প্রতিহিংসার চরম 
বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, হযরত ওম্র (রা.) নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন 


কব ৬ক৪৪ কর, উড কক ডক রীওি রাত এরিক 3৪28 8রক্িক করি উর উরুর রিচি ররর ৫রকরির রক উড়ররাকড় ররর ঠিক ক রররগডরউরিরককডকিরররক্র কর উিউিকরকরররররত৬। 


দিকে খেয়াল করে লিখা থেকে বিরত থাকেন । 

সুতরাং সার্বিক দিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর (সা.) হযরত আলী 
(রা.)-কে খলীফা বানানোর জন্য ওয়াসিয়্যাত করতে চাননি আর ওমর (রোা.) ও 
এর মাঝখানে প্রতিবন্ধক হতে যাননি । 

ইজমালী এই জবাবে আলীর (সা.) খেলাফত সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেয়া 
হয়েছে, বাকি তিন প্রশ্রের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ 


প্রথম প্রশ্নের জবাব 

(ক) »+-৯ শব্দটি হযরত ওমর (রা.) বলেননি । হাদীসের কোন কিতাবে 
এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, কোন 
রেওয়ায়াতেই একথা নেই যে, এটি ওমরের কথা । শাহ আব্দুল আযীয (েহ.) 
তোহফায়ে ইছনা আশারা-য় একথাই বলেছেন। সবচেয়ে মজার কথা হলো 
শী'আরাও নিজেদের স্বপক্ষে এরকম কোন রেওয়ায়াত দাড় করাতে পারেনি যাতে 
প্রমাণিত হয় যে, এটি হযরত ওমরের (রা.) মন্তব্য । হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রা.) উল্লেখ করেছেন যে, 086 1১751১81221 2052010। 
পড়িল ৪ ৯ ঠজ ০ ৩ 5১ চে তা পাত ০ ধা ন্ প্র 
১15 445 4441 ০471 ০১০০ 5৮৯1 ৮৫০2 অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম 


টি ঠেলা তালা লালা 


(রা.) এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন । কেউ বলেছেন, «1111: 4521 


গিলে তে 55 তে তে 


নিলি | কিন্তু হযরত আলী (রা.) এটা বলেননি যে, এ 
কথাটি হযরত ওমর (রা.) বলেছেন ।. ,.০ 150 ০০০৮1 


খে) ১ শব্দের অর্থ শুধু প্রলাপ বকাই নয়। শব্দটি “বিচ্ছেদের” অর্থেও 
প্রয়োগ হয় । যেমন আল্লাহ তা আলা বলেন-__ ১১. ৯৯ | ৮৮৮৮ ৮১৭৭১ “সুন্দর 


ভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন” । অভিধানবিদ এবং হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণও 
এই অর্থ লিখে থাকেন। ফতহুলবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, “এও সন্তাবনা আছে 


যে, ০.৯ শব্দটি ৪৭৯ মূলের ৮৭ 4-*৪ এর সীগা। এর মাফউল মাহ্যৃফ 
রয়েছে। পূর্ণ বাক্য ইবারত এরূপ ৫৮৮৮. »-*»। তিনি কি প্রাণ ত্যাগ 
ইন্তিকাল) করতে যাচ্ছেন? 


৪৪৮৪৪৪৮৬৬৪৪ ৯৬৪০৯ ৪৪রএনককজন্ররকর৯৬৮৪৬৪নএ৪৪রও ডর ডডকদডবজত৪৪%৪৪৪৪৪৪০রর ডর ওকএড উওর রও কররকউ তর ডওরররর ওত চ্রনাররাকিররিততওওররচ ররর ররর রজকরিও কউ ওরককররডরিকডডরকিএরিকিতিরি তি, 


আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের গুজরাট হাদীসের অভিধান গ্রন্থ ১৮০ ৮৭? 

)1৯১১।-এ উল্লেখ করেছেন__ 
- ০০11 ৯০ ০৯)1 ০০ এ0। ০৯০০ পি59৯ ৮০০০ ৩১০ 01 ০০১ 

বাস্তব সত্য কথা হলো, »+-৮ শব্দের প্রকৃত অর্থই হলো পরিহার করা, 
পরিত্যাগ করা । আর বিচ্ছেদের অর্থের সাথে যথেষ্ট মিল থাকার কারণেই »+ 
এর এক অর্থ করা হয় ১০-৯ বা প্রলাপ বকা । কেননা মানুষ এ সময় প্রলাপ 
বকে যখন সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। (তথা আকলের বিচ্ছেদ ঘটে)। 
এই অর্থই প্রসিদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ এবং উর্দূতে ৮৯ শব্দটি ,)-০১ শব্দের বিপরীত অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত ঘটনায় ,₹* শব্দটি এই অর্থেই প্রয়োগ হয়েছে। দুই 
কারণে শব্দটি প্রলাপ বকার অর্থে প্রয়োগ হতে পারেনা । 

(১) ০০১৯ প্রলাপ বকার সন্দেহ এ সময় হতে পরে যখন কথাটা ১০ 
8০ হয়। কিন্তু একজন নবী জীবন সায়াহ্কে ওয়াসিয়্যাতনামা লিখতে চাওয়া 
৪০ ০১১৬ হয় কি করে? আর একে ১:৭১-ই বা বলা যায় কোন যুক্তিতে? 

(২) রেওয়ায়াতে »»৯ শব্দের পর ।১.$--। শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। 
এর অর্থ তাকে জিজ্ঞেস করো ।” ১৯. শব্দের অর্থ যদি প্রলাপ বকাই হয় তাহলে 
প্রশ্ন করতে বলা হলো কেন? এ অবস্থায় প্রশ্ন করা নিরেট মূর্খতা নয় কি? 

কিন্তু শব্দটিকে যদি বিচ্ছেদের অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহলে বাক্যের আগে 
পরের সাথে চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে । 

হুযূর (সা.) যখন রোগশয্যায় হেদায়অতনামা লিখে দিতে চাইলেন তখন 
সাহাবাদের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। উৎকণ্ঠিত হয়ে তারা ভাবতে 
লাগলেন কেয়ামতের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে গেল বুঝি! কেননা এ ধরনের 
ওয়াসিয়্যাতনামা (সাধারণতঃ শেষ সময়েই লিখা হয়ে থাকে । এজন্য সাহাবাগণ 
জিজ্ঞেস করলেন-_-তিনি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? ভালো করে জেনে 
নাও। অতএব ১৪১ শব্দটি যেই বলে থাকুন না কেন রাসূলের (সা.) প্রতি পূর্ণ 
ভক্তি ও মহববতের ভিত্তিতেই বলেছেন। 

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, ৯» শব্দটি প্রলাপ বকার অর্থে প্রয়োগ হয়েছে 
তাহলে বলতে হবে হামযাটি ১৮5.) *৮৫-৯০০ সম্ভবতঃ একথাটি তারা 
বলেছিলেন যারা হুযূুরের সো.) ওয়াসিয়্যাতনামা লিখার পক্ষে ছিলেন। এনিয়ে 
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যখন বিতর্ক হচ্ছিল তখন তীরা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন-_-তোমরা হুযূরের (সা.) 
ওয়াসিয়্যাত নামা লিখতে চাচ্ছ না? তোমরা কি মনে করো তিনি প্রলাপ বকছেন? 
তিনি তো প্রলাপ বকছেন না । স্বজ্ঞানেই কথা বলছেন। 

এখন জ্ঞানীরাই ভেবে দেখুন। এসব তত্ব জানার পরেও প্রশ্রের প্রাণ বাকি 
থাকে কিনা? কী আশ্চার্য কথা! শী'আরা যখন ওমর (রা.)-কে »৮*» শব্দের 
মন্তব্যকারী (40) প্রমাণ করতে পারল না তখন বলা শুরু করল এর অর্থ 
প্রলাপ বকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এও চেষ্টা করতে লাগল যে, শব্দে বর্ণিত 
৯৯ টি ০৫৪ নয়। এসব আজেবাজে খোঁড়া যুক্তি পেশ করে প্রশ্ন দাড় 
করতে তাদের লজ্জা করা উচিত নয় কি? 


দ্বিতীয় প্রশ্বের জবাব 

জবাব জানার আগে কয়েকটি বিষয় খেয়াল করুন । 

১। সর্বসম্মতিক্রমে ৮1 (52১৮ ০৮৮51 *৯ আয়াতটি এই ঘটনার 
পূর্বে নাযিল হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে জরুরী কোন বিষয় যদি লেখা বাকিই 
থাকত তাহলে দ্বীন পরিপূর্ণ হলো কীভাবে আর আয়াতের যথার্থতাই বা থাকল 
কোথায়? 

২। ঘটনাটি সংঘটিত হয় বৃহস্পতিবারে আর রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন 
সোমবারে । ঘটনার পর চারদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন। সুতরাং জরুরী 
কিছু লিখার থাকলে এই সময়ে তো লিখে দিতে পারতেন কিন্তু লিখলেন না 
কেন? এ ধরনের প্রশ্ন করা খোদ রাসূলের (সা.) শানে চরম ধৃষ্টতা নয় কি? 
নাউযুবিল্লাহ! 

ওমর বাধা দেয়ায় বা তার ভয়ে লিখে না দেয়ার সন্দেহ করা অন্তত কোন 
মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে না। কেননা নবীগণ কারো ডর ভয়ে যদি দ্বীনের 
কাজ থেকে নিবৃত হোন তাহলে দ্বীনের বিশ্বস্ততা উঠে যাবে এবং দ্বীন শক্তিহীন 
একটি শিশু বাচ্চায় পরিণত হবে। 

৩। ওমর (রা.) না হয় নবী করীম (সা.)-এর জরুরী এই নসীহত লিখতে 
বাধা দিলেন কিন্তু আলী ও অন্যান্য সাহাবাগণ লিখে নিলেন না বা কেন? 
কেউতো এই দিকটা খেয়াল করলেন না। এ হিসেবে ওমরের চাইতে আলী বেশি 
দোষী হওয়ার কথা । কেননা শী“আদের ধারণা আলী (রা.) হুযুরের (সা.) 
সবচেয়ে প্রিয় ও নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন। তাছাড়া এ ধরনের নির্দেশ সাধারণতঃ 
ঘরোয়া পরিবেশে হয়ে থাকে। যার দ্বারা বুঝা যায় হযরত আলীকেই এই নির্দেশ 
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দেয়া হয়েছিল। তাহলে বোঝা গেল, তিনি এই হুকুম পালনে ব্যর্থ (?) হয়েছেন! 
মুসনাদে আহমদে বলা হয়েছে হযরত আলীকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। 

৪ । হযরত ওমর (রা.) হুযূরের (সো.) আদেশ অমান্য করেন নি বরং তার 
এই নাজুক অবস্থা দেখে আবেদন করেছেন যাতে এই কাজ আপাতত মুলতবী 
থাকে । এটা শুধুই হযরত ওমরের আবেদন ছিল যা হুযূর (সা.) বিবেচনায় 
আনেন । এটা হযরত ওমরের মতের মিল। এরকম আরো কয়েক জায়গায় 
হযরত ওমরের মতের সাথে ওহি মিলে যায় । শী'আরাও তো অকপটে একথা 
স্বীকার করে । তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ০৮৯--)। এ -এ বলা হয়েছে__ 


পদে লাটিলা ঠেলা তে লিলা 09০ 5 রি 
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সুতরাং ক 
করেনা । 

৫। হযরত আনোয়ার কাশ্মীরী শাহ সাহেব (রহ.) বলেন, এত কিছুর পরেও 
যদি শী'আরা হযরত ওমরের এই আচরণকে হুযুর (সা.)-এর নাফরশানী হিসেবে 
প্রচার করে তাহলে আমরা হযরত আলীর (রা.) এমন কয়েকটি ঘটনা পেশ করব 
যাতে বাহ্যিকভাবে মনে হবে তিনি রাসূলের (সা.) বিরোধিতা করেছেন 
(নাউযুবিল্লাহ) । তোমরা কী একে সমর্থন করবে, না এর সঠিক ব্যাখ;' দান 
করবে? আলীর (রোা.) ব্যাপারে তোমরা যে জবাব দিবে হুবহু সেই জবার হত 
ওমরের (রা.) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 


যেমন, হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে হুযুরের (সা.) নামের সাথে 2101 ০৮ 


শব্দ যুক্ত ছিল। এতে কাফিররা আপত্তি করলে হুযূর (সা.) আলীকে এই শব্দ মুছে 
ফেলার নির্দেশ দেন। বারবার বলা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) মুছে ফেলতে 
অস্বীকার করেন। পরে হুযুর (সো.) নিজেই মুছে ফেলেন। অথচ এই ঘটনা 
কিরতাসেব ঘটনার চেয়ে বেশি গুরুত্‌ রাখে। 

কেননা এক্ষেত্রে তিনি নিজে লেখেন আর ওই ঘটনায় ওমরের কথা মেনে 
নিয়ে লিখে দেয়া থেকে বিরত থাকেন। অথচ কেউ হযরত আলী (রা.)কে 
হুযুরের (সা.) নাফরমান বলে মনে করেনা । 

বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়াতে আছে, একবার হুযূর (সা.) হযরত 
ফাতিমা ও আলী (রো.)-কে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত করেন। হযরত 
আলী (রা.) এ সময় বললেন-_ 
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পা পাতা ৬৬৮ চেল 
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আল্লাহর কসম! ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযই পড়ব না। আর 
আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর কজায় রয়েছে । 


তখন হুযুর (সা.) এই বলে চলে গেলেন__ 324 ০৮১০৫ ১৮ 04 

দেখা যাচ্ছে যে, ১1০১3 বলে আলী সুস্পষ্ট ভাবে রাসুলের (সা.) আদেশের 
বিপরীত করতে চেয়েছেন! আর রাসূল (সা.) ও একে ১.৯ (ঝগড়া) হিসেবে 
আখ্যায়িত করেছেন । কিন্তু খোলামনে যেহেতু কথাটি বলেছিলেন, এজন্য হুযূর 
(সা.) তাকে ভ€সনা করেননি । 

আলীর ব্যাপারে যদি এরূপ জবাব ব্যাখ্যা দেয়া যায় তাহলে ওমরের 
ব্যাপারে দেয়া যাবে না কেন? এটা কি চরম দুশমনী আর হিংস্রতা নয়? 


তৃতীয় প্রশ্নের জবাব 
তৃতীয় প্রশ্ন হলো, হযরত ওমর রা.) *4)1 এ (২.৮ বলে হাদীসের 


প্রয়োজনীয়তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এর জবাবে আমরা বলব, এর ব্যাখ্যা 
যদি এরকমই হয় তাহলে আন্মাহ তো নিজেই (কুরআনে) বলেছেন-__ 


»101.৮ যার অর্থ, আল্লাহই যথেষ্ট, রাসূলের (সা.) প্রয়োজন নেই । এর 


ব্যাখ্যায় তোমরা যা বলবে ওমরের বক্তব্যে আমরাও তেমন বলব । প্রকৃত পক্ষে 
কুরআনে কারীম ঈমানের প্রাণ, ইসলামের রূহ এবং শরীয়তের মুল ভিত্তি । 
হযরত ওমর (রা.) একথাই বলতে চেয়েছিলেন, হাদীসকে তিনি এড়িয়ে গেলেন 
কোথায়? 

এই অধ্যায়ের অধিকাংশ আলোচনা আল্লামা রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী 
(রহ.) লিখিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইরশাদুল কারী গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। 
সর্বশেষ কাসেম-ই-ছানী আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানীর কিছু চমৎকার 
বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা শেষ করছি। 

তিনি বলেন__-এই ঘটনার হাকীকত জানতে হলে একটি দৃষ্টান্ত জানতে 
হবে। যেমন ধরুন, কোন ওস্তাদ অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিন্তু ছাত্রদের প্রতি পরম 
স্নেহ থাকার কারণে বললেন, কিতাব পত্র লও সবক পড়িয়ে দেই। এতে করে 
ছাত্রদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। কেউ বলল, হুযুর অসুস্থ তাকে কষ্ট 
দেয়ার দরকার নেই । তার থেকে যা শিখেছি ভবিষ্যতের জন্য তাই যথেষ্ট । অন্য 


চসগিগততনিকজি্রউতঠিচিত্ডউকবরজজজকজ্ডজ্জডতজরউত্রউরতররতজ্রজ্চজররউউরবকউররজররউচরউজ তনুর ওররারররকররররিরজততরজতডডরীকডররাডররাডরর উজ চররকডড৪৪৪৪৪৬ এজ এএক৬৮৪৪র৪৮৬জ ওর এ ৮ ডর এ ডর ৮৪৪৪। 


ত্ররা বলতে লাগল, পড়া উচিত, না হয় তিনি কষ্ট পাবেন । এতে করে ছাত্রদের 
ধ্যে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করতে লাগল । কেউ কিতাব আনা শুরু করল আর 
কউ বারণ করতে লাগল । এখন বলুন এর মধ্যে কে উত্তাদের প্রতি ভক্ত অনুরাগী 
[ার কে ওস্তাদের নাফরমান, অবাধ্যচারী? একেক দিক বিবেচনায় উভয় দলই' 
স্তু উত্তম ও ও্তাদের ভক্ত বলতে হবে । ঠিক এই ঘটনাতেও উভয় দলকে এক 
যরে দেখার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে । 

সূক্ষ্ম আরেকটি কথা মনে রাখা বাঞ্কনীয় যে, হুযুরের (সা.) এই রোগ শয্যায় 
দুদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । (মুখের একপাশ দিয়ে ষধ পান করানো কে 
দুদ বলে) মানুষের ধারণা হলো, হুযূর (সা.) জাতুল জান্ব রোগে আক্রান্ত 
য়েছেন আর এই রোগে লুদুদ করা ফলদায়ক হয়। লোকজন এই ধারণা বশবর্তী 
য়ে লদুদ করতে চাইলে হুযুর (সা.) বারণ করেন এবং বলেন আমি জাতুল 
[ান্ব রোগে আক্রান্ত নই । কিন্তু ঘর ওয়ালারা বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখল এবং 
নে করল ওষধ সেবন করতে অপছন্দ বলে রাসূল (সা.) একথা বলছেন। তাই 
[সূল (সা.) এক পর্যায়ে জ্ঞান হারালে সাহাবাগণ তাকে লদুদ করালো ৷ এতে 
সূল (সা.) খুব নাখোশ হন এবং সবাইকে শাস্তি স্বরূপ লদুদ করান (যাবা এ 
ময় ঘরে ছিল)। কেননা নবীগণের আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা না করা এবং 
ষেধ করা সত্তেও লদুদ করানো মোটেই উচিত হয়নি তাদের । এজন্য আদব 
ক্ষা দিতে এবং হুকুম অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে লদুদ করান। 

অথচ বাহ্যিক ভাবে দেখা যায় কেরতাসের ঘটনার তুলনায় এই ঘটনার 
রুত্ব অনেক কম। কেননা এই ঘটনার সম্পর্ক নিজের সত্ত্বার সাথে আর 
করতাসের সম্পর্ক সমগ্ৰ মুসলিম জাতীর সাথে । অথচ এই ঘটনায় শাস্তি দিলেও 
ক₹রতাসের ঘটনায় কাউকে শাস্তি দেননি । শুধুমাত্র ধমক দিয়েছেন কিছুটা তাও 
নটা অসুস্থ ব্যক্তির কাছে ঝগড়া করার জন্য কেননা অসুস্থ ব্যক্তির সামনে ঝগড়া 
'রলে তার মেযাজ বিগড়ে যেতে পারে । 

এর দ্বারা বুঝা যায় হুযূর (সা.) কোন দলের প্রতি নাখোশ ছিলেন না এবং 
রো মতকে ভুল হিসেবেও আখ্যা দেননি। অন্যথায় তিনি শাস্তি দিতে পারতেন 
»ংবা ওয়াসিয়্যাতের গুরুত্‌ বুঝানোর জন্য ন্যুনতম পুনরায় তাগিদ করতে 
[রতেন। শুধু এতটুকু করেছেন যে, ঝগড়া-ঝাটি বেধে যাচ্ছিল দেখে তিনি 
বাইকে সেখান থেকে উঠে যেতে বলেন এবং ঘটনা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে । 

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল হযরত ওমরের (রা.) ওপর উত্থাপিত 
কল প্রশ্ন, অনর্থক মিথ্যা এবং হিংস্তামূলক। বাস্তবতার সাথে এর আদৌ কোন 
[ল নেই। আল্লাহ পাক সবাইকে হেদায়াত দান করুন । আমীন। 


যাহুল মুসলিম-___২১ 


১৪৪৭৪ ডএমচদঈনরব57৮র৮৮৮৪$৪৭৬৪৮ক৪৪৪৪৪৭৪%৪৪৮৪৪৪৪র৪৮৬৪৯৪রজডর ডক ডর ওক ডক ডন ডরিগড কার গ্রিড রড এরররররাচগ্রাররগরাকদ্ডরুকগগর্রারাতকরকরককর ররর রারঠজ রও কর কড়রকিত রক ওত 


রা চে 
অধ্যায় : মানত সম্পর্কে 8 (১:01 ৮১২৪) 
পাজি চি তে লারা পাটি চে কিট লাতা নি পা তি পে টে লি ছি নিত 


পেল 2101 05 তি ও এন লম্টিল : 0 451৮-৮৮১ ১1 ০০ 


কি তে লতা তে কি পা ৮ লালা চে তা চি তা ও টপ ভিডি চি ৬ 


0 - ০৯২৪ 0055 ১55৮5649515 94985 ০5 2 +)। 


পা চিত ০ টিটি চিতা 


- ১5 4৪ ০7456 201 কি এ মি 

হযরত সা'দ-ইবনে ওবাদা (রা.) হুযুরের (সা.) কাছে তার মৃত' মায়ের 
মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হুযূর (সা.) বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি মান্নত 
পুরো করে দাও। 

১-এর অর্থ 

১০০ শব্দটি বাবে -১.৬-এর মাসদার । শাব্দিক অর্থ, ভালো কিংবা মন্দ কোন 
কিছুর ওয়াদা করা । ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এটা মূলতঃ )15 3১। থেকে, অর্থ 
ভীতি প্রদর্শন করা । 

)১--এর পারিভাষিক অর্থ ই আল্লামা রাগেব (রহ.) বলেন-__ 


5৬ পা রাত ঠি টে তিল ঠ০ি% 


২9১ ০-৮ ০৯০৩০ ০৪৯ সি 
“কোন বিষয়কে সামনে রেখে নিজের ওপর এমন বস্তু ওয়াজিব করা যা 
মূলতঃ ওয়াজিব ছিলনা । 
১০০-এর প্রকারভেদ £ -১ দুই প্রকার | যথা 8 ১1112 ১১০ ২1 ৩14 3০5 
শর্তহীন কোন নযর মোন্নত) করাকে 3745 ১: বলে। যেমন, এরূপ 


পার পা লাঠি চে পা ঠিকাডে তি 


বলল- ভিিএিলারিবিলিকি বলার সরা রেজানারা করার 


লন তা ডে তলা 


3৯৮ বলে । যেমন, এক্প বলল-__ 2৮০৮56155 ৮৮৮5 721 লিড 
»€ আমার এই রোগ ভালো হলে এক মাস রোযা রাখব ।” 

১১১ তথা নযরকৃত বস্তু আবার কয়েক ভাগে বিতক্ত। 

১। যদি বস্তুটি ০: (নিদিষ্ট) হয় তাহলে একে ০৮১৭০ বলে । আর 


যেমন ৮4১ ₹৯+০ ০৮25 *23 এটা ১ ০০০ আর ১২০ ৬৮ 440 এটা 
(৮৫০ ১০২ 

এমনিভাবে যদি ভালো কাজের মান্নত হয়; তাহলে একে 251) এবং 
১) ১3০ বলে। 

আর পাপের মান্নত হলে একে ?-৮.₹)| ১০ বলে । মুবাহ কাজের মান্নত 
হলে ৮1১35 এবং অসম্ভব কোন কাজের মান্নত হলে একে ০০০. 
এ-১৮-7৮শশ। বলে । প্রত্যেকটির হুকুম আলাদা আলাদা । 

০1 ৪1০ ৩ ১০০ ৩5 £ এর ব্যাখ্যা 

হযরত সা"দ ইবনে ওবাদার রো.) মা মান্নত করেছিলেন কিন্তু মান্নত পুরা 
করার আগেই ইন্তিকাল করেন। হুযুর সো.)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে 
তিনি তার পক্ষ থেকে ১ পুরা করার নির্দেশ দেন। 

অবশ্য তার মা কিসের মান্নত করেছিলেন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা তা সুস্পষ্ট 
ভাবে জানা যায়নি । ওলামায়ে কিরাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। 
কেউ বলেন 3.০ 35 ছিল, কেউ বলেন, রোযার মান্নত কেউ বলেন গোলাম 
আযাদ করার এবং কারো মতে সদকা করার মান্নত ছিল। কিন্তু উত্তম ,)৯১ 
অনুযায়ী 3, টা ছিল মাল জাতীয় অথবা *-৫ ১১১ অবশ্য আল্লামা ইবনে 
হাজার (রহ.) একে ০৮৮ ১১২ হওয়া প্রাধান্য দিয়েছেন। 

4৮০ 4৮০৪ এর ব্যাখ্যা 

এখানে দুটি মাসআলা ঃ 

১। মৃত ব্যক্তির নযর পুরো করা ওয়ারিশের জন্য ওয়াজিব কি-না? , 

আহলে জাহের «০৪0 আমরের সীগার ভিত্তিতে নযর পুরো করা ওয়াজিব 


বলে মনে করে। জমহুরের মতে মালজাতীয় নযর হলে পুরো করা ওয়াজিব 
অন্যথায় ওয়াজিব নয়। দলীল ইবনে আব্বাসের (রা.) হাদীস £ 


চি পর্প পাতি শিঠিজে 20 পারাবত উপ্ারা ৮৬ ডি, 5৮ ৩ রা 


০১০ ০৯1 01 4৭ 04657755505 শত লে পানা 8৯০০০ 


হকির উদকর তর রররারডরিরররাকিউররবররি রনির রিজরররররররকিকরতররারররজাওরারারার করিয়া ডরারককররাকচর রাড তরাররকরারকর ক ররিরিডররজকাকর ররর ররর ররজজীরর কক গজ 


9৫৮75405211 ০৮0 1066 77৮0 
-০১2]0 ৮00 ৮০৮৫৫501৮৫7 0৩ £ ৮৩ লর্ড ০৮ 
হুযূর (সা.) হাদীসে নযরকে ১:১-এর সাথে ভাশবীহ বা তুলনা দিয়েছেন। 

আর ৩১ আদায় করা এ সময় ওয়াজিব যখন ওয়াসিয়্যাত করা হয় অন্যথায় 

ওয়াজিব নয়। 
জবাব £ আহলে জাহের আমরের সীগা দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন তার 

জবাব হলো, »। ওয়াজিবের অর্থ দেয় ঠিকই কিন্তু ভিন্ন কোন উপসর্গ (2.5) 

পাওয়া গেলে ভিন্ন অর্থেরও সম্ভাবনা থাকে। 
আলোচ্য হাদীসে ভিন্ন অর্থের £--:৮৪ হলো প্রশ্নুকর্তা যে ভাবে হুযূর 

(আা.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন হুযূর (সা.) সে ভাবেই উত্তর প্রদান করে বলেছেন 

(৬০ «০505 সুতরাং প্রশ্বকর্তী যদি ওয়াজিবের অর্থে প্রশ্ন করে থাকেন তাহলে 

ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করবে আর মুবাহ ইত্যাদির অর্থে প্রশ্ন করে থাকলে 

মুবাহর অর্থ প্রদান করবে প্রশ্নকর্তা জানতে চেয়েছিলেন “তার পক্ষ থেকে নযর 
আদায় করে দিলে লাভ হবে কিনা? হুযূর (সা.) বললেন, হ্যা, লাভ হবে । বুখারী 
শরীফের অন্য এক রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট ভাবে এ কথাই বলা হয়েছে__ 


নিপা নিতে ৫৯ জের পা ঠেলা নিলা রি তারা রিনি তে 


» 9: 051 ৫255০ আন্5 ও। পেলেও ১ ৮4৮০ ০৫৪: ৮০005 


8 পানি রতি পে ঠেলা টি 


তাছাড়া বিনা শর্তে ওয়াজিবের ফতওয়া দেয়া হলে এ»21 23553055758 


র বিপরীত হওয়া লািম আসে । 

২। সব রকমের নযর পুরা করা যাবে কিনা? 

এ সম্পকীয় সার নির্যাস বক্তব্য হলো $ নযর যদি মালের মধ্যে হয় এবং মৃত 
ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করে যায় এবং সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা এই ওয়াসিয়্যাত 
পুরা করা সম্ভব হয় তাহলে ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয়্যাত পুরা করা ওয়াজিব। 
কিন্তু ওয়াসিয়্যাত না করলে ইমাম মালেক ও আবূ হানীফার মতে নযর পুরা করা 
ওয়াজিব নয় । 

ইমাম শাফেঈ রেহ.) বলেন, মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত না করলেও মালী নযর 
পুরা করা ওয়াজিব । কেননা এটা ১১ খেণের) মত । আর ১১ আদায় করা 
ওয়াজিব যদিও ওয়াসিয়্যাত না করে। 


“হি ছসিতিততততিতিশত সি হহতিকইিতিতিতিত ৮৮৬ ৬৬টিউজ্নিউডিউডত তত ৪৬৪ এদরজসউউকজতনজতরিজচছিজরতরতচিতররিউতড জর কর চর রর কউ কর উডতততজতওড কক রউকচ্ররকড ৪ তরতত ডক ররর রউউররচর১১৪৪৪৪৪৪র রর ৪ এরর ৪ড ৪৪৪৩৪ 


আমরা এর জবাবে বলব__এটা এক প্রকারের ইবাদত আর ইবাদতের মধ্যে 
ইখতিয়ার থাকা জরুরী । আর এটা একমাত্র ওয়াসিয়্যাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
হতে পারে। মীরাছের ক্ষেত্রে নয়। কেননা মীরাছ একটি বাধ্যতামূলক বিষয় 
এখানে ইখতিয়ারের সুযোগ নেই। আর নযর যদি ১১৭ হয় তাহলে এর দুই 
সূরত হতে পারে । (ক) ০০. (১৭ নামায রোযা ইত্যাদি, (খ) ৯ এবং 
এ দুয়ে মিলে ইবাদত যেমন, হজ্জের নযর। জমহুরের মতে দ্বিতীয় এই 
প্রকারে প্রতিনিধিত্ব চলে । সুতরাং মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করলে এবং মীরাছের 
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে ওয়াসিয়্যাত পুরা হলে ওয়ারিশদের জন্য ওয়াসিয়্যাত 
পুরা করা ওয়াজিব । কিন্তু ওয়াসিয়যাত না করলে পুরা করা ওয়াজিব নয় 
মুস্তাহাব । কিন্তু ইমাম মালেকের (রহ.) প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী হজ্জের মধ্যে 
প্রতিনিধিত্ব চলে না। সুতরাং তার মত অনুযায়ী কোন ক্রমেই ওয়ারিশগণ মৃত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে না। 

4০৪ এ ০০১৮৮৮-এর নযর করলে এর রূপ কি হতে পারে এ 
সম্পর্কে তাফসিলী বর্ণনা রয়েছে। নামায হলে সর্বসম্মতিক্রমে নযর পুরা করা 
জায়ি নেই। সুতরাং ওয়ারিশরা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায পড়তে পারবে 
না। নামায ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম 
আহমদের মতে বোযার মধ্যে প্রতিনিধিত্ব চলবে অবশ্য ওয়ারিশের জন্য নযর 
পুরা করা ওয়াজিব নয় মুস্তাহাব । দলীল হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস পেশ. 
করেন যাতে রোযার হুকুম দেয়া হয়েছে। যথা ঃ 


8 পরে ০৬ পল চেল ডেল পাকি ৬ 


১০০5101205৮ 65 2101৮856255 
পাঠিটিরা লারা পা পাডিলত 
(৮45-282815 25172220570 5220025, ৮9 
সান 
275718155278)8456, ১০ 


8 লা লারা না পানি টে তা তাত 


০ 7৮858৮2 এএ 6 পরি, 5115-58 
চি লারা নি ন্ ৩৬৬ 


(4---5) - ৪০০০০ ৮৮০৪০ ৮০০03 7০5 ৬১০৯ 
৩। হযরত বুরাইদার (রা.) হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি রাসূল (সা.)-কে 
জিজ্ঞেস করেন__ (00 $ £ ৮৫০ ১৯০| 01 ৮৯৮১ তবে ইমাম 


এড রক তর কিডরডিওর7888388958% কারার উরিডকজকরনককখাজরডজরনীত দর ওওরাররডর856তর্রজকরররতক৪৩৯ক৪৪৫৪৪৪ক৪রকএকডকরড ড্র রজকরকর কর ররজকরওজক কক ১ কব ০০। 


আহমদের প্রসিদ্ধ কথা হলো, এই প্রতিনিধিত্‌ শুধু মাত্র মান্নতকৃত রোযার মধ্যে 
প্রযোজ্য হবে রমযানের রোযার মধ্যে চলবে না। 

তবে ইমাম আবু হানীফা মালেক ও শাফেঈর মতে ইবাদতে বদনীর মধ্যে 
কোনক্রমেই প্রতিনিধিত্ব চলে না। সুতরাং নামাযের মত রোযার মধ্যেও 
প্রতিনিধিত্ চলবে না। অবশ্য ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযার ফেদিয়া 
দিতে চাইলে দিতে পারবে । 


তাদের দলীল ঃ 


৬ পর (5:৫8 85 তিল দি পাত্তা 


(৮৭৮০7) - 0 হাচি 


পলা তি পা রিতার ঠেটি চে পারার পানি রা টিলা ৮৪ 
-এ১০৭প ৮০ 9 ৮৮ আপ লুল এ, ১০০০97৩৮৫0৫) 


পঠিত চিড়ে তা চে ৪১ তি লা পাতি তে 


১123০5০০০৮০) ৮৪ ৮9 শিশি৪ টি 25০০ ৬৯৪৫ (৮ 


নত চলা টির টে চেল পারা তা তা পাপা চিতা পা পাতা তি পালাতে ৪১ ছে 
এ ০৮ £ ৮৪০ ০০০০90৮০৮5০০০1৮ 6৮৩ ৮ | 


£€% ১৮৮৯ টা টা 


- ০০০৮০ পল এত ৮০৪0৯ ১5 ০৩ 2 শ্ ৮ 


চে তের তত চে পনি ঠে 2 


(51) - ১৮৮ ০৮ 55১ 4৮82৮2 রি (£) 
ইবনে আবহাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-_আয়াতে এসব বৃদ্ধ 
গর্ভবতী নারী এবং দাইমা উদ্দেশ্য যারা রোযা রাখতে অক্ষম । এব্যাপারে সবাই 
একমত যে, এসব লোকেরা জীবদ্দশায় যেহেতু রোযা রাখতে পারেনা মরার পরে 
1 3: এদের পক্ষ থেকে রোযা রাখা সহীহ্‌ নয়। 


তীরা হযরত আয়িশা ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ 
করেছেন অথচ তারা নিজেরাই এর বিপরীত ফতওয়া প্রদান করেছেন । এর দ্বারা 
বুঝা যায় এ রেওয়ায়াতগুলো মান্সুখ হয়ে গেছে। অথবা এও বলা যেতে পারে 
যে, হাদীসে :4$ «০৮০ এবং এ ১০ ৮৮৯ বলে ফেদিয়া দেয়ার কথা 
বলা হয়েছে যা রোযার স্থলাভিষিক্ত । আর এ কারণেই একে রোযা বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা এর ব্যাখ্যা হলো, মৃত ব্যক্তির ওলীগণ নফল 


+রতরত ররর গনর রর ররর চরিত রও ৪৪৪8$ 678৮৭৮88878 88588889882রচততজকডডরাডতকতততরারররররর৮৪৪৪৬ন৪৪ক ডর করন রডতরররাকিচর উজার জর জকরাউ কক ককিওডররজ উরুর ররকরারওরকরার+ 


রোযা রেখে সওয়াব রেসানী করবে । এখন মৃত ব্যক্তির রোযা তরক করার গুনাহ 
এবং ওলীর রোযার সওয়াব পরিমাপ করা হবে যা অন্যান্য আমলের বেলায় হয়ে 
থাকে । সুতরাং পরিমাণের দিক দিয়ে যেটি প্রাধান্য পাবে ফলাফল সেটির 
ওপরেই কার্যকর হবে । মোটকথা তার দলীল হয়ত মানসূখ হয়ে গেছে অথবা 
এর ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে । সুতরাং জমহুরের মাযহাব প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । 


৮-৯-১)। ৮ 44 (০৯ 09 ৮ ১53 501এর ব্যাখ্যা 

মান্নত আল্লাহর ফয়সালা বদলাতে পারে না। দুআ সদকা ইত্যাদি যেমন 
তাকদীরে মু'আল্লাক (শর্তযুক্ত তাকদীর)কে বদলানোর বাহ্যিক মাধ্যম মান্নত 
ততটুকু মাধ্যমও নয়। এর মাধ্যমে কৃপণের মাল হাত ছাড়া হয় মাত্র । কারণ 
কৃপণ যা হাতছাড়া করতে চায়না মান্নতের মাধ্যমে তাই হাত ছাড়া হয়ে যায়। 
উল্লেখ্য যে, কৃপণতা শুধু সম্পদের সাথে খাস নয়। ব্যয়যোগ্য যে কোন কিছুই 
ব্যয় না করাকে বখীল-কৃপণ বলা যায়। এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন 
০৮ ১০ ০৮৪5 ০৮ এ-৮৮৮৮]। কৃপূণ সেই যার সামনে আমার নাম 
নেয়া হলো অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না। 


১৮০৮ ০+ ০1৮৮ বর্ণিত হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা 


৮০০ কিপার টে পাতি পালি নিবে পা ঠ্ি, লি পার? 
চিল পা ডেত তে চলা লাঠি 2 টি তা টি তে লি লাল লা পারা 


নিপা 828০ পিন 


জেনি চি টি তে পাতা 


রাবীর রারারস্ররারপঞঞ্া 

১। হুযুর (সা.) কর্তৃক আজবা নামের উটের মালিক হওয়ার ঘটনা । ঘটনাটি 
নিম্নরূপ ঃ ছাকীফ গোত্রের সাথে বনু আকীলের মিত্রতা ছিল। এদিকে বনু ছাকীফ 
এবং তাদের মিত্রদের সাথে হুযূর (সা.)-এর চুক্তি ছিল। কিন্তু তারা দু'জন 
সাহাবীকে শহীদ করে দিলে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম বনূ 
আকীলের দু'জন লোককে গ্রেপ্তার করে । এসময়, ০০ নামের উটটিও আটক 
করা হয়। পরে হুযূর (সো.)-এর মালিক হন। 


র%১৪৬৮৭ ডর এর ডএকর জকি চজকককরকচররকরারাররাডতচররাডরাজককডডকরডওকরররকড়ওরুর রত ওরররাকিউ রি চডররকিএজরউরাকওতরিউখউরকত্রকরর রত ররররিতররাতরএকরকররতরাডরউরুও কর কর ড্রকররজজ বকর 


গ্রেপ্তারকৃত একজন হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল আমাকে এবং আমার 
উটনীকে গ্রেপ্তার করলেন কেন? হুযূর (সা.) বললেন, তোমাদের মিত্র বনু 
ছাকীফের অপরাধের কারণে । (কেননা তারা চুক্তি ভঙ্গ করায় তাদের এবং তাদের 
গোত্রের মিত্রদের সাথে সকল প্রকার সন্ধি বাতিল হয়ে গেছে) অবশ্য পরবর্তীতে 

২। দ্বিতীয় ঘটনা কাফির কর্তৃক আজবা ছিনতাই ও তা পুনরায় উদ্ধার করা 
প্রসঙ্গে । ঘটনাটি হলো; মুশরিকরা মদীনায় আক্রমণ করে বসে। সে সময় 
হুযুরের (সা.) উটনী মদীনার উপকণ্ঠে বিচরণ করছিল । এর পাহারায় ছিলেন 
হযরত আবূ যর গেফারীর পুত্র । মুশরিকরা তাকে হত্যা করে সব উট হাঁকিয়ে 
নিয়ে যায়। এমন কি আবূ যর গেফারীর স্ত্রীকেও তারা গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। 
ইত্তিহাসে এই যুদ্ধটি “যাতুল করদ” নামে প্রসিদ্ধ। 

আবূ যরের স্ত্রী সুযোগ পেয়ে উটনী নিয়ে পালিয়ে আসেন। মুশরিকরা টের 
পেয়ে পিছু ধাওয়া করে কিন্তু উটনীর দ্রতগামীর কাছে তারা পরাস্ত হয়। 


এসময় তিনি মান্নত করেন যে, এদের হাত থেকে মুক্তি পেলে তিনি 
উটনীকে কুরবানী করবেন । হুযুর (সা.) একথা শুনে বললেন__ ১৯ ৩০৮5 
70558 এরপর হুযুর (সা.) বললেন__ ৮ 73:.5৯ 


নি ৮৪ পাঠে উিলা নি চে £ পাতা ন্ ০ তে চি পা 
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'পাপ কাজ এবং বান্দা যার মালিক না তা হতে মান্নত পুরা করতে নেই। 
অন্য রেওয়ায়াতে আছে, আল্লাহর নাফরমানীতে মান্নত নেই? 

যেহেতু আবু যরের স্ত্রী উটনীর মালিক ছিলেন না এজন্য এই নযর (মান্নত) 
বাতিল বলে গণ্য হয়। 


দ্বিতীয় এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট আলোচনার জন্যই মুসান্নিফ রেহ.) ১3)| ২১৮০৪ 
এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন । 


নাফরমানির মান্নতের হুকুম 
কোন ব্যক্তি যদি পাপ কাজের মান্নত (যেমন হত্যা করার মান্নত) করে 
তাহলে সর্বসম্মাতি রায় হলো এই মান্নত পুরা করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে 
কাফ্ফারা দিতে হবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে । যথা ঃ 
১। ইমাম শাফেঈ ও মালেকের (রহ.) মতে এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে 
না। কেননা কাফ্ফারা দিতে হয় ৫০ ১১; তথা পূরণ যোগ্য সংঘটিত 


৯৯%৪৪৪৪৪রএ ডক ৭%৮$%%5৮৪২৪ ৪৪৪ ডডওরডরররননীররির্ক৪৪ ররর ককড়রাককার কনর কডজরাকরিকীরির করার উররড়ডরকউজবউিিরউউরিরিকরিররি উরুর রকারএকডডুরডত তর ৮৪৪৪ররর উর্বর ঠররকরিও 


মান্নতে । আর পাপ কাজে মান্নত সংঘটিত হয় না। তাদের দলীল উল্লেখিত 
হাদীস সহ এসব হাদীস যাতে পাপ কাজে মান্নত করাকে বাতিল বলে গণ্য করা 
হয়েছে এবং সেখানে কাফ্‌ফারার কথাও উল্লেখ নেই । যেমন আয়িশার (রা.) এক 
হাদীসে হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন__ 


চিপাতা পাতা ঠা তাত তা তা পা চেন চেটিলা পা ৬ চির পাত পা ডি তে 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করে সে যেন তা পুরা করে আর যে 
পাপ কাজের মান্নত করে সে যেন তা বাস্তবায়িত না করে।” 

২। ইমাম আহমদের রেহ.) মতে মান্নত সংঘটিত হবে কিন্তু মান্নত পুরা 
করা যাবেনা । তবে মান্নত করার কারণে কাফফারা দিতে হবে । কারণ 
কাফফারার বিষয়টা ব্যাপক । ভালো মন্দ সর্বপ্রকার মান্নতের ক্ষেত্রে কাফ্ফারা 
নিক নটর হার 

পণ ৫ পু ৫ শিপ ৫29 ৯ পচ 


ঠপ 5 ৪৮, রা চা ৪১ 


(১১১41) রে 


যে ব্যক্তি নাফরমানীর মান্নত করল তার কাফ্ফারা হলো কসম ভঙ্গ করার 
411 
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তিশা একটিবার 
কৃত কাজটি সরাসরি হারাম হয় তাহলে এই মান্নত বাতিল বলে গণ্য হবে। 
যেমন, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মদপান, ব্যভিচার ইত্যাদির মান্নত করা । 

যে সব হাদীসে কাফ্ফারার কথা উন্মেখ করা হয়নি সে সব হাদীস দ্বারা এ 
ধরনের পাপ কাজের মান্নত বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মান্নত কৃত পাপ কাজটি 
যদি সরাসরি পাপ না হয়-সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কারণে হয় তাহলে এসব মান্নত 
সহীহ্‌ এবং সংঘটিত হবে । যেমন ঈদের দিনে রোযা রাখার মান্নত করা । অবশ্য 
সেদিন রোযা রাখতে পারবেনা । পরে কোনদিন কাজা করবে অথবা কাফ্ফারা 
আদায় করবে । হযরত ইবনে আব্বাস ও আয়িশার (রা.) হাদীসে যে কাফ্ফার 
কথা বলা হয়েছে__সেটা এই প্রকারের মান্নতের জন্য প্রযোজ্য । 
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১০৪]। ০০৪ ৯ ৮৪5 5 কথাটির ব্যাখ্যা 


আহনাফের মতে মালিকানাহীন বস্তুতে মান্নত করার দু'টি পন্থা। 


পরা লা নিপা চিপে পলা 


এক. শর্তবিহীন মান্নত । যেমন এরূপ বলা, 42)। 3» ৮55৮5 4 


আল্লাহর ওয়ান্তে এই গোলামকে আমি আযাদ করব। অথচ এই গোলামের সে 
মালিকই নয়। এধরনের মান্নত গ্রহণযোগ্য নয় । অতএব যদি পরবর্তীতে সে এই 
গোলামের মালিকও হয় তথাপি সে আযাদ হবেনা । 


দুই. শর্তযুক্ত মান্নত করা । অর্থাৎ মালিক হওয়ার শর্তে কোন গোলাম আযাদ 
করার মান্নত করে একথা বলা-__“যদি আমি অমুক গোলামের মালিক হই 
তাহলে সে আযাদ, যদি অমুক জায়গার মালিক হই তাহলে সদকা করব 
ইত্যাদি। এ ধরনের মান্নত সহীহ্‌ হবে এবং তা পুরা করা ওয়াজিব । কুরআনে এ 


ধরনের মান্নত পুরা করার কথা বলা হয়েছে। 
2 পৃ হি পানিতে তি রা 
৬০০৮০ ০৪০৪ ০১০ 051 ৮৮901 ৮5 25745 
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“তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয় যে, আল্লাহ যদি 
আমাদেরকে অনুগহ প্রদান করেন তাহলে আমরা দান-সদকা করব এবং আমরা 
নেককারদের অন্তভূক্ত হবো ।” শাফেঈগণ ---*]| এ. 3 (5 হাদীস ছারা 
দলীল পেশ করে বলেন, কোন কাফির যদি মুসলমানের সম্পদ লুট করে দারুল 
হরবে আশ্রয় নেয় তাহলে সে এ সম্পদের মালিক হবে না। বরং মুসলমানই এর 
মালিক থেকে যাবে । যেমন, উল্লেখিত ঘটনায় বলা হয়েছে যে, হুযুর (সা.)ই 
উটের মালিক ছিলেন। অন্যথায় কাফিররা এর মালিক হলে আবূ যর (রা.)-এর 
স্ত্রী গনীমত হিসেবে সেটার মালিক হতেন। অথচ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝায় 
যায় তিনি সেটার মালিকই হননি । 

টিহ আহনাফ বলেন, কাফিররা এর মালিক হবে বটে তবে শর্ত হলো 
দারুল হরবে সেটা সংরক্ষিত করে ফেলা । তীরা স্বীয় মতের পক্ষে নিম্নোক্ত 
আয়াত খানা পেশ করেন-_ 


পাঠ পাতা 2৯ নি তি তো &% 


-০1421559 (৯35১ ১০1৯৯ শে ৮৯৬০, ০৮840) 


রা 
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কেননা মক্কায় সম্পদ থাকা সত্তেও তাদেরকে ফকীর বলা হয়েছে । এতেই 
প্রমাণিত হয় যে এসব সম্পদ তাদের মালিকানা থেকে হাত ছাড়া হয়ে যায়। 

উটের ঘটনার এই জওয়াব দেয়া হয় যে, লোকগুলো তখনও তাদের স্বীয় 
ঠিকানায় পৌছাতে পারেনি বরং রাস্তা থেকেই উট হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফলে 
পরিপূর্ণ ভাবে হস্তগত না হওয়ায় তারা মালিক হয়নি । 


আজবা এবং কাস্ওয়া এক উট কিনা? 
অনেকের ধারণা আজবা ও কাস্ওয়া একই উটের দুই নাম। কিন্তু হাদীস 
দ্বারা বুঝা যায় এটা আলাদা দুটি উট । কেননা হুযূর (সা.) হিজরত করেন 
কাস্ওয়ার ওপর আরোহন করে, আর আজবা আটক করা হয় বনী আকীলের 
উল্লেখিত কয়েদি থেকে । আর এটি নিশ্চিতভাবেই হিজরতের পরের ঘটনা । 
সুতরাং আজবা ওকাস্ওয়া একই উট এমন ধারণা নিতান্তই ভুল। আবার 
অনেকের ধারণা উটটি কান কাটা ছিল বলে একে আজবা বলা হতো । কিন্তু 
এতিহাসিকদের মতে এটি কানকাটা ছিলনা । এমনীতেই এই লকব পড়ে যায় 
এটির । আল্লামা যমখশরী রেহ.) বলেন-__ *--০-এর অর্থ খাটো হাত বিশিষ্ট 
হওয়া । সম্ভবতঃ উটটির হাত (সামনের পা) খাটো ছিল এজন্য এর নাম হয় 
ডিন 


হযরত আবূ হুরাইরা ও আনাস (রা.)-এর হাদীস 

এই হাদীসে একজন বৃদ্ধ মানুষের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি স্বীয় 
পুত্রের কাধে ভর করে পদব্জে সফর করছিলেন । হুযূর (সা.) কারণ জানতে 
চাইলে তারা জানালেন, তিনি পদব্রজে চলার মান্নত করেছেন। হুযুর (সা.) 
বললেন এই লোকটি নিজ কর্তৃক কষ্টে নিপতিত হওয়া থেকে আল্লাহ 
অমুখাপেক্ষী । এরপর তিনি লোকটিকে সওয়ারের ওপর আরোহণ করার নির্দেশ 


দিলেন। 
হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা 
১। কোন ব্যক্তি পদব্রজে বাইতুল্লাহ শরীফে ভ্রমণ করার মান্নত করলে 
আহনাফের ৯ ০। অনুযায়ী সেই মান্নত সহীহ্‌ না হওয়ারই কথা । কেননা সহীহ্‌ 


হওয়ার জন্য শর্ত হলো মান্নত কৃত বস্তুটি ইবাদতে মাকসূদা হওয়া সেই সাথে 
ইবাদতটির একই শ্রেণীর কোন ওয়াজিব থাকা । যেমন, নামায, রোযা, ইত্যাদির 
মান্নত । কেননা ওয়াজিব ফারায়েয এর বহু নযীর রয়েছে। 


হক এচঞচনরজককজ্ডরীকুককড়ক্মান৬ রত ডর রর ররকককরকড়রএকিরর ডজন জরকিকরারডজরররাজরারকআজরাজরডকিজরারকরকজররকরকাররাডরজর্যকজরততীজকজজরাজরচউরাজরকররকরক্রডররউরউরাকরউককউককরররজরনককক দর 


অথচ দেখা যাচ্ছে পদব্রজে সফর করা ইবাদতে মাকসূদা (মুখ্য ইবাদত) ও 
নয় আবার ওয়াজিব ফারায়েষের ক্ষেত্রে এর কোন নযীরও নেই। 

এতদসত্তেও আহনাফ এ ধরনের মান্নতকে হাদীসের সমর্থনের কারণে সহীহ্‌ 
মনে করেন। তাছাড়া ভাষাবিদগণ বাইতুল্লাহর দিকে সফর ০? ৮1 ৩০) 
(»1]। বলে পদ্বুজে ইহরাম (৮:51 ১1০৮1) বুঝিয়ে থাকেন। আর হজ্জ বা 
ওমরা ছাড়া ইহরামের অস্তিত্ব নেই। এজন্য কেমন যেন সে পদব্রজে ওমরা বা 
হজ্জেরই এ ইহরাম বেধেছে । আর এ কারণেই এই মান্নতকে সহীহ্‌ বলা 
হয়েছে। তবে বাইতুল্লাহর দিকে পদব্রজে সফর করার দ্বারা ওমরা না হজ্জ 
উদ্দেশ্য এটা নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের ওপর । 

অথবা এও বলা যেতে পারে যে, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে বাইতুল্লাহ শরীফে 
পদব্রজে সফর করার নযীর রয়েছে । যেমন, সায়ি করা, তওয়াফ করা ইত্যাদি, 
সুতরাং মাসআলাটি আহনাফের উসূলের খেলাফ নয় । 

২। পদররজে হজ্জ করার নিয়্যত করলে সেটা পুরা করা ওয়াজিব । সম্ভব হলে 
এভাবে করবে অন্যথায় বাহনের ওপর সওয়ার হয়ে সফর করবে । এতটুকুতে 
সকল ইমাম একমত । কিন্তু মতবিরোধ হলো, আরোহণ করায় তার ওপর কী 
ওয়াজিব হবে এনিয়ে । 

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, সন্তব হলে পদব্রজে সফর করবে অন্যথায় 
বাহন নিবে এবং এর কারণে একটি দম দিতে হবে। 

* ইমাম আযমের মতে শক্তি থাকুক বা না থাকুক পদব্রজে সফর করা 
জরুরী নয়। বাহনে আরোহণ করবে এবং এর বদলায় একটি দম দিবে । ইমাম 
মালেকের এক মত এরূপই। আর এই দম (হাদী) একটি বকরী দ্বারাই আদায় 
হবে। তবে যে রেওয়ায়াতে উটের কথা বলা হয়েছে সেখানে মুস্তাহাব বুঝানো 
হয়েছে ওয়াজিব নয়। 

* হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী তার ওপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব । 


আহনাফ ও শাফেঈগণের দলীল 
নিপাত ঠে৬ পা লা দা টে ৪ পারা ও ৪ পা 
সিসির ররর ডা এড 
এ পাতা ফেলি ৯ পা তির 822 পারত ত 


নগর ওযা নননগা নর 
বাহনে আরোহণ করে। 


হ্হত্চতত্হকত্ররজরজঈন বউকে তখনও কতক ডর ররর 788888588888285দ রত দর রকর6৪852 887 ৮জররকতকরক কক রাওরার তর 3৬করড় একর ওজর কিরাত রাউ ৪৭ 


৪ তে ৪ টির ঠা 
চি পাতা পা লালা লতা ভিত তে জিলা রর 


(১১1১৯) - ১৯ ৬৫5, রি ৩| নি রা তির ১১০৩ 


ররহর়াভারিরর বররন পারাররারার রানা 
তাকে আরোহন করার আদেশ দেন এবং এর বদলায় একটি হাদী) দম দেয়ার 
নির্দেশ প্রদান করেন। হাম্বলীগণ আবূ দাউদে বর্ণিত ওকবা ইবনে আমরের 
রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা ঃ 


৮০53০১4০৯৮2 26 20 জাভা 055০। 


পা উঠি ঠ পে ঞ্রেলত পারা টে চিল চিতা রা 


(১১, : 71770520৮৮1 ২০৯ত ১৬৮ 


2৮ 5150560552558 

হযরত ওকবা ইবনে আমের তার বোন সম্পর্কে হুযুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস 
করলেন, যিনি পদব্রজে এবং (মাথা ও মুখে) ওড়না ব্যবহার করা ছাড়া হজ্জ 
করার ইচ্ছা করেন। তখন হুযূর (সা.) বললেন, যাও তাকে গিয়ে বলো সে যেন 
ওড়না ব্যবহার করে, সওয়ারী হয় এবং এর বদলায় তিন দিন রোযা রাখে । 

ইমাম তৃহাতী (রহ.) (এর জওয়াবে) বলেন, ওকবার বোন খালি মাথায় 
থাকারও নযর করেছিলেন, যা সুস্পষ্টগুনাহ। এ কারণেই হুযূর (সা.) তাকে 
কাফফারার আদেশ দেন। . 

অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি নযর ও কসম উভয়টা এক সাথে 
করেছিলেন । অর্থাৎ বাইতুল্লায় যাওয়ারও কসম করেন আবার নযরও করেন। 
একারণে হুযূর (সো.) তাকে কসম খাওয়ার কারণে কাফ্ফারা এবং নযরের 
কারণে দম দেয়ার আদেশ দেন। 

তাছাড়া এ সন্ভবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে হুযূর (সা.) শুধু দম দেয়ার 
কথা বলেছিলেন, কিন্তু রাবী একে “কাফ্ফারা” শব্দে ব্যক্ত করেছেন । কেননা 
নযরের অর্থেও ১৮ শব্দটি প্রয়োগ হয় । অতঃপর অন্য কোন রাবী একে কসম 
ভঙ্গের কাফফারা মনে করে রোযার কথা উল্লেখ করেছেন। 


$ টে 


গতি 


করজজরকিজরউরনণাকত করিও দরকার ররর ররর ররিররররউতকডররররীরিররাককডরবকককডরাড নি কররররীরকররারউররাডরকরকর ডক কতক কগতকরকত্রতত্র ররর কককরররাক ররর ররর রররররকওরটরর ও 


ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসের ব্যাখ্যা 
পু 5) 4001৯৮5৮০45 401 ৮ ৮৮৩9৭ 2৪ 2 


নি পা ৪৯৮6০ পালাডেণ তে 


: ০৮১201808১৭ জিতে 5 

তিরমিযী শরীফেও এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে । তবে শব্দগত কিছু 
পার্থক্য রয়েছে। যথা ৪- ০১) ৪) ০1151 ১501 9০85 আবূ দাউদ 
ও ইবনে মাজার রেওয়ায়াতে ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়াতে এসেছে এরূপ 
১১১ ৫42904০১০৪9 ৯ এসব রেওয়ায়াত দ্বারা হযরত 
ওকবার হাদীস ১৮৮ 5) ১১-4| ৮১৮৬৫-এর অর্থ সহজেই বুঝা যায় । আর 
তাহলো, এখানে এসব নযর উদ্দেশ্য যাতে নযরকৃত বিষয়টি উল্লেখ থাকেনা । 
যেমন রোযা বা নামায কোন কিছু উল্লেখ না করে এরূপ বলা 8১১) 4০ 414 

এসব ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে । তবে নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের নিয়ত 


করলে সেটা পূরণ করা ওয়াজিব । সার কথা হলো, হাদীসে শর্তবিহীন (44৮) 
নযরের কথা বলা হয়েছে যাতে নযরকৃত বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। ইমাম আবু 
হানীফা ও মালেক (রহ.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, 
যে নযরের ক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় সেখানে নযর দ্বারা 0৮৮) ১১২ 
উদ্দেশ্য । 0 ১১০ বলা হয়; কারো সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা 
করা এবং একারণে নিজের ওপর হজ্জ বা অন্য কোন ইবাদত ওয়াজিব করে 
নেয়া। যেমন, এরূপ বলা 2৮» 17৮ 15-2) ০৭৮4 9। যায়েদের সাথে যদি 


কথা বলি তাহলে আমার ওপর হজ্জ্ব ওয়াজিব ।' এরপর যদি সে কথা বলে 
তাহলে তার ইখতিয়ার রয়েছে । ইচ্ছা করলে সেই ইবাদতও করতে পারে অথবা 
কসমের কাফ্ফারাও দিতে পারে । এটাই অধিকাংশ শাফেঈদের মত। 


আর ইমাম আহমদ ও অল্প সংখ্যক শাফেঈগণের মতে এই হাদীসে ১৭) 
জালাল উতর ওর সি 





করা। 
কিন্তু শাফেঈ ও আহমদ নযর বলতে যে, (0৮7১০৮- এবং ১৭১ 
০--*৮-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণ দলীল ছাড়া কথা এবং 7] 


হস হতররক্উনকউ৬ ৮৮ ৮৮৬রর৮৭০৮৪৬১৪৪ ৪ রড দ$কডউরডরডিডররিররচদরউিররউিজররিজ্রিজডউডকডডচত রর র৪৪৪৮৪৮৪৯৪৪এ৪জডবকডডকচডররর8৩র6696র8৮৮রঞচডরড$রর৮৪৬ ডর ও রত তডডড৪০৪৪৪ ৪৪৮৪৪৪০৪৬৬৪ এবকড ডর রও, 


*»৮হ-এর সম্পূর্ণ বিপরীত । তাছাড়া ইমাম আহমদ কর্তৃক নযর দ্বারা ১ 
০.৯ উদ্দেশ্য নেয়া হাদীসের যোগসূত্রের (3...) বিপরীত । কেননা ইবনে 
আব্বাসের পরবর্তী হাদীস ০.৮-৮-০১০-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে । সুতরাং 
আগের হাদীসেও যদি ০.৪ ১১ উদ্দেশ্য হয় তাহলে অনর্থক দ্বিরক্তিকরণ 
(5১-১)১২)। ৮5০০) আবশ্যক হয় । ইবনে আব্বাসের (রা.) সেই হাদীস হলো-_ 


পলি পাপা পাটি পাতা ৮5৮ 5511৮ ডে তে রা শির ঠসিতি টি পা তল 
৬১০২০০২০ ০১শঠ ০৯5 5০৮টি পচ [5858 


এ পে ঠা এ ৫, ৫ লগ ৮৬ পা 


রা 4.০) গস 


রর 


মোদ্দাকথা হলো, সার্বিক দিক বিবেচনায় এক্ষেত্রে আহনাফের মাযহাবই 

প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । 
কসম অধ্যায় £১৮৪১। ৮১৮০ 
১,+-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ 

৬টি, ১১৯-এর বহুবচন । শাব্দিক অর্থ, শক্তি, মজবুত । একারণে 
ডান হাতকে ১__. বলা হয়। কেননা ডান হাতে বাম হাতের তুলনায় শক্তি বেশি 
থাকে । এমনিভাবে কসমকারী ব্যক্তি কসম খেয়ে কোন কাজ করতে বা পরিত্যাগ 
করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তথা বিষয়টাকে মজবুত করে। এমনীভাবে আরবরা 
কসম খাওয়ার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির ডান হাত ধরে রাখে বলে 'কসম'কে 
০৮৯ বলা হয়। __তাজুল উরুস খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩৭১ 


আর পরিভাষায় কসম বলা হয় ০০10 ৮1735 ৮:-০]1 ২৪৮ তথা 


পর্ণ পা তর 


আল্লাহর নাম বা সিফাত (গুণ) উল্লেখ করে কোন বিষয়কে মজবুত করা । এটি 
সবচেয়ে সহজ ও সংগতিপূর্ণ সংজ্ঞা । দুররে মুখতারে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে 
এরূপ__ 


পাতে ঠ তা চির ৯ পা ঠ্ডিঠ পু 8৭ পা ত্র 
৮৯৮৮ পা হী তৈ টি) ও 2 28501 * শশী এও শিটাঙা)। 
দা. 22: 8 রর ৯৫ 
(০৮৮০1 ৮৮ তি ॥ 2425119 ১৪৪01 পিছত) ০০৪ ৩ +৩। ৮555 ১৮ 
“৩-,১-এর শাব্দিক অর্থ শক্তিশালী, মজবুত | 


হওঞিকবড+5545%৮$৪কররকরকক৬নডর্িজজক্রাড়রজরজকি কউ রর রকক৬৪৪৮৪৭$৪ ক রররকড় জা ডরডররকজকজড় না কারক কক চুএডজতকড কর ওক কররকগ্র্রচ ররর কচরকর+৩ক৩ ডর এককরররাজাডক+ 


আর পরিভাষায় ১১. বলা হয়, এমন আকদ (প্রতিশ্রুতি)কে যার দ্বারা 
কসমকারী ব্যক্তির কোন কাজ করা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ়তা বুঝায় । 


কসম করার হুকুম 
সীমাতিরিক্ত কসম খাওয়া মাকরূহ । ১৮৮ ১৯-০৫ ৮৮ % বলে 


আল্লাহ পাক এসব লোকদের নিন্দা করেছেন। তবে প্রয়োজনের সময় কসম 
খাওয়াতে কোন দোষ নেই । ক্ষেত্র বিশেষে কসম খাওয়া ওয়াজিব, মুস্তাহাব, 
মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম হয়ে যায় । উদাহরণ স্বরূপ £ 

১। নিরাপরাধ কোন ব্যক্তিকে নিশ্চিত ধ্বংশ থেকে বাচাতে কসম খাওয়া 
ওয়াজিব। 

২। দুই শক্রর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে অথবা কারো অন্তর থেকে 
হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে অথবা কাউকে ক্ষতি থেকে বাচাতে কসম খাওয়া 
মুস্তাহাব । 

৩। বৈধ কোন কাজে কসম খাওয়া মুবাহ। 

8 | মাকবাহ কোন কাজ করতে অথবা মুস্তাহাব কাজ ছাড়ার জন্য কসম 
খাওয়া মাকরূহ । 

৫। কোন গুনার কাজ করার জন্য অথবা ওয়াজিব কাজ ছাড়ার জন্য কসম 
খাওয়া হারাম । 

মিথ্যা কসম খেয়ে কারো হক নষ্ট বা কারো সম্পদ গ্রাস করা মারাত্মক 
গুনাহ্‌। 


১--*:-এর প্রকারভেদ 
১৮৮ কেসম) তিন প্রকার | $--০ ১» ১০৮ এবং ৯৮] 
১। 54-2৬-% ১৮৪ বলা হয় ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার জন্য 


কসম খাওয়া । কসমের পর যদি সে অনুযায়ী আমল করে তাহলে কোন প্রকারের 
ধড় পাকড় করা হবে না। আর কসম পুরণে ব্যর্থ হলে কাফ্ফারা দিতে হবে। 
রিকসা নাডা 


$ ৩ ৮ রি চি ই 
2 পা রি পাতা পা ০টি 7] ১৮ ডর ৫ $ পি এ লি 


নি রে তব ডা 

($/, 4231 ৮5) 5১০৩ ৮০৯০) 

“আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ৯৪) (অতীতের ভ্রান্ত) কসমের জন্য 

পাকড়াও করবেন না। কিন্তু ভবিষ্যত কসমের জন্য পাকড়াও করবেন । আর এর 

কাফ্ফারা হলো, দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো কিংবা বস্ত্র 

প্রদান করা অথবা একজন গোলাম আযাদ করা । যার এসব করার সাধ্য নেই সে 
তিন দিন রোযা রাখবে। -__সূরা মায়িদা ৮৯ 


উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত মাসআলার ব্যাপারে সবাই একমত। 
২। ৮৯৪ ০৯: বলা হয়, জেনে শুনে অতীতের কোন কাজের জন্য 


মিথ্যা কসম খাওয়া । এর হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । ইমাম শাফেঈ ও 
আওযায়ীর মতে এক্ষেত্রেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে । কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও 


মালেকের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। বরং পাপের জন্য শুধুমাত্র তাওবা 
এস্তেগ্ফার করবে ৷ ইমাম শাফেঈ দলীল হিসেবে বলেন ৯ «:« ১_:-এর 
বেলায় শাস্তিস্ববর্ূপ কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে। 

এদিকে ৬2) --+$ তথা অন্তরের ক্রিয়ার ব্যাপারে ৮১০১৯ (পাকড়াও) 
শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন -9২৮/ ..5৮৯/53৯1৮ ০৪৭১ কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরের কামাইয়ের কারণে পাকড়াও করবেন ।” 

আর +১৮-৯০ ০৯: ও অন্তরেরই কামাই । সুতরাং এতেও ৮|১০ 
(পাকড়াও) হওয়া উচিত। আর পাকড়াও হয়ে থাকে কাফ্ফারার মাধ্যমে । 
সুতরাং এই প্রকারের ১-.১-এর মধ্যেও কাফ্ফারা আসবে । 

ইমাম আবু হানীফাও ইমাম মালেক (রহ.) হযরত ইবনে মাসউদের (রা.) 
একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা £ 

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা কসম খায় 
সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত 
থাকবেন । দেখা যাচ্ছে যে, হাদীসে শুধু মাত্র গুনাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
কাফ্ফারার প্রসঙ্গ আসেনি । কাফ্ফারা ওয়াজিব হলে রাসূল (সা.) অবশ্যই তা 
উল্লেখ করতেন। 
ইযাহুল মুসলিম-___২২ 


সক জ পক ৪ জকাকডড রকি ওক জজ করত রজরিজ 


ড৮৬৬ রড ডর ররর দ৪5৪৮৫৮৪৪$৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ক৪৪৪৪৪৪৪৪৪ক৪৪৪৩৪৪ ৪৪৪৫৪৪৪৪৪০৪ ৮৪ ৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪ রর কির ৪৪৫৬৪ নরক কিডজ তর কও রতরক6$ড4৬ক৪ক রও ওর তররুজএরর টিকটিকি রও 


জওয়াব ৪ ইমাম শাফেঈ »১৯।৯ (পোকড়াও) এর কথা উল্লেখ করে যে 
দলীল পেশ করেছেন, এর জওয়াব হলো, এতে আখেরাতের ৪১৯1 (পাকড়াও) 
এর কথা বলা হয়েছে । আর ৪.৫: ৩৯:-এর ক্ষেত্রে দুনিয়াবী পাকড়াও 
উদ্দেশ্য ৷ ১)৮৪% বলে এরই তাফসীর করা হয়েছে। 

৩। ৯» ০:-এর সংজ্ঞায় ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম 
শাফেঈ (েহ.) বলেন, মানুষের মুখ থেকে ইচ্ছা ছাড়াই অহরহ যে সব কসমের 
বাক্য বের হয় তাকে ৯৯) ১ বলে । অতীত বা ভবিষ্যতের সাথে এটা খাস 
নয়। যেমন 41] ১3, 441১, £ বলা । ইমাম আহমদের (রহ.) একমত 
এরূপই । দলীল হিসেবে তারা এই হাদীসটি পেশ করেন-_ 


সিটি 8 পাতা লাঠি ৬ তা পা লারা পা গজ 


200 40178 এ ৬৯ ৩0 ০১৩ ৬০ 4০| ০৮০১ ৯৯৩৬ ০৪ 
(১০4) - 4019 ৮ 40 এ ঠা 


'আয়িশা রো.) বলেন, (০1 5-৯1523 আয়াতটি নাযিল হয় এসব লোকের 
ব্যাপারে যারা কেথায় কথায়) *4)1১ ০1 * 41115 ইত্যাদি শব্দে কসম খায় । 
| _ বুখারী 
আহনাফের মতে অতীত বা বর্তমানের কোন বিষয়কে সঠিক মনে করে 
কসম খাওয়াকে ৯৯) ১ বলে । অথচ বিষয়টি বাস্তবতার বিপরীত । 
হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) মত এর স্বপক্ষে সমর্থন যোগায় তিনি 


পা চিত পালাল চিত চা 


বলেন--. ৩১০০ 21০৮৯ হভিও ৮০৮০ 9 


“তথা সত্য মনে করে মিথ্যা কোন কসম খাওয়া ।” 
ইমাম আহমদের অপর মত এরূপ । 


এর হুকুম সম্পর্কে সকল ইমামগণ একমত যে, এর জন্য দুনিয়া আখেরাতে 
কেউ ধর পাকড়ের সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ পাক বলেন »1411 ৮5391) এ 
৮5-/1 ৪ ৯৯3 ভুল শপথের জন্য আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পাকড়াও 
করবেন না। 
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০৮৯০ 4401 ৮2৯ ০৮151 05 পর্ব] ৮৪ 
অন্যায় ॥ সশ্লাহ ছাড়া অনোর নামে কসম খাওয়া সম্পর্কে 


কল 15 ৯ পাঠ তা ৬ £ পো £ পাটি 


৯ পাতা টে ও ৯১ চি তেতো চিলি টের টেসিতা 9 


/:20-54-2125590534 রি 
পা টে টির 
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পালাল ৪৯ পাঠ টেপা টে নি পা টেলি টে 


খু ০5 ০৮৮2 এ 0 কি 2010 ৮৮৮ত 


চস বর্ণ রি ৪ 


১০৮-205 ৮০০ 0৮৫ ০3:00 911, 2০81 220) এ: 


৪:22 চিল 


“হযরত ওমর রো.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক 
তোমাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন । ওমর 
(রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলের (সা.) মুখ থেকে একথা শোনার পর 
ইচ্ছাকৃত বা কারো কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কোন দিন আমি অন্যের নামে শপথ 
করিনি। 

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হুযুর সো.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ 
যদি শপথ করতেই চায় সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে অন্যথায় চুপ 
থাকে । 


আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার হুকুম 
আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা হারাম । কেননা এতে গাইরুল্লাহর 
সম্মান করা হয়, যা একমাত্র আল্লাহর হক। 
ওলামায়ে কিরাম বলেন, অন্যের নামে শপথ করা হারাম হওয়ার রহস্য 
হলো, কোন বস্তুর নামে শপথ করার অর্থ হলো তাকে সম্মান বা তা'ীম করা। 
আর সম্মান বা তাস্যীমের মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এজন্য 
অন্যের নামে শপথ করা নাজায়িয | 


এই অধ্যায়ের হাদীস ছাড়াও আরো বহু হাদীসে গাইরুল্লাহর নামে শপথ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে । যথা ঃ 


5৪৪ র56৬৬৪৪৪$৭৪১৪৪৪৬৯$৪৪৬৪৬৪৪ক নরক ডর ডজন ডডওওররুারারানীড় ক উজ কর ্ররজরজ্জ্উজঞরাজনকডচ কর জনা কজনকর এজ কজর্রযার্রতিকরউকরউরাঝরওজককীডডারীরতকজিনীউজরকররউউররারএডডজব 


ডি নিচের তাঙের নল 


টি 4 ৮৮৮৭: 0 45 229 ৮৪0১) 


75405855550 পচা 
হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ 
করো না। এমনকি তোমাদের কেউ যদি হয়রত ঈসা (আ.) এর নামেও শপথ 
করে তথাপি সে ধ্বংস হয়ে যাবে । অথচ ঈসা (আ.) তোমাদের বাপ-দাদার 
চেয়ে অনেক উত্তম। __মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা 


ঠেলা তে 


0 ০০41011৮50০, 0 পি-০৯৮৮6৮ (1) 


(21551 35৮ ৮০০00 (৮4০ 97075 405 10 
“হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা মূর্তি এবং বাপ-দাদার নামে শপথ 
করো না টিনের 


চিতা, নিলা ৮ চে পারত পিণার্ণ পাঙগেরণত 


৮ ডলে ত &১ পালা ৬ ৮৮:5৫ ৪ 
চি পাত পালার নিলা পারা ঈর্ত ৪৬ চলা 


06872 30848560708 52 ০৯০2 


“হযরত ইবনে ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে কাবার নামে শপথ করতে 
দেখে বললেন___আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে শপথ করোনা । কেননা 
রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি গাইক্ুল্লাহর নামে শপথ করল সে মূলতঃ কুফরী ও 
শিরক করল। -_তিরমিযী 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন__ 


45৮22 ০৮প 9৯৮৮5516৮৪৬ 20৩ ০৪৬১৫ 

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে তা পুরা করার চেয়ে আল্লাহর নামে একশ 
বার শপথ করে তা ভঙ্গ করাকে আমি উত্তম মনে করি। 

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন- মানুষ অন্যের নামে এ 
সময় শপথ করে যখন তাকে সীযাতিরিক্ত তা'মীম ও তাকে বরকতময় মনে করে 
এবং তার ব্যাপারে ক্রটি প্রদর্শন করাকে অপরাধ মনে করে । আর এ কারণেই 
তিনি বলেন__ এধরনের বিশ্বাসের ফলে সে মুশরিক হয়ে যায়। এদিকে লক্ষ্য 


তত তন তত ৯৯ তত ইত ৯ ৪৭৯৪৯ কত ভজন ভিজ কিউ জতরিডর উজির উজ চ জজ চলউ ও ডর এও উ ভরত তব কলর ৪৪৪১৪ ও চর ও ৪ক৮১৪৯০৪ ৫$ ৪র ৪৬৪৪৪ ৪৪০১৪৭৫০৬৪৪ ৪৪৪৪৪০৪১৫০৫, 


করেই হুযূর (সা.) ধমকি স্বরূপ বলেছেন__এরপ ব্যক্তি “শিরক ও কুফুরী 
করল।” 

কোন ব্যক্তি যদি গাইক্ুল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে শপথ সম্পাদিত হবে 
না এবং এর জন্য কাফ্ফারাও দিতে হবে না। অবশ্য কোন কোন হাম্বলী মতের 
অনুসারীগণ নবীর (সা.) নামে শপথ করাকে এর থেকে আলাদা করেন। তাদের 
মতে নবী করীম সো.) এর নামে শপথকারী ব্যক্তির শপথ সম্পাদিত হবে এবং 
কসম ভঙ্গ হলে কাফ্ফারা দিতে হবে । কিন্তু এটি অত্যান্ত দুর্বল মত । হাম্বলীদের 
এই মতের কোন ভিত্তি নেই। তাই জমহুরের মতই গ্রহণযোগ্য, আর তা হলো 
গাইরুল্নাহর নামে শপথ করলে তা সম্পাদিত হয় না এবং এর কারণে 
কাফ্ফারাও দিতে হবে না। 


অন্যের নামে আল্লাহর শপথ 

গুটি কতক আলিমের ধারণা গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা জায়িয, কেননা 
স্বয়ং আল্লাহ গাইরল্লাহর নামে শপথ করেছেন । যেমন, )৯৮)|) ,3)11 -....01) 
ইত্যাদি। তাছাড়া হুযূর (সা.)-ও এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছেন__-15| 
০. 01 «৮১1১ তার পিতার শপথ! সত্যবাদী হলে সে সফলকাম হবে । 

এ হাদীসটি হযরত ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)-এর নামায ও কসম অধ্যায়ে 
উল্লেখ করেছে এবং ইমাম মুসলিম রেহ.) কসম অধ্যায়ে এনেছেন। 

কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণই অমূলক । কেননা কোন বস্তুর গুরুতু 
সম্পর্কে মানুষকে ওয়াকিফহাল করতে কোন মাখলুকের নামে শপথ করা 
আল্লাহর একান্তই ইখতিয়ারাধীন বিষয় । আল্লাহর শপথকে বান্দার সাথে তুলনা 


পরা চিতল টি ৯ চেরা ঠে পানি ড্রিল ডে লিনি ৮৪ 


করা বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। ১১... ৯১১ ০) ৮০ ০৭ আল্লাহ 
তার কর্মকাণ্ডের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করেন না কিন্তু অন্যদের স্বীয় 
কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি হতে হয়।) তাছাড়া আল্লাহ যে সব বস্তুর শপথ 
করেন সেগুলো আল্লাহর বড়ত্‌ প্রকাশ করে । সুতরাং চূড়ান্ত ফল হিসেবে আল্লাহই 
যেন আল্লাহর নামে শপথ করলেন। 

অথবা এও বলা যেতে পারে যে, এসব ক্ষেত্রে -১) শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ 


১৯)। ৬১১১ 5৮৯৮) ৬১৪ ইত্যাদি । 


১৮৪৪১৪৪৪৮৪৪ ড৪৪৪৪৭৪৬৪৪৪৪৭৮৪৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪রড৪র৮৪৪৯০৮৪র৪৪৭৪৪৪৪জকরর উর কররকিকএডড করারও করিব ওওররক করার রক ওয় ওগাবাঞ ওল ঞজকরকঞত তরকারি ররর রজারকরকরবাডিরততএ ৮৮০ 


রাসূল (সা.) কর্তৃক জনৈক ব্যক্তির গিতার নামে শগথ করার ব্যাখ্যা 

হুযুর (সা.) কর্তৃক গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার ঘটনায় আলিমগণ বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা (জওয়াব) প্রদান করেছেন৷ যথা $ ১। আল্লামা ইবনে আব্দুর বার (রহ.) 
বলেছেন__বাড়তি এই অংশটুকু (৩.০ ৩। *-:/1১ ৮:91) সহীহ্‌ সনদে প্রমাণিত 
নয়। ইমাম মালেক রেহ.) এই হাদীস উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই বাক্যটুকু 
উল্লেখ করেননি । 


আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রেহ.) আরো বলেন, উল্লেখিত হাদীসের রাবী 
ইসমাঈল ইবনে জাফর (রহ.)-এর রেওয়ায়ায়াতে এসেছে-০| «11১ 04-5। 
১.০ এবং এ রেওয়ায়ায়াতটি «415 ৮151-এর রেওয়ায়ায়াত হতে উত্তম । 

২। মূলত ৪ শব্দটি «4)1১-ই ছিল । কিন্তু এতে বিবর্তন হয়ে «.1১-এর রূপ 
ধারণ করেছে । উভয় শব্দ লিখার পদ্ধতি প্রায় একই কেননা আগের যুগে নোক্তা 
ইত্যাদির প্রচলন ছিল না (যার ফলে উভয়টাকে একই মনে হত)। 

৩। আল্লামা মাওয়ারী রেহ.)-এর মতানুসারে এটি গাইক্ুল্্াহর নামে শপথ 
নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা । সুতরাং এটি (গাইক্ুল্রাহর নামে শপথ) মানসৃখ 
হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু এর সঠিক সন তারিখ জানা নেই এজন্য নিছক 
ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কিছু মানসূখ হওয়ার দাবি করা অযৌক্তিক । শাহ 
সাহেব রেহ.) বলেন, নবীর (সা.) পবিত্র মুখ থেকে এধরনের শব্দ নির্গত হওয়াই 
অসন্তব। নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পরের কোন প্রশ্বই নেই। 

৪ | আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, আরবগণ কসমের শব্দ দুই ভাবে ব্যবহার 
করে। এক. তা*ীম (কসমের) জন্য, দুই. তাকীদ বুঝানোর জন্য ৷ সম্ভবনা আছে 
হুযূর (সা.) তাশযীমের জন্য এধরনের শব্দ প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন । আর 
তিনি তাকীদের জন্য এ শব্দ উল্লেখ করেছেন। 

৫। আরবরা অভ্যাস মত অনেক সময় কসমের শব্দকে তাকীদের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করে থাকে, এর দ্বারা তারা কসম উদ্দেশ্য নেয় না। সুতরাং হুযূর (সা.) 
অভ্যাস অনুযায়ী তাকীদের জন্য এই বাক্য পাঠ করেছেন। আর কসমের জন্য 
ব্যবহার করতে বারণ করেছেন। (বাইহাকী ও নববী (রহ.) এই ব্যাখ্যা পছন্দ 
করেছেন) কিন্তু এই ব্যাখ্যায় প্রশ্ন জাগে যে, হযরত ওমর (রা.) তো তাহলে 
অভ্যাস অনুযায়ীই ৬1১ 1১ বলছিলেন । তাকে মানা করা হলো কেনঃ 
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৬। এখানে ৮১০ তথা ৮১) শব্দ উহ্য রয়েছে । আসল এবারত এরূপ ফাটি 
৪৯] 


অন্যরা যেহেতু উহ্য রাখার নিয়ত করেনা এজন্য তাদেরকে এরূপ বলতে 
নিষেধ করা হয়েছে। 


৭। এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ কেবলমাত্র হযূরের (সা.) জন্য খাস। কেননা 
গাইকুল্লাহর নামে শপথ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এতে তার তাশ্মীম করা 
হয়। আর হুযুরের (সা.) ব্যাপারে এরূপ কল্পনাই করা যায় না এজন্য এটা শুধু 
মাত্র হুযুরের (সা.) জন্য জায়িয। 

৮। কাজী বায়যাবী (রহ.) বলেন, «:£।$ বসব শব্দের অন্তর্ভুক্ত যাকে শুধুই 
তাকীদের জন্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে । এর প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয় না। যেমন 
অনেক সময় ৮-_ -৮৮-কে 1---এর অর্থে প্রয়োগ না করে শুধু মাত্র 
নিদিষ্টকরণ (০.1) এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 

৯। আল্লামা শিব্বীর আহমদ (রহ.) বলেন, «1১ * এ__1) শব্দগুলো 
অনেক সময় আশ্চার্যবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয় । আর এ অর্থে এ শব্দগুলো প্রয়োগ 
করা নিষেধ নয়। নিষেধ এ সময়, যখন কসমের অর্থে প্রয়োগ করা হয়। 

১০। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রো) বলেন, নাহুবিদরা একটি ভুল 
করে বসে আছেন। তাদের ধারণা 515 শুধুমাত্র কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয় । অথচ 
একে শাহাদাতের অর্থেও প্রয়োগ করা যায় । এক্ষেত্রে তাতে কসমের গন্ধই থাকে 
না। 

ওমরের (রা.) হাদীসের ব্যাখ্যা 


পি ঠি ঠেলা ঠে নি টে নিঠিঠে লিলা পা চিত ঠেলা 
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পালাতে ৪ 


-1০া ধু 755 ৮6:০6 75 ৮2 
ওমর রো.) বলেন, রাসূলের (সা.) মুখ থেকে নিষেধের বাণী শোনার পর 
ইচ্ছাকৃত বা কারো কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কোন দিন গাইরুল্লাহর নামে শপথ 
করিনি । 
|,1১ অর্থ ইচ্ছাকৃত (কোন কিছু বলা) ,;1-এর অর্থ নকল করা, ঘটনা 
প্রসঙ্গে কিছু বলা। 


১৬৪৪৬ ৬করক দরকারি গরকীক কনর র882885885গরগওরারারতডপ্ররগ্রর ওর কওরও ওরা ভরত রত৬এরর করাও রড তত ওকাও করত কর কা আও বটি চর রনী ও ও ও জত জকরজ উজার 


একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে-ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনদিন আমি বাপ-দাদার নামে 
শপথ করিনি এবং অন্যেরা করেছে সেটাও আমি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মুখে 


উচ্চারণ করেনি । অবশ্য এক্ষেত্রে 1,১1 শব্দের আগে 157 শব্দঘযোগ করতে 
হবে । অর্থাৎ |, ৫ ০-৮50 

এখানে |,১1-এর আরো দুটি অর্থের সম্ভাবনা আছে £ 

১।1,১| অর্থাৎ 1)।-.৯* আরবী বচন পদ্ধতি এমন »১-৯।131 ৮: ০117)1 
সুতরাং এর অর্থ দাড়াচ্ছে অন্য কোন শব্দের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এসব শব্দ মুখে 
উচ্চারণ করিনি ।” 

২। )। অর্থ »৮৬৪০ তথা পরস্পর গর্ব-অহংকার বোধ। আরবগণ 
বাপ-দাদার নামে যে সব গর্ব অহংকারের কথা উচ্চারণ করত সেগুলোকে তারা 
৮১৮৮ -৪৮৮ নামে অভিহিত করত। সুতরাং ওমর (রা.) এর কথার অর্থ 
দাড়াচ্ছে-আমি বাপ-দাদার ১১, স্বরণ করতে গিয়ে তাদের নামে শপথ করিনি । 


আল্লাহ ও তার সিফাত (শুন বাচক) শব্দে শপথ করা 


৩০০400০4৮18 ৬০0৫ ৮১, +১--। ০৮০ ০৯৮ 
“যে শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় চুপ 
থাকে 1” 


আলোচ্য হাদীসে *40; বলে খাস ভাবে আল্লাহ শব্দই উদ্দেশ্য নয় বরং 


আল্লাহর সত্ত্বা উদ্দেশ্য ৷ সুতরাং আল্লাহর নাম, সিফাত সবকিছু এর মধ্যে শামিল 
আছে। 

একারণে ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহর নাম এবং 
সিফাত উভয়টি দিয়ে শপথ সম্পাদিত হবে । অবশ্য এতে কিছু তাফসীল (ব্যাখ্যা) 
রয়েছে। 

* আল্লাহর নাম দুই ধরনের । এক. আল্লাহর জন্য খাস অন্য কারো জন্য 
ব্যবহৃত হয় না। দুই. আল্লাহর জন্য খাস নয় অন্যের জন্যও ব্যবহৃত হয় । উভয় 
প্রকার নাম দিয়ে শপথ করা যায়। প্রথম প্রকার তো বলাই বাহুল্য । দ্বিতীয় আম 
(ব্যাপক) হলেও কসমের ক্ষেত্রে আল্লাহর নামই বুঝায়। এমনকি যদি আল্লাহ 
ছাড়া অন্যের নামের নিয়তও করে তথাপি ফয়সালার ক্ষেত্রে তা গ্রাহ্য হবে না। 
কেননা এটা বাস্তবতার বিপরীত। 


৪ ক ৪৪ ৪৪৪৪ ড ৮৪৩৩৪ ৪৮৩ট৪৪৩৬ক দউ নজর ডক ডক চউকরজ৪৯৬ ক উর্রতরউনতনজকজরিকজজজরতরনজকরডজিতহতড রজত উউউরকিতডরজ্ডতগতরজতজতরতদটিউচিসিররিত্জির ভরি উনি এহিতিট তিতির ৪ তিজিক গতিজিউি রবির উতগ্টক্র বক্র জিগত্রির 


* এমনিভাবে আল্লাহর গুণবাচক নাম তিন ধরনের । এক, আল্লাহর সাথে 
খাস, দুই. আল্লাহ এবং গাইরুল্লাহ্‌ উভয়ের সিফাত এবং উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে 
প্রয়োগ হয় । তিন. আল্লাহ এবং গাইরুল্লাহ উভয়ের সিফাত । কিন্তু গাইরুল্লাহর 
ক্ষেত্রে শব্দটি বেশি প্রয়োগ হয় । প্রথম দুই প্রকার নিয়ত ছাড়াই সহীহ্‌ হবে, আর 
তৃতীয় প্রকার নিয়ত করলে (কসম) সহীহ্‌ হবে অন্যথায় নয়। 

গুণবাচক নামের এই বিভক্তি করণ বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে করা 
হয়েছে। মা ওরায়ান্নাহারের আলিমগণ একে ওরফ ও রেওয়াজের ওপর নির্ভরশীল 
বলে মনে করেন । সুতরাং তাদের মতে রেওয়াজ অনুযায়ী যাকে কসমের জন্য 
প্রয়োগ করা হয় সেটা কসমের জন্য ধর্তব্য হবে, আর রেওয়ায়াজ যদি কসমের 
জন্য প্রয়োগ না করে তাহলে সেটা কসমের অর্থে প্রয়োগ হবে না। 


4০1৮৮ ৮৯৮৪ ৬1০5 ৩াশিহ ৪ ০৮ ৮০৮ শা 
এপ] 05০85 পাহসি১৯ ৬৭৭ ভে ৩। 


অধ্যায় ঃ কোন ব্যাপারে কসম 'শেপথ) করার পর উত্তম ভেবে 
তার বিপরীতটা করা প্রসঙ্গে 


৮০৩ 5 ০১ পর পা টে টিলা পা ভি তা টি তালি পা ঞি টে ৪ পা লী 
০1 চান 2 0 -:2 4801 ৮০ ১৫ ৮০৮ ০০ 
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৫ পালা 


£ি পাতা টে পাজি টে তে পাটি পি 


৪101 4801 0৮৮5 উল ৭৩501 9) ৭ ৮০) ০০ 
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1 ন প্রণ ৪ 26 1495 লে 
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তাবুক যুদ্ধে আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) কে তার সাথীবৃন্দ হুযুরের (সা.) 
কাছে প্রেরণ করেন কিছু বাহনের জন্য । আবূ মূসা (রা.) কতক সহচর নিয়ে 
হুযুরেব (সা.) দরবারে হাজির হন উটের দরখাস্ত নিয়ে । হুযূর (সা.) এসময় 
কিছুটা রাগাঘিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি কসম করে বললেন, আমি তোমাদেরকে 
বাহন দিতে পারব না, তাছাড়া আমার কাছে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই। 
আবু মুসা (রা.) অত্যান্ত চিন্তিত হয়ে সাথীদের কাছে ফিরে আসলেন এবং 
সকল ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। এদিকে হুযূর (সা.) হযরত সা*দের (রা.) কাছ 
থেকে কয়েকটি উট ক্রয় করেন। অবশ্য কোন রেওয়ায়াতে গনীমতের উটের 
কথা বলা হয়েছে। হতে পারে গনীমতের উটই ছিল হুযূর (সো.) সা'দ থেকে সেই 
গনীমতের উটই ক্রয় করেন। অতঃপর হুযূর (সা.) বেলালের মাধ্যমে আবু মুসার 
কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং উটগুলো গ্রহণ করতে বলেন। তিনি এও বলে 
দেন___ 
৭1৮৮5456640 লাকি 201৮5210 সি 40101 
০৯৯০৩ ০3 
হুযূর (সা.) কতটি উট দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে । কোন 
রেওয়ায়াতে তিনটি এবং কোন রেওয়ায়াতে ছয়টির কথা বলা হয়েছে । উভয়ের 
মধ্যে সামঞ্জস্য হয় এভাবে যে, দু'টি করে একসাথে বাধা ছিল এজন্য তিনটি বলা 
হয়েছে। এর দ্বারা তিন জোড়া (৬টি) বুঝানো হয়েছে । আর যেখানে ছয়টি বলা 
হয়েছে সেখানে মূল সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বুখারীর এক রেওয়ায়াতে 
পাচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর জওয়াব হলো-_কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার 
বিপরীত নয়। আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী (রহ.) বলেন, মতবিরোধপূর্ণ এসব 
রেওয়ায়াতের কারণ হচ্ছে রাবীদের ভুলে যাওয়া । সুতরাং যে রেওয়ায়াতে বেশি 
খ্যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই গ্রহণযোগ্য । 
আবু মূসা আশ'আরী (রা.) উট নিয়ে সাথীদের কাছে আসলেন এবং বললেন 
রাসূল (সা.) বললেন, এই নাও রাসূল (সা.) তোমাদেরকে এটা দান করেছেন। 
তবে তিনি এও বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কয়েকজন আমার সাথে হুযুরের 
(সা.) কাছে যেতে হবে যাতে করে হুযূর (সা.) কর্তৃক প্রথমে না করা আবার দান 
করার ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং আমার ব্যাপারে যেন কারো ভুল ধারণা 
সৃষ্টি না হয়। তার সাথীবৃন্দ বললেন, খোদার কসম! তুমি আমাদের কাছে 
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সত্যবাদী তবে তোমার আশাও আমরা পুরণ করব । এরপর তারা হুযুরের (সা.) 
কাছে ফিরে আসলেন । হুযূরের (সা.) কাছ থেকে যখন তারা প্রত্যাবর্তন করলেন 
তখন মনে হলো-_রাসূল (সা.) তো না দেয়ার কসম করেছিলেন হতে পারে 
তিনি ভুলে গেছেন । যদি তাকে স্মরণ করিয়ে না দেই তাহলে এই উটে আমাদের 
কোন বরকত হবে না। এসব চিন্তা ভাবনা করে তারা হুযূরের (সা.) কাছে ফিরে 
দিলদার 
১৫01 ০5০৮৫ +1 আমি বাহন ইনি বাহন 
দিয়েছেন। 

এরপর তিনি বললেন_ আল্লাহর কসম! যদি আমি কোন বিষয়ে কসম করি 
অতঃপর এর বিপরীত বিষয়কে উত্তম মনে করি তাহলে সেটিই করব এবং 
কসমের জন্য কাফ্ফারা প্রদান করব। 


হানেছ (কসম ভঙ্গকারী) হওয়ার আগেই কাফ্‌ফারা আদায়ের ইকুম 


এ ৯৫৫5৬ পারা নি রে ৬৮০ রর ্ 
€ পা 
€ঠ ৯৮৫৫5 8 02 চি পাপার্ণা ৪ 2 পাটি পাঠ সিডিলরি ৭ তে ডে এন 


২7777%778 


“আল্লাহর শপথ আমি যদি কোন বিষয়ে কসম করি অতঃপর তার 
বিপরীতটাকে ভালো দেখি তাহলে আল্লাহ চাহে তো সেটাই করব এবং এর জন্য 
কাফ্ফারা প্রদান করব।” 


মাসআলা ঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কসম করার আগে যদি কেউ 
কাফ্ফারা দেয় তাহলে এই কাফ্ফারা ধর্তব্য হবে না। 


কিন্তু কসম খাওয়ার পর ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা আদায় হবে কিনা 
এব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। 


এই মতবিরোধের ভিত্তি হলো কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সবব (মূলকারণ) 
কোনটি সেটির ওপর । 


১। 2১ ৪7৮91 বলেন কসম করাই কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ । 
তবে কাফ্ফারা আদায় করা এ সময় জরুরী (*1১3। ২৯১) যখন কসম ভঙ্গ করা 
হয়। এর উদাহরণ “যাকাত” | কেননা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো 
নেসাব পরিমাণ মাল হওয়া । আর আদায়ের জন্য শর্ত হলো বছর অতিক্রান্ত 


৪১৮৪৪৫৯৬৮৯৪ ৬৪৮৪৪৪৪ ডক ডর রর ররর 88788887578রক 52858684838 8888 77884888846 88রনরীরডরিচড ডর কিরররওরারাররডরিরারাকও ওত চরাডররও রর কক ররর কক ররঞকতব ৮৪37 চচডককচচ৬৬ক। 


(১৯৯ ০১৯৯) হওয়া । সুতরাং বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ যাকাত 
আদায় করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে । ঠিক তদ্রুপ কসম করার পর 
৬০৮৯ ভেঙ্গ করার) পূর্বে কেউ যদি কাফ্ফারা আদায় করে তাহলে তা আদায় 
হবে। 


অবশ্য ইমাম শাফেঈ (রহ.) কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মতের 
অধিকারী । তার মতে আযাদ করা, খানা খাওয়ানো এবং বস্ত্র পরিধানের 


কাফ্ফারা ৬ হওয়ার পুর্বে আদায় করা গেলেও রোযার কাফ্ফারা তা করা 
যাবে না। তিনি এ দু'য়ের মাঝে এ কারণে পার্থক্য করেন যে, আর্থিক ইবাদত 
(:-)০ ০১৮০) এর ক্ষেত্রে ওয়াজিব এবং আদায় (51১3। ৮১৯৯১) এর পার্থক্য 
বিদ্যমান কিন্তু শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে এ ধরনের পার্থক্য চোখে পড়েনা । 


তাছাড়া রোযা সময়ের পূর্বে আদায়ও করা যায় না। আর ৬.:৯ (কসমভঙ্গ 
করা) ঝাফ্ফারার জন্য ০, সুতরাং ওয়াক্ত আসার আগে (০৮ হওয়ার পূর্বে) 
কাফফারা আদায় করা যাবে না। 


২। আহনাফের মতে কলম ভঙ্গ করার আগে কাফফারা দিলে আদায় হবে 
না। পরে আবার আদায় করতে হবে । 


দলীলসমূহ 
7১ 71 নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন । যথা ঃ 
১। ২১২) ০.৮ তথা এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীস। কেননা এতে হুযুর 
(সা.) প্রথমে কাফ্ফারার কথা এর পর কসম ভঙ্গ করার কথা বলেছেন। এতে 
বুঝা যায় কসম ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফ্ফারা দেয়া যায়। 
রানির রাডার রেরচারকারা 


ছি তে ৬৬ পিট তা পর্ণ নি ঠ ৯ প পো 

নি ৫5 তি টি রা পাতা পাপা 
8 পা উলামা 2 পানি 
৯85 


“যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে, এর পর বিপরীত বিষয়টি উত্তম মনে 
করে তাহলে সে যেন কাফ্ফারা দেয় এবং সেই কাজটি সম্পন্ন করে। __মুসলিম 
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পাতি পোল টি পাও চে তিল 


আদী ইবনে হাতেমের রেওয়ায়াতে আছে__ ৯৯ ৬31 ০ (৯০৪৫-৮ 
.+*% “সে যেন কাফ্ফারা দেয় এবং ভালো কাজটি সম্পন্ন করে।” 


৪ লা তি ভি পাক পর 


আব্দুর রহমান ইবনে সামুরার রো.) রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__ ০৮ ৮৫, 
৮2৮ ৯৯ ৬০৭ ০ ৫৮১ কাফ্ফারা আদায় করো অতঃপর (সেই ভালো ) 
কাজটি সম্পন্ন করো । 

85 বারা পা ০ পা লা চে 


| কুরআনের আয়াত . ৮৮1) ৮2 ০৫৭১ আলোচ্য 
আয়াতে -& (কসম করা)-কে কাফ্ফারার সবব (কারণ) আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় কসম করেই কাফ্ফারা আদায় করা যেতে পারে। 


বিব্রত পণ 


অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 5১০৪৮৯৮৪০৮৪ ৫ চিত ৮9 


চি ঠেত গে পেত 


?০)। *5/-৫$ দেখা যাচ্ছে আয়াতে কসম ভঙ্গের প্রসঙ্গ ছাড়াই ০-+।-এর পর 
পরম্পর সুত্র ০ শব্দ (₹-৪০ ০0) কে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা 
যায় ০২: (শপথ) করেই কাফ্ফারা দেয়া যায় । কসম ভঙ্গের পর দেয়া জরুরী 
নয়। 


আহনাফের দলীল সমূহ 


801০ ৮৮005, রী 


₹. পাটি তা পা লি % পা পারা নিলা ১:৮৮ পাপা টিপালাডিতত 
২ 421 -7৮৯ গিরি বেসিন 
22825 


নাভির নি রা ভিনরাগিপির 
৮%7777878 


৫ 


দি হা € নিপা পা ৪১৬০ পা টিতে 


লে 


ো াারজেরদ্জিনা্িলা টগিপারানিজনি 
আদায় করে দেয়)। 


৩। আব্দুর “হমান ইবনে সামুরা রো.)-কে হুযুর (সা.) বলেন__ 


৪৮৯৬৪ $$র+কন৭8৮৬৪৮৮ ৪৪৪৪) $কর় কন কমর ব$রডনকঞ্রররজররককক$৪ক%4$%88883447878828 58884৮8৬৫৪৫ ৪৫৪৪৪এ ডর ডর ডর ররগ্রউর্উরররতরএরা্ররররডরতরকরপ্ররতঠএ়জঠর্রতরজ্জজ+ 


চে % নত করা না চে স্পা ঙ পাঠিত 
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দি পানির ঠি ৮৮৮০4 


- ৮১৫ ৩০ 6৮:2৯ ৬১৩| ৩ 

যখন তুমি কোন বিষয়ে শপথ কর অতঃপর এর বিপরীতটাকে ভালো মনে 
করো-_তাহলে আগে সেটা করো এবং পরে কাফ্ফারা দিয়ে দাও । 

উল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহে আগে কসম ভঙ্গ করার কথা বলা হয়েছে 
অতঃপর কাফ্ফারা দিতে বলা হয়েছে। 
২ /তাছাড়া কাফ্ফারার বিধান রাখা হয়েছে কসম করার পর তা ভঙ্গ করায় 
আল্লাহর নামের যে অমর্যাদা করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য। আর 
কাফ্ফারার আভিধানিক অর্থও এরূপ । শুধুমাত্র “শপথ”তো কোন অপরাধ নয় যে 
এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । হুযূর (সা.) তো হাজার বার কসম করেছেন কিন্তু তা 
ভঙ্গ না করে তো কাফ্ফারা দেননি । 

সুতরাং কাফ্ফারা যেহেতু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এজন্য কসম ভঙ্গ করার আগে 
তা আদায় করা হলে কারণ (৬---) এর অস্তিত্বে আগেই *৯-*-এর অস্তিতৃ 
এসে যায়। আর এটা কোন সময়ই গ্রহণযোগ্য নয় । যেমন $ কোন ব্যক্তি যদি 
হজ্জ ফরয হওয়ার আ.হ হজ্জ করে তাহলে ত৷ -থেষ্ট নয় বরং পরে আবার 
আদায় করতে হয় এখান কর ব্যাপারটাও ঠিক তাই । 

ইমামগণ যে দু'টি আয়াত দ্বারা দলীল পেশ -্রেছেন, তার জবাব হলো-_ 
যেহেতু সুস্পষ্ট দলীল (:) এবং কিয়াস দ্বারা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, কাফফারা 
ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হলো কসম ভঙ্গ করা (০.৯) এজন্য আয়াতে 
"২৯1১ শব্দ উহ্য ধরতে হবে । মূল ইবারত হবে এমন-__ 


জগ, 
চি ৬:০৫ পনি ৪১29১ রাত ঠ৮৫ ৯৩৮5 ৩৮0০০ 


৮৪৮১) 4১ ৮7-৯১৮ 5৩০৮৯৭৮১০৪৮ 
উহ্য রাখার বহু দৃষ্টান্ত আছে কুরআন শরীফে । যেমন__ 


পা পাঠে (4 2৮4 টির টি 


2০৪1 ১৮০৮ ৯০০৪ ০০-০০ ০:০৩ ০ 


সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, »হ_. 1০১। এরপর ৮০৮১1১ শব্দ উহ্য 
আছে। (আহকামুল কুরআন, ইমাম রাযী (রহ.)] দলীল হিসেবে তারা যে সব 


নবাব ানারারাি 


হাদীস পেশ করেছেন তার জওয়াব হলো-_কতক রেওয়ায়াতে প্রথমে কাফ্ফারার 
কথা এবং পরে কসম ভঙ্গের কথা বলা হয়েছে । আর কতক রেওয়ায়াতে এর 
উল্টা প্রথমে কসম ভঙ্গ এবং পরে কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে। 

লক্ষণীয় বিষয় হলো সবগুলো হাদীসে 9১ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর ১ 
*₹৮৮০ তারতীব ক্রেম বিন্যাস) বুঝায় না। এ কারণে এসব রেওয়ায়াত দিয়ে 
কাফ্ফারা আগে আদায়ের ব্যাপারে দলীল দেয়া যায় না। অবশ্য কিছু রেওয়ায়াতে 
৯১ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে দু'ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) এর 
রেওয়ায়াত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 


2 তা টিলা নিচে তি রা গ্রেগের জেলা পি ঠিন 


০ এসি ০৮৪ ২) সি ৮১১৯ 511 ০০6 
“ভালো কাজটি আগে করবে অতঃপর কাফ্ফারা দিবে” আবু দাউদে আব্দুর 
রহমান ইবনে সামুরার (রা.) রেওয়ায়াত এসেছে এরূপ-_ এ.» $ ১০১৪৪ 
2৯১৯ ৬৩৮) ৮5 শ মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত আয়িশা (রা.) এর 
£ঠি 8 তে পাঠে + ভি পিপি ঠ ৯ নব পাটি পাঠে নিত 


রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__- ০:৯৮ ৯৯ ১। ভিটা ৮ এেীশহ ০ ০৮ 


রা 


যেহেতু রেওয়ায়াতগুলো বিরোধপূর্ণ কোনটা ১1১ সহ কোনটা "১ সহ আবার 
কোনটাতে কাফ্ফারাকে আগে এবং কোনটাতে কসম ভঙ্গ করাকে আগে উল্লেখ 
করা হয়েছে সুতরাং বুঝা যায় সবগুলো হাদীসের মূল অর্থ (২1 ০১।১)) 
করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না 
বরং সবগুলো হাদীসের যা সার নির্যাস বের হয় এবং যে ব্যাপারে সবাই এক্যমত 
সেটা দ্বারা দলীল পেশ করা যেতে পারে । আর কসম ভঙ্গ করার পর কাফফারা 
আদায় হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত । সুতরাং কাফ্ফারা ৯ হওয়ার পরেই 
আদায় করতে হবে । শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন__কোন 
কোন সময় রাবীদের কারণে হাদীসের শব্দের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এর 
কারণ ৮৬৮১) ৮2139 

আর কোন হাদীসের রাবীগণ যদি নির্ভরযোগ্য (৪) হোন এবং হাদীসের 
শব্দের মধ্যে কোন বেশ কম না হয় তাহলে বুঝতে হবে এই শব্দ সরাসরী রাসূল 


44414 


(সা.) থেকে এসেছে । আর সে সময় হুবহু হাদীসের লফ্জের অর্থ অনুযায়ী দলীল 
পেশ করা যাবে। 

আর হাদীসের লফজের মধ্যে যদি পরিবর্তন হয় এবং রাবীগণ ছেকাহ, 
স্থৃতিশক্তি ইত্যাদি গুণে কাছাকাছি হয় তাহলে বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী দলীল পেশ 
করা যাবে না বরং সবগুলো হাদীসের সমষ্টি মিলিয়ে যে ভাবার্থ প্রকাশ পায় 
(এবং যে ব্যাপারে সবাই একমত) সেটা দলীল হবে । অধিকাংশ রাবীগণ সর্বদা 
মূল অর্থের প্রতি অধিক শুরাত্বরোপ করে থাকেন। আর যদি রাবীগণের মধ্যে 
মর্তবার ক্ষেত্রে কমবেশি হয় তাহলে ছেকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীর রেওয়ায়াত যা 
বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী সেটা গ্রহণযোগ্য হবে । অতএব এই সূত্র ধরে একথা 
বলা যায় যে, আলোচ্য মাসআলায় কসম ভঙ্গ করার পর কাফ্ফারা আদায়ের 
ব্যাপারে যেহেতু সবাই একমত সুতরাং কসমভঙ্গের পরই কাফ্ফারা আদায় 
করতে হবে। হেজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, অধ্যায়-পরম্পরে বিরোধপূর্ণ হাদীসের 
সমাধান প্রসঙ্গ) 


৮৫4৯০৮০০)| হাত ১5 পোাস্ি। ০০ 
ইনিিডারাািডার রিনা রানার 
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পে ছেততা তি ভি 


না ৭০৮৮ পা ১৩ 


১ ০০০ ০2 


১। “তোমার সাথী (কসম তলবকারী) যেরূপ সত্যায়ন করবে তোমার 
কসম সেরূপই ধর্তব্য হবে ।” 

২। “হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন-_কসমের ভিত্তি তলবকারীর নিয়তের 
ওপর |” 

উভয় হাদীসের উদ্দেশ্য এক তথা কসম কার্যকর হবে সেভাবেই তলবকারী 
যেভাবে নিয়ত করবে । সুতরাং তাবীল বা কৌশল করে বাহ্যিক অর্থ পরিহার 
করে ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। 


1শশততশত১তনদটদ তত ৮ত৬ত৪ ৬৯৯৬১২১৮৩৯৬ ট্রউউউডতর১০৪কউডউরত৬৪র৪৬০ইদউডউডরত্রহজডততরজত তর এতত তত ড৬ ৯৪৪৪ কত ততর ৪৪৪৪৪৬৪৪৮০৯ তর ৪55৪ ৪কএ ডক রকডওর উভচর ডর উ৬৪০৩ ৪৪০২ ৪৩৩, 


ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কাজীর দরবারে কোন হকের 
ব্যাপারে কসম নেয়া হয় এবং এই কসম তালাক বা আযাদ করার ব্যাপারে না 
হয় তাহলে এক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে এবং কোন তাবীলের অবকাশ 
থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি উল্লেখিত তিনটি শর্তের কোন শর্ত পাওয়া না যায় 
তাহলে কসম কারীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। 

শর্তগুলো হলো £ ১। কাজীর দরবারে শপথ করা, ২। হকের ব্যাপারে শপথ 
করা এবং ৩। তালাক বা আযাদ করার ব্যাপারে শপথ না হওয়া । 

এ ব্যাপারে আহনাফের যে তাফসীল রয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো-_ 
শপথের ক্ষেত্রে কৌশল (তাওরিয়া) অবলম্বন করার পদ্ধতি প্রথমতঃ দুই প্রকার । 

শপথের শব্দে এ ধরনের অর্থের সম্তাবনা থাকবে অথবা থাকবে না। 

শব্দের মধ্যে যদি ভিন্ন কোন অর্থের সম্তাবনা না থাকে তাহলে বাহ্যিক অর্থই 
ধর্তব্য হবে। কসমকারী ব্যক্তি ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। আর 
শব্দটি যদি মূল অর্থ ছাড়া ভিন্ন কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখে তাহলে এরও আবার 
দুই অবস্থা । হয়ত কসম হবে আল্লাহর নামে অথবা তালাক বা আযাদ করার 
জন্য। যদি আযাদের জন্য বা তালাকের জন্য কসম হয় তাহলে এক্ষেত্রে 
শপথকারী ব্যক্তির নিয়তই ধর্তব্য হবে। ূ 

আর যদি আল্লাহর নামে শপথ হয় তাহলেও তা দুই প্রকার । হয়ত শপথ 
তলবকারী জালেম হবে অথবা ন্যায়পরায়ণ হবে। 

তলবকারী যদি জালেম হয় তাহলেও শপথকারীর নিয়ত ধর্তব্য হবে । আর 
যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে হয়ত কাজীর পক্ষ থেকে শপথ নেয়া হবে অথবা 
অন্য কারো পক্ষ থেকে । 


য.দ কাজীর পক্ষ থেকে অথবা তার অনুমতিক্রমে অন্য কারো পক্ষ থেকে 
শপথ নেয়া হয় তাহলে শপথ তলবকারী (54৮. ০) এর নিয়ত ধর্তব্য হবে । 
আর যদি কাজীর পক্ষ থেকে শপথ না নেয়া হয় তাহলে হয়ত বান্দাও তার প্রভুর 
মধ্যে শপথ হবে অথবা কাজী ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে শপথ কার্যকর করা 
হবে। 

যদি বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে শপথ হয় তাহলে এক্ষেত্রে শপথকারীর নিয়ত 
ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। 

আর যদি কাজী ছাড়া অন্য কারো নির্দেশে শপথ করে তথাপি ইমাম নববীর 
(রহ.) মত অনুযায়ী কসমকারীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে । আহনাফের এ ব্যাপাে 
ইযাহুল মুসলিম-__২৩ 


৪ $রহডকচন ১৪৩ ররজরচরররজজরচরডতরডর৮৮৪রর5৮8৬8৮৮৮2৮করচর্রউরডিরডক চরিত ওডররজিতবরর ররর রক রররজররডডরজরটরিডিওরওরজভডতররক্রজরিচজর্জঠিডজতরররতিউিরডিউরিডিউঠউউ নর তর ত্ররররকওজ্জরররাউরডউ্র কত 


সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। অবশ্য মোল্লা আলী কারী রেহ.) মিরকাত 
গ্রন্থে ইমাম নববীর এই ইবারত উল্লেখ করেছেন এবং এর কোন সমালোচনা বা 
বিরোধিতা করেননি । যার দ্বারা বুঝা যায় আহনাফও এই মতামতের পক্ষে | 
তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহিম দ্রষ্টব্য 
শপথ তলবকারী জালেম হওয়ার ক্ষেত্রে শপথকারীর নিয়ত ধর্তব্য-_-এই 
মাসআলাটি সুরাইদ ইবনে হানযালার রেওয়ায়াত থেকে নেয়া হয়েছে যা আবু 
দাউদে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন__একবার আমরা হুযূরের (সা.) দরবারে 
আগমন করতেছিলাম । আমাদের সাথে ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা.) ও ছিলেন। 
কিন্তু কোন এক শক্র তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। আমার সাথীবৃন্দ কসম 
করতে ইতস্ততঃ করলে আমি কসম করে বলি “ইনি আমার ভাই” একথা শুনে 
শক্ররা তাকে ছেড়ে দেয় (কেননা এরা হযরত সুরাইদের বন্ধু ছিল)। 
ঘটনা শুনে হুযূর (সা.) বললেন-__তুমি সত্য বলেছ, মুসলমান মুসলমানের 


ভাই ৮...) ৬৮ | 
অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা.) বলেন-__ 
টি চা 22 ৪ চে ঠা লি বণ সি ঠতি প্র ৫ লিক পে 


টি চার রোজি পৃলস জপ এক 
মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই ।” 

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, কৌশল (তাওরিয়া) করা জায়িয নেই 
কেননা এতে অন্যের হক নষ্ট হয়।__মিরকাত 


১১৮]| (৬ * এ শত 
7977774 


তি ৮ 2 পাস পেঠ৪.০ তত চি চি পানি তো 
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৫০0523১১:66505205 54; 05 28 


৪ নি রর পাত রর পার্ট 
তি 5, ১7017 ৮৪052 ১১ ০০১৮ ৩৫১ 
পারতে তে &ি পাত 2৬ উঠে লা তা পাতা পা ৪ তা ৪ . লি পাপ পুচ 


7 018 ১) রি 97 ভিডি সিকি শি 


€% ৮ ২ 


রর 
০5225 টি 8 তা পালি 


১01০৪ ০৪০ ০ ৮৪ ৯৩ ৭৫০০০ ১82০ 
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পারা রা 


চারা চে ৬ পা টে টিপা টে সি রত কর্তা টি 8 পা নি 
এন রাগ বাগ 


ক টি, 


নি ঠপাঈির রিচ 8১ পা্টেঠে পে 
পলা তি সি টি৮ি চেল তে 


রিনি ৪০] / ০৫০8 ৬৯১৭) 0023 5055১:48 ৮৯1 খা ৮১০০ 


বাগ রো রেট 


৮1126 টা পা 2 পাতি লা তিতা টিন ভি: ৮০০০ 
৯৮৮০৪ শা ০১০৩ 5 ৮০০ পি এ ০ 2১501 003 এ 


ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ £ হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন-__হযরত সোলায়মান 
(আ.)-এর ষাট জন মতান্তরে সত্তর জন স্ত্রী ছিল। একদিন তিনি বললেন আজ 
রাতে সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো । যাতে সবাই গর্ভবতী হয় এবং প্রতিটি 
সন্তান অশ্বারোহী মুজাহিদ হয় । 

তার কোন এক সাথী বা ফেরেস্তা ইনশাআল্লাহ বলতে বললেন । তিনি ভুলে 
যাওয়ায় আর বলার সুযোগ হয়নি । এতে করে একজন ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী 
হয়নি । তাও গর্ভবতী মহিলাটি অসম্পূর্ণ একটি বাচ্চা প্রসব করে। হুযুর (সো.) 
ইরশাদ করেন-__যদি সোলায়মান (আ.) ইনশাআল্লাহ বলতেন তাহলে তিনি 
৬০৬ কেসম ভঙ্গ কারী) হতেন না এবং এতে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত। 


হাদীসের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা 

চা. ৬| ০৯. ০৮৮4] 0৮ হযরত সোলায়মানের (আ.) স্ত্রী কতজন 
ছিল-_এ ব্যাপারে রেওয়ায়াতগুলো পরস্পরে বিরোধপূর্ণ । রেওয়ায়াতে ষাট, সত্তর, 
নব্বই এবং নিরানব্বই সংখ্যা পর্যস্ত উল্লেখ করা হয়েছে। 

এর সমাধানে বলা যায় কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার সাথে দ্বন্বপূর্ণ নয় 

তাছাড়া এই বিরোধের কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সংশয় 
নেই । কেননা রাবীদের কারণে হয়ত এতে সামান্য এই বিরোধ দেখা গেছে। এর 
কারণ হলো $ রাবীগণ মূলতঃ হাদীসের মূল ঘটনা খেয়াল রাখতেন । আনুষাঙ্গিক 
যাবতীয় বিষয়ের প্রতি এত খেয়াল করতেন না। এতে করে কিছুটা শাব্দিক 
বিরোধ হয়ে যেত। 


এ. )1)। এ ৮৮০ এ ০৮৪০: ৮১৮৮০ বলতে ফেরেস্তাকেই বুঝানো 
হয়েছে । কেননা কতক রেওয়ায়াতে সন্দেহাতীতভাবে এ | এ 0023 বলা 
হয়েছে, ৯৮ শব্দ উল্লেখ করা হয়নি । 

কেউ কেউ ৯৮০ বলে সোলায়মান (আ.) এর সহচর আসিফ ইবনে 
_বরখিয়াকে বুঝিয়েছেন । কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) একে ভুল ধারণা 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

৮০১ ০ ৮5: এ পি বলতে এখানে মুখে উচ্চারণ না করা 
বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ,4]1 , ৩ ৩1 বলতে অস্বীকৃতি 
জানান। বরং এর অর্থ হলো তার অন্তরে ছিল ঠিকই কিন্তু মুখে উচ্চারণ করতে 
ভুলে যান অথবা তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। 

হযরত সোলায়মান (আ.) বলেছিলেন 111 ১4৮1০ ১৪ ৯৮3 আলোচ্য 
এই বাক্যে *১ অক্ষরটি কসমের জবাবে (*-.-ট ১৯৯) উল্লেখ করা হয়েছে। 
এখানে কসম উহ্য আছে, আর একারণেই সে অনুযায়ী আমল না হওয়ায় কসম 
ভঙ্গকারী (৬৬৯) বলা হয়েছে। 

অথবা এও সম্ভাবনা আছে যে, সোলায়মান (আ.) কসম করেননি বরং 
রূপকার্থে কসম ভঙ্গকারী বলা হয়েছে। 

১১১২০০৪০ বাক্যের দু'টি অর্থের সম্ভাবনা আছে। যথা £ 

১। যদি সোলায়মান (আ.) £7)। 05 2। বলতেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা 
তার বাসনা অনুযায়ী প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একেকজন মুজাহিদ সন্তান দান করতেন 
আর এভাবেই তার কসম পুরো হত এবং তিনি কসম ভঙ্গকারী (০) হতেন 
না? মনে রাখতে হবে যে, 2101 2৩ )। বললেই মনের বাসনা পুরো হয়ে যাবে 
এটা জরুরী নয় কোন সময় তা নাও হতে পারে। হযরত খিির (আ.)-কে মূসা 
(আ.) ধৈর্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন £].)। £.এ 2। বলেই কিন্তু তার কথা পুরণ 
হয়নি। খিযির (আ.) তাই বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন ৮1০ ০):50 এ 
|». «৮০ ৮৮-০ তবে সোলায়মানের (আ.) ব্যাপারে হুযুর (সা.) মন্তব্য 
করেছিলেন ওহীর মাধ্যমে ধারণার ভিত্তিতে নয় । 


২১৩৩ ৪৪$৮৮৪৮৬৮৪৯৪৫ ৪৮৮৮০ ৪ইনর৪৪৪$৪ রক ডর কচনিত ৪৪৩৩ উন নতউ্তরডহডনতককগজতিরজউডরকচন্ডরউতজ্হউলহরঠউঠ্র্রচঠরতউজত উত্তরিত চত্রত্ররউকত্রকউনঠিজউতির্রউ্ত্রত্রউতনর্ত্জরঠ্রিতিতিতিরত্তরস্কডগডতএকতিতি ৪ 


২। --:/-এর দ্বিতীয় অর্থ হলো : সোলায়মান (আ.) যদি প্রভেদকরণ 
(. ০২২০.) হিসেবে 4111 : :.5। বলে দিতেন তাহলে কসম সম্পাদিত হত না 
এবং এর বাত্যয় ঘটায় তিনি কসম ভঙ্গকারী (০৮) হতেন না। এই অর্থের 
প্রতি খেয়াল করেই মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে ১৮1 ১৪ *৮7০৭। ৮৮এর 
অধীনে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম রেহ.) ও একারণেই হাদীসটিকে 
এখানে উল্লেখ করেছেন । 


কসম করার সময় 711 --5 01 বলাকে ১. ১)| ১ “৮ বলা হয়। 
হুযুর সা.) ইরশাদ করেন-__ ২. ১ 4431 ,55 ৩| 0০ ০০৮০৯ “যে 
ব্যক্তি শপথ করার সময় *))|.-১ ৩। বলল সে *---..। করল ।” 

এই নামের ব্যাপারে এবং এ ধরনের শপথে কসম ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে 
সকল ইমাম একমত । কেননা হুযূর সো.) বলেন-কসম করার সময় যে ব্যক্তি 
101 2553[ বলবে তার কসম ভগ হবে না 


চি পা রর পা তি পা পাতা ৬ তরি 


এ ৬৯ 9 015 :5010405::০15০425 


১515 ই 2৮৮৮৪ সি 7 লা তা তারা ৪৯ পি 


(১$1১৯1) - ১৯ ৮৪ ৪৮৮৪ ৩1 ০১ 0504 (০:70 ৮৪ ০৮ 
“যে ব্যক্তি শপথ করার সময় প্রভেদ করে সে ইচ্ছা করলে সেই কাজ 
করতেও পারে আবার তরকও করতে পারে। 


১। জমহুরের মত হলো যদি শপতের সাথে সাথে «1.5 ১। বলে তাহলে 
শপথ সম্পাদিত (»-*_০) হবেনা । এমনকি যদি হাচি ও শ্বাস নেয়ার কারণে 
কিছুটা বিলম্ব হয় তথাপি শপথ সম্পাদিত হবে না। 

এর দলীল £ ০০--%]| ॥ 7৮ ০৮৯ ৩৯ কেননা এতে , অক্ষরটি 
উল্লেখ করা হয়েছে যা অবিচ্ছিন্নতার (৬.২৫০)-এর অর্থ প্রদান করে । তাছাড়া 
“১.7 হলো বাক্যকে পূর্ণকারী সুতরাং ৮৯ -1১--% *51১৯ ,৮১০-এর মত 
এটিও অবিচ্ছিন্ন ()-০--,) হওয়া জরুরী । 


১৮৬৪৮৪৪৬৪৪৪ রর ৮৪৪ ৪রর৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৮৪৪৪০৫৪৭ক৪৬৪৪$৪৪৪৪৪৩৪র৪র7৪৪৬ক জরা উরারারারকতকডররতও জিরার রর রকররতঠক ওর ওর ক৪৪৪৭৬৪৪৪৪র৪৪র৪র৪৪৪৪৮৪৪৫৪৪জউরউরাএক রও জরুরওরুকরররকক্ক চর কএ৯- 


আরো কারণ আছে । কসমকারী কসম করে ফেললে এর হুকুম সাবেত হয়ে 
যায় এবং এর হুকুমে রদবদল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । সুতরাং যদি অবিচ্ছিন্ন 
(০) ভাবে «4131 ৮৮৪ ১ 9। বলা জরুরী না হতো তাহলে মানুষ প্রতারণার 
আশ্রয় নিত এবং কসম ভঙ্গ করার পূর্ব মুহুর্তে )01-3 ১। বলত । হযরত ইমাম 


আহমদ ইবনে হাম্বল রেহ.) বলেন_ হুযূর সো.) হযরত আব্দুর রহমানকে লক্ষ্য 
করে বলেন__ (4:51? ৮৮৮৮৯৮৮৫০০৪ ৮-৮ লে ্ 


পি তি তা তি তি তো 


০১ ১০৫৫ সুতরাং যদি অনেক বিলঘে (1... ১৩01) ২. বলা 
যেত তাহলে হুযূর (সা.) শুধু এতটুকু বলতেন ,1]| ২ )| বলো, তাহলে কসমই 
হলো না” এবং কাফ্ফারা দিতে হলো না। কিন্তু তা না বলে রাসূল (সা.) 
বলেছেন ৬... ০৮, কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দাও ।” 

২। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখের মতে *(-:_-.| প্রেভেদকরণ) তথা 
সাথে সাথে *.)1 “১ ১| বলা জরুরী নয়। বরং দীর্ঘদিন পরেও বলা যেতে 
পারে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয্যিব রেহ.) চার মাস পর্যন্ত সময় নির্ধারণ 
করেছেন । কতিপয় আলিম এই মতের জওয়াব দিতে গিয়ে বলেছেন, সম্ভবতঃ 
এত দীর্ঘ সময় পর বরকত লাভের জন্য ,])1-১ ৩। বলার কথা বলা হয়েছে। 
অর্থাৎ বরকত লাভের জন্য “ইনশাআল্লাহ বলার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই এবং 
যখনই মনে হবে তখনই তা বলতে পারবে । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যতদিন 
পরেই 4] )। ০১ ৩। বলুক কসম সম্পাদিত (৪ «:০) হবে না। হাসান বসরী, 
আতা প্রমুখের মতে কসমকারী যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ 
পর্যন্ত “11 ১ ১1 বলা যাবে । কতিপয় হাম্বলীর মতও এরূপ । আর কাতাদা 
(রহ.) বলেছেন__যতক্ষণ পর্যন্ত না দাড়াবে এবং অন্য কোন কথা না বলবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ আছে। ইমাম আহমদ ও আওযায়ীর মতও এরূপ । 

একটি রস ঘটনা 


আল্লামা সুযুতা (রহ.) ৩ ৮০৪৮: ০৪ এ পলা ০০ 


£৮০ খন্থে উল্লেখ করেছেন_-ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) একটি ঘটন। 
বলতেন। ঘটনাটি হলো ৫ 


রা রত চিনিাদ ্‌ টিপ টি | রে 
আসার অনুরোধ জানান । খলীফার প্রহরী রবী ইমামকে ঈর্ধা করত । সে 
খলীফাকে বলল, আমীরুল মুমিনীন! ইনি তো আপনার দাদা ইবনে আব্বাসের 


বিরোধিতা করেন৷ কেননা ইবনে আব্বাস বলেন দু'একদিন পরেও 701 , 75 
বলা যায় আর ইনি বলেন যায় না বরং সাথে সাথে বলতে হবে । এতদশ্রবণে 
ইমাম আবূ হানীফা (েহ.) বললেন__আমিরুল মুমিনীন! রবী চাচ্ছে সৈন্যরা যেন 
আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরা না করে । খলীফা বললেন-_-এটা কী করে 
সম্ভব? 

আবু হানীফা (রহ.) বললেন- সৈন্যরা আপনার সাথে কসম করে অঙ্গীকার 
করবে আর ঘরে গিয়ে * (২: ...। করবে তথা 7) , (51 বলবে এতে করে 
কসম বাতিল হয়ে যাবে । এরপর তারা আপনার বিরুদ্ধে যাবে! 

একথা শুনে খলীফা হাসলেন এবং রবীকে লক্ষ্য করে বললেন-রবী! তুমি 
আবু হানীফার পিছু বিরুদ্ধে যেও না। তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি, তুমি তার সাথে কেটে উঠতে পারবে না! যখন আবু হানীফা (রহ.) 
দরবার থেকে বের হচ্ছিলেন তখন রবী বলল-_আপনিতো আমাকে মেরে 
ফেলছিলেন প্রায়! আবূ হানীফা রেহ.) বললেন_ না, বরং তুমিই আমাকে মেরে 
ফেলতে চেয়েছিলে, কৌশল করে আমি ছুটে এসেছি মাত্র । __তারিখে ইবনে 
খালকান 


যারা বলেন-সাথে সাথে “৮ «০। (ইনশাআল্লাহ বলা) জরুরী নয় পরেও 
বলা যেতে পারে তারা নিম্নোক্ত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

১। ৬১৮২] এ.» তথা এই অধ্যায়ের হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত 
সোলায়মান (আ.) কথা শেষ করার পর তীর সাথী বললেন__ 4$01. ৩ ৩। 
বলুন । যদি সাথে সাথে ,))| , 5 | বলা জরুরী হত তাহলে এঁ সাথী কথা শেষ 
করার পর *43। ,(-$ )। বলার পরামর্শ দিতেন না। 

২। আবূ দাউদে হযরত ইকরামার সনদে একটি হাদীস উল্লেখ করা 
হয়েছে 


০০০০০০৪ 


চি টিলা ডেল তলত 


রিনি পাপা তত চি পালা ঠিক ও ৮ ৬ রা ্ 2 2 
415: ০১৮০০ ৪15 এ101 ভেডিকি ১401 ০৯৮০ 01 শ৮$5 ৮5 
রা রা রা 


৮৭৪৬৮ ৪৪কর ররর বকর চর ক8৮88888 78880 ররর কড়ি উকউরিকচররররঝডরররতরিউরাওকর রত ওরাবাররর্রিতরওকরএ করনত এও ড্ডরব্রতরকককররজ্করতর্ক জয়কে কররারকরররজজজরকীত 


5 2৮ পপ ৫ 5 ৮ ঠিলাঠিডেপঠে জি পাত ৪৫ ঠ কিবা নিত চিপ ঠে ভিপি সরব 


৮১ ১ 2 ০১১৪৯ ০711 তানি ভি ১701 ০ ১১১০৯ 

এরা 

“রাসূল (সা.) বলেন_ অবশ্যই আমি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করব, (এব্দপ 

তিনবার বলেন) অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকেন এবং বলেন- _আল্লাহ যদি চান, 

(2701 2৮5 01)। 

শরীক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একথা বলার পর কুরাইশদের সাথে 

রাসূলের (সা.) আর যুদ্ধ হয়সি। এতে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূল (সা.) কসম করার 

পর চুপ থাকেন অতঃপর 2701 “৮3০ বলেন। এতে বুঝা যায় দেরি করেও 
--০। (প্রভেদ করা) তথা 2701 531 বলা যায়। 


জমহুরের পক্ষ থেকে এর জবাব 

প্রথম দলীলের জবাব $ হাদীসে ৮০০ বলতে ফেরেস্তা বুঝানো হয়েছে। 
তার বলা অর্থ অন্তরে জাগ্রত করা । আর ফেরেস্তা কর্তৃক বাক্য শেষ হওয়ার 
আগেই অন্তরে কোন বিষয় জাত করা অসম্ভব কিছু না। সুতরাং তিনি 
অবিচ্ছিন্নভাবে, 
410 255) বলতে সক্ষম ছিলেন। 

অতএব হাদীসটি তাঁদের দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয় কথা হলো £১1 
£1)। বলা হয় দুই উদ্দেশ্যে । এক. কোন কাজকে শর্তযুক্ত করার জন্য । দুই: 
বরকত লাভের আশায়। হতে পারে ফেরেস্তা শুধুমাত্র বরকত লাভের জন্য 
সোলায়মান (আ.)-কে £4-]1 £.এ 31 বলতে বলেছিলেন যাতে তিনি তীর 
কাঙ্খিত লক্ষ্য পৌছতে পারেন। কসমকে অসম্পাদিত (১, ০) করার 
জন্য বলেননি। দ্বিতীয় দপীলের জবাব হলো-_ুযর সা.) বরকত লাভের জন্য 21 
1 05 বলেছেন, কাজকে শর্তযুক্ত করার জন্য নয়। অথবা হুযুর শ্বাস প্রশ্বাস 
বা অন্য কোন কারণে অল্প সময় নীরব থেকেছেন। আর এটা 0.5 


(অবিচ্ছিন্নতার) মধ্যেই শামিল । 
আহকামুল কুরআনে ইমাম জামসাস (রহ.) এই জওয়াব দিয়েছেন যে, 
ইকরামা থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে__ 


1১5১১ হঠততততত্ততইহততহতর্ইউউত্উতন্ন্রক্ন্রজন্রটউজ্ত্রন্উডত্ডড্ররহ্হতউর্রতত৪ ৬৩৪৬ উডতকজচররডনিজরজকরউউতররউউহজ্তবরউডতরডউডওররউজরদবাচউরররউউতউডডতডিউডড ওজর রড৪৪৩৩ রডতররচউিউজতনউিওও। 


এপিপ রর নি তর 


রিনি ৮৭০*: দারা নি জে 


উল্লেখিত রেওয়ায়াতটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে হিব্বানও উল্লেখ 
চিনে বরন রানি 


লিপ ঠ (৮5 ৯৪ পাডে52 কিলটি (৪ সত 


০৪০৪ ১০১50 না (51012 2 00 ১22 ৩৪7৪৯ 4), 


০ 
পি ৮ তা চি চি 4) ৮ ৫ €£ টু] ৮ / 


চিরিরিগার্ররারজরনযানিব রও 
লেছেন। আর তৃতীয়বার এসে কিছুক্ষণ চুপ থেকেছেন হয়ত কোন ওজর 
রণে। অথবা এও হতে পারে প্রথম যে দুইবার 4711 : 2০5০1 বলেছেন সেটার 
পর ভিত্তি করে চুপ থেকেছেন এবং পরে বিষয়টির গুরুত্‌ উপলব্ধি করে তৃতীয় 


র 40125) বলেছেন। যদি মেনেও নেয়া হয় যে, রাসূল (সা.) বিলম্ব করে 


[31 -৮৩ ও। বলেছেন, তাহলে আমরা বলব এটা হুযূরের (সা.) জন্য খাস, অন্য 


রো এরূপ করার অনুমতি নেই। দুররে মানসূরে হযরত ইবনে আব্বাসের 
কটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে__ 


৮ ৯9৯৮ 


7 তা ১০৮০ 2িলিসা শা ১০ ০১ ১] ১০৪৫ 


ঠে 
পারা পা ভি পাতি তো ৪ পালা 5 টে তো 


নিিনসালিি নিজে নিপলিও 


পর্ণ তি রত শর তর 


চা রিডি রন রিনা 8 রি 
[.) বলেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো “২ (প্রভেদ করা) ভুলে যাওয়া । 
তরাং এটা স্মরণ হওয়া মাত্র * ৮... করুন তথা *]। , 291 বলুন । তিনি 
[রো বলেন__এটা রাসূল (সা.) এর জন্য খাস, অন্য যে কেউ কসমের সাথে 
থে *)।-1-5 )| বলবে । অতএব উল্লেখিত দলীল পেশ করা সহীহ্‌ নয়। 


সুতরাং এক্ষেত্রে জমহুরের মতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । 


855০৬৯৪০৪৪৪ ৪ ৪৪৭৪৪ ৪র৪৪৪৪৪৪৮৪৮৪র৪%৮৬৮৪%৪৪৪৪$৪৭৪৪৯ক৪৭ক৪৪৪৪৪৪৫৪$ক রর ররর ররর এজ্রডির ওক করবার রিও চওরিরুরওরর67$8$9৮৪৪৪র6385448388368$3 রক দর কচ উকররাকড জর করকরররএ? 


টশিহ)। ভোডিল ০০১ 0০ 1 ৮৩ 
মিসর গা গারাগরাজগান 


৪ তি চিত লালা হিরা এডি টিলার 


পার্ট তর পর লি 


পা পাতা ও 0 ঠেলা পেত ৩ ৯ চি উল 
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১১৮১৯০০১৩৩৬ 
হলো কসম ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করা । এ কথা যেন না বলে কসম ভঙ্গ 
করা তো গুনাহের কাজ, ভঙ্গ করি কীভাবে? 

কেননা কসমের ওপর অটল থেকে পরিবার পরিজনকে কষ্ট দেয়া কসম ভঙ্গ 
করার চেয়ে বড় গুনাহ। 


প্রশ্ন : ৮ ইসমে তাফজিলের (আধিক্যবোধক শব্দ) সীগা দ্বারা বুঝা যায় 
কসমের ওপর অটল থাকাও. গুনাহ আবার কসম ভেঙ্গে কাফফারা দেওয়াও 
গুনাহ । তাহলে কসম ভঙ্গ করায় লাভ হলো কী? 

উত্তর : ১। রাসূল (সা.) ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একথাটি বলেছেন। অর্থাৎ 
যদি মেনে নেওয়া হয় যে, কসম ভঙ্গ করায় গুনাহ হবে কিন্তু অটল থাকায় আরো 
বেশি গুনাহ । 

২। কসমকারীর ধারণা অনুযায়ী একথা বলেছেন। অর্থাৎ কসমকারী ধারণা 
করে এতে তার গুনাহ হবে অথচ বাস্তবে সে গুনাহগার হবে না। 


উল্লেখ্য যে, )-১| বলতে শুধু নিজের পরিবারের লোকের জন্য এ হুকুম না 


বরং যেখানেই এ ধরনের কোন কারণ পাওয়া যাবে সেখানেই এই হুকুম 
প্রযোজ্য ৷ একথাও মনে রাখতে হবে যে, হারাম কাজে কসম করা জায়িয নেই, 
এরকম কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। আর মুস্তাহাব কাজ পরিত্যাগ করার কসম 
খাওয়া মাক্রূহ অবশ্য তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব । 


৯নকরড৬১৭৬৯৯০রটইদউএরড৩৮৮জডকডররডডডচ ডিউক রকরতকতউকউতরকহ ডর ওররউররকড ররর ৪৪২৬ 7রক৫কড ৪৪6৩৪08৩888 8র$জঞকর রড ওরউিজকতডততরর85৪৪8$ ৮5৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ক্র ডওরার। 


৮1০1 1১1 ৪ ৮৪: ১০১৮৭ ১০ ৮০ 
অধ্যায় ঃ কাফিরের মান্নত এবং মুসলমান হওয়ার পর করণীয় 


দা পা নি 2 চেরা লারা কাঠা নিলা পা রাত টে ডিক ত পিঠ 
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ঠেণা নিত তা পারি চি ডি 
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“ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে মান্নত করেছিলাম 
বসজিদুল হারামে এতেকাফ করব বলে । রাসূল (সা.) বললেন, ঠিক আছে, 
তামার মান্নত পুরা করো । 

হাদীসের ব্যাখ্যা 

হুযূর (সা.) মক্কা বিজয় করার পর তাযিফ ঘুরে জি'ইররানা নামক স্থানে 
মবস্থান নেন। তখন ওমর (রো.) এ কথাটি বলেন। 


21২] ০২৪০1 91 বলে শুধু রাত উদ্দেশ্য নয় বরং রাতদিন উভয়টি 
টদ্দেশ্য। কেননা অন্যান্য রেওয়ায়াতে রাতের বদলে *+£ বা দিনের কথা বলা 
ইয়েছে। যেমন__ 

২৯ () - ১২ ৮তিল91 91 (1) -ন৪লশহ (0১2 85 এই (১) 
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সব হাদীস মিলে যা ফলাফল বের হচ্ছে তাতে বুঝা যায় হযরত ওমর (রা.) 
এক দিন ও এক রাতের এ'তেকাফের মান্নত করেছিলেন। অতএব এ 
রওয়ায়াতকে পুজি করে একথা বলা যাবে না যে, সুন্নাত এ“তেকাফ শুধুমাত্র 
নাতেও হতে পারে এবং এর জন্য রোযারও প্রয়োজন নেই। 


একটি জরুরী মাসআলা 

কাফির অবস্থায় মান্নত করে মুসলমান হয়ে তা পুরা করা ওয়াজিব কিনা 
সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। 

১। তাউস, কাতাদা, হাসান বসরী, আবূ ছাওর, শাফেঈর একদল, ইবনে 
হাম, আহলে যাহের, ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখের মতে মান্নত পুরা করা 
ওয়াজিব । কেননা রাসূল (সো.) ,»। (নির্দেশ) দিয়ে বলেছেন__ ১১ 5 
সার »০| ওয়াজিবের অর্থ প্রদান করে। 


ইতর কনর ররর8788855555555888758778575852 8848 রতিকিরটিন্রিজডর ডিক রিররারকাজরারুককরকতকর্রারডডকরাদজজরানজকরডরকারুজরর তর ররররকজজজ্কারকুরকত ররর রকররুরররতত কর জজ রকনর এরজর 


২। জমহুর ওলামার মতে কাফিরের মান্নত সহীহ্‌ নয় । কেননা মান্নত সহীহ্‌ 
হওয়ার জন্য ইসলাম শর্ত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন__ ৮ ১১-:]| ৮১ 
»]1| ২৯১ এ: ৪ 71 মান্নত এমন বিষয় যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুটি অর্জন করা 
যায়।” __্থাহাভী 

আর কাফিরের কোন কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না বরং 
গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। আর গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা পাপ। 
অথচ রাসূল (সা.) বলেন__ 2০২ (৯৪ ১১০ ১ পাপ কাজে মান্নত নেই। 

সুতরাং কাফিরের মান্নত যেহেতু সুসম্পন্ন (১-:০) হয়না এজন্য তা পুরা 
করা ওয়াজিব নয় । হ্যা পুরা করা মুস্তাহাব হতে পারে । 

হুযুর (সা.) ওমর (রা.)-কে এই মুস্তাহাবের জন্যই এ): £ ০১ 
বলেছিলেন, ওয়াজিবের জন্য নয়। 


81115012555 
».. ২ 
অধ্যায় ঃ গোলাম বাদীর সাথে আচরণ প্রসঙ্গে 
লি পার্পা চে টি তে ৬১ পা পাতা টে তে নিট ৯ পাতা পা লালা পাঠে নে পর্ন 
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শর্ট 


22 12ঠি রে নি রা পা পাবার পা পা ভরি 
পাত্তা শা 
পড়িতে তা পাপা 29 পাত টি তা টে লি পা ৯ তা 2 


0:55210715771055-% ১1 3৯ ৪১:০১ 
72877757877 রি 
“যাযান (রহ.) বলেন, একদা আমি হযরত ইবনে ওমরের (রা.) কাছে 
আগমন করলাম । তিনি একটি গোলাম আযাদ করেছিলেন সে সময় । মাটি 
থেকে একটি কাঠের টুকরা বা এ জাতীয় কিছু হাতে নিয়ে বললেন-_এই আযাদ 
করায় এই কাঠের টুকরা সমপরিমাণ সওয়াবেরও আশা করি না। কিন্তু আসল 
কথা হলো, হুযূর (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার গোলামকে চড়-থাপ্পড় 
দিবে তার কাফ্ফারা হলো সেই গোলামকে আযাদ করা । 
তিনি এজন্য সওয়াবের প্রত্যাশা করেননি । কারণ তিনি তাকে আঘাত 
করেছিলেন । হুযূর (সা.)-এর কথা মত আযাদ করা ছিল কাফ্ফারা স্বরূপ । 


ঠকহিহনসজরজতররকঠতততজততকডডরর৬ ৪৪ রজত করঝরজরডকও ডর তক ওর ডর রিডকজত করার ডন রও ররর তরি ও রডজর রিড রাডউিজাও উন তকডতরতরডতত৫৫০এএএ ৪ করত ররর জররভজরররজএজজঞরজ। 


সুতরাং আযাদ করার বিশেষ সওয়াব আঘাত করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মনে 
করেছেন তিনি। 

4892 91 4০১০০৪৪ কথাটির ব্যাখ্যা 

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রহৃত 
গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব । ওয়াজিব না হওয়ার দলীল 
হযরত সুয়াদ ইবনে মুক্রিনের হাদীস-তিনি বলেন, রাসূলের (সা.) যুগে 
আমাদের একটি মাত্র গোলাম ছিল। একদা আমাদের মধ্য হতে কেউ তাকে 
আঘাত করে। ঘটনা শুনে রাসূল (সা.) বলেন-_তাকে আযাদ করে দাও । রাসুল 
(সা.)-কে বলা হলো, তাদের গোলাম এই একটিই । তখন তিনি বললেন__ 
আপাতত খেদমত গ্রহণ করো, সুযোগ হলে আযাদ করে দিও। 

কাজী ঈয়ায (রহ.) বলেন- সামান্য পরিমাণ আঘাত করলে আযাদ করা 
ওয়াজিব না এ ব্যাপারে সবাই একমত । তবে যদি আগুন দিয়ে পোড়ায় অথবা 
অঙ্গহানী করে কিংবা বিনা কারণে প্রচন্ড আঘাত করে তাহলে ইমাম মালেক ও 
ফকীহ আবূ লাইছের মতে তাকে আযাদ করা ওয়াজিব । কিন্তু অন্যান্য 
আলিমদের মতে এক্ষেত্রেও আযাদ করা ওয়াজিব নয়। 


ইসলাম এবং দাস প্রথা 

ইসলাম প্রাক যুগ থেকেই দাস বানানোর প্রথা চালু ছিল। দাস বানানোর 
বিভিন্ন পন্থা নিম্নরূপ : 

১। যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত পুরুষ, বাচ্চা এবং নারীদের দাস-বাদী বানানো । 

২। ডাকাতী করে গ্রেফতারকৃতদের দাস-বাঁদী বানানো । 

৩। শিশু বাচ্চাকে চুরি করে তাকে দাস বানানো । 

৪ | খণী ব্যক্তি খণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাকে দাস বানানো । 

৫। ইউনানী দর্শন শাস্ত্রবিদ কর্তৃক মানুষকে শাসক ও শাসিত এই দুই 
শ্রেণীতে বিভক্তি করণ এবং প্রথম শ্রেণীকে বুদ্ধিচর্চা ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে দাসের 
মত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে নিয়োগ দান। 

ইসলাম শুধুমাত্র প্রথম প্রকার বাকী রাখে এবং বাকী প্রথাগুলো বিলুপ্ত 
ঘোষণা করে । 

তবে নি্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনায় দাস প্রথা একেবারে বিলুপ্ত করা হয়নি__ 

১। এ যুগে ব্যাপক আকারে দাস-বাদীর প্রচলন ছিল। যদি এই প্রথা একদম 
বাতিল করে দেয়া হতো তাহলে মুসলমান সহ অন্যান্যরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন 
হত। 


স৬৪৪৪৮৯৭০১৪৪৭৮৪৮৪৪ ৮৪৪ ডর ডর রও ৪০ বর র%৪৮৪৪৪৪৪৪৪৪৮৪র৪ ররর ডএকডরকররত৬ কও কর হগরডক ডর করওররণরন ৪৪ ওরারত তক তর চডর$র৪৪ ৪৮ ৪ররকওররএরক কর ঠায় কর ক ররতএডরঃ 


২। যুদ্ধে গ্রেপ্তার মুসলমানদেরকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রাখত । কাফির 
বন্দিদেরকে যদি গ্রেপ্তার করে আযাদ করে দেয়া হয় তাহলে মুসলমানদের শক্তি 
ত্রাস পাবে এবং কাফিরদের শক্তি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে । 

৩। যদি গ্রেফতার করে আযাদ করে দেয়া হয় তাহলে মুসলমানদের ক্ষতি 
হবে, আবার জেলখানায় বন্দি করে রাখলে অসংখ্য মানুষ বেকার বসে থাকবে। 
এজন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো বন্দি করে তাদের থেকে লাভবান হওয়া । 

উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে দাস প্রথা একেবারে বিলুপ্ত করা হয়নি । 

কয়েদ করে হত্যা করার চেয়ে এতটুকু ইহসানের কী কোনই মূল্য নেই? 

তবে ইসলাম দাস প্রথা চালু রাখলেও দাসদের সাথে উত্তম আচরণের 
আদেশ দিয়েছে । এমনকি তাদেরকে প্রায় আযাদ লোকদের সমপরিমাণ মর্যাদা 
দেয়া হয়েছে। 

এরপর পর্যায়ক্রমে আযাদ করার ফযীলত এবং আযাদ করার ক্ষেত্র বর্ণনা 
করা হয়েছে যাতে করে আস্তে আস্তে দাস প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। 

সাধারণ ঘটনার কারণেও দাস আযাদ করার কথা বলা হয়েছে। আর 
মুসলমানরাও অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে এর ওপর আমল করেছেন। নমুনাস্করূপ 
হুযূর (সা.) ও কয়েক জন সাহাবীর আযাদকৃত গোলামের সংখ্যা দেয়া হলো ঃ 
হুযুর (সা.) ৬৩ বছর যিন্দেগীতে ৬৩জন, হযরত আয়িশা (রা.) ৬৯জন, আব্বাস 
(রা.) ৭০ জন, হাকিম ইবনে হেযাম (রা.) ১০০ জন, ইবনে ওমর (রো.) 
১,০০০ (একহাজার), যুলকিলা' হোমায়রি একদিনে ৮ হাজার, এবং আব্দুর 
রহমান ইবনে আউফ (রা.) ৩০ হাজার গোলাম আযাদ করেন। 


দাস-বাঁদীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া নিষেধ 


ঠেলা ঠে ও পা পাত তা ঠে ৯ পাঠ তা 


নিসার টি কস 


৫ ৮ ৪ পন পতিত গিলে টি 


টিটি ৮টি 


গালা নিরগার্তন এহন 
অধীন) দাস-বাদীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে কেয়ামতের ময়দানে তাকে 
অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে হ্যা, যদি তারা সত্যিই অপরাধী হয় 
তাহলে ভিন্ন কথা । 


মাসআলা £ মালিক নিজের গোলাম বাদীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে 
নুনিয়াতে এর জন্য সে শাস্তির সম্মুখীন হবে না । শুধু মালিকই নয় অন্য যে কেউ 


মপবাদ দিলে একই হুকুম অর্থাৎ গোলাম বাদীকে অপবাদ দেয়ার কারণে ১ 
5৪ (অপবাদের শাস্তি) কার্যকর হয় না। কেননা এই শাস্ত কার্যকর হওয়ার 
জন্য শর্ত হলো যাকে অপবাদ দেয়া হয় সে আযাদ ব্যক্তি হওয়া । 

অবশ্য অপবাদ দেয়ার কারণে ১১) (প্রশাসনিক শাস্তি) কার্যকর হবে। 


2:১1 ৩৮) উপাধির কারণ 

2:৯5]| ৯) নবী করীম (সা.)-কে নবীয়ে তাওবা বলা হয়। এর কারণ 
নম্নরূপ £ 

১। হুযূুরের (সা.) উম্মত অন্তরে অনুশোচনা নিয়ে খাটি ভাবে মৌখিক 


তাওবা করলে তাওবা কবুল হয় অথচ আগের যুগের অনেক উম্মতের তাওবা ছিল 
নজের জীবন বিসর্জন দেয়া । 


তাওবার ক্ষেত্রে এই উম্মতের ব্যাপারে নমনীয়তার কারণে হুযুর (সা.)-কে 
২৯) ১২ বলা হয়। 

২। হ£১০-এর অর্থ কুফরী পরিত্যাগ ও ইসলাম গ্রহণ করা । যেহেতু নবীর 
হাতে অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে-_যা অন্য নবীর বেলায় 
বটেনি-এজন্য হুযূর (সা.)-কে 2:৯:-]| (০ বলা হয়। 


আবু যর গিফারী (রা.)-এর হাদীস 


৪7 চেল পানি 8 চি 8১ পা 


১৮: ১5১ ৮৮0 ১০55 চি 3 ১০৯+৪১:৮শ৮৪ 


ধা ই রান ৪ তে শি ঢা পা টি টে ০ ১৫ থকা 
£4| ০৮ ৮. ) ৬ ৬ 75 41 2৮০ 4০০ লে 


পর তা তর 


নি 4 টিলা লা ৪ পাতা নি ঠিলারার্ 


নি ১৫০9১-১4 পন 02 


পালা পা তত 2 পাতে ০০:৬৮ 2 2% জেণ তা 


০0570554505 2001 জি চল 40 চপ 


ঞ25 %91 9511 ১৫৬42; 02577-2750540 পাকি লী 
রা গিতে 5৮ 5 প্ত টার্হ গার রা পালি টিলা লা সি 25 লে 
: ০০ $৮425516 91548 501 0৯750 | : *০/ «১৯৬৬ 


লর্া ত 


পা 8 পাঠে ও চি পারা পা ৪১০ ঠ৩১8৯5865 5 সী সেচ স্পা ণারা 
০স 4416৯ শিচিশ তে, ০0৯ আও 8৮21 3511 ১১51 
£ 


797 রা চে পণ পলি 2 7০ পা পান ঠ৮5 পা 7 ৮2 রা 


১৬০ ১১ ১১৮৩৮ ৯৮০0 ১৯০০৯৪ "১৮৩ টি 


হি (৫ টির /ি 2 নি ঠেঠে ০ পা 
নিরা রারার রাগ ৪/জগারান/78 
(রা.) এর পাশ দিয়ে (কোথাও) যাচ্ছিলাম । 

এ সময় তার ও তার গোলামের গায়ে একই ধরনের দুটি কাপড় ছিল। 
আমরা আবূ যর (রা.)-কে বললাম, আবূ যর! দু”টি কাপড় একত্রিত করলে তো 
জোড়া কাপড় হত! বুখারীর রেওয়ায়াতে আছে__ . 3৮ ১০ 5০5 21 «7০ 

21 বলা হয় জোড়া কাপড়কে, এক কাপড়কে কখনও 24 বলা হয় না। 
দেখা যাচ্ছে, বুখারীর রেওয়ায়াত মুসলিমের রেওয়ায়াতের সাথে দ্বন্দৃপূর্ণ । কেননা 
মুসলিমের রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে এক কাপড় আর বুখারীতে বলা হয়েছে 
জোড়া কাপড় । উভয় রেওয়ায়াতকে এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় যে, এ সময় 
আবূ যর ও তার গোলামের গায়ে একটি করে উত্তম ও একটি নিম্ন মানের কাপড় 
(চাদর) ছিল । তাকে বলা হয়েছিল আপনী গোলাম থেকে উত্তম চাদরটি নিতে 
পারতেন? একথা শুনে তিনি বললেন-একলোক (জনৈক গোলাম) এর সাথে 
আমার কথা কাটাকাটি হয় । তার মা ছিল অনারবী ' নামি তার মায়ের নাম ধরে 
গালি দেই। লোকটি হুযুরের (সা.) দরবারে অভিযোগ করলে আমি বললাম, 
মানুষ কাউকে গালি দিলে তার বাপ-মার নাম নিয়েই দেয়। একথা শুনে রাসূল 
(সা.) বললেন, আবূ যর! তোমার মধ্যে এখনও জাহিলী যুগের বদ অভ্যাস 
রয়েছে। তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে 
দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যা খাবে, পরিধান করবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে 
পরিধান করাবে । তাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত কোন কাজে নিয়োগ দিবে না। নিয়োগ 
দিতে হলে নিজেরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে। 

ইবনে হাজার রেহ.) বলেন, আমার ধারণা আবূ যর (রা.) অজ্ঞতা বশত 
এরূপ করেছিলেন জেনে-শুনে নয়। 

এ কারণেই তিনি বলতেন-এই বয়সেও আমার কাছে বিষয়টি দুঃখজনক 
থেকে গেল। 


০১০৮৯ ০৯৪৯৯ ০৩5৪৪5৪ ক ৯ ৪৯৪৪৪৪৩৪৪৪৪ ৪ উকি তিকঈউ তক ৪৪ উউ ৪৮৪৪৫ ৯৪৪র কউ৯৩৪ ৪ ৪৪০৯৪ ৩৪৯ড ৩১৪৪৪ এ র৪কএর উহ ইত রত ৯ রতন ত তত তা চচাত তত তত 


রেওয়ায়াত সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা 

হযরত আবূ যর (রা.) ওসমান (রা.) এর খেলাফত কালে তার ওপর কোন 
চারণে ক্ষিপ্ত হয়ে রাববা নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন এবং মৃত্যু (৩২ হিঃ 
নাল) পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে দেন। তীর কবরস্থানও সেখানে । এটি মদীনা 
থকে তিন দিনের দূরতে হিজাযের পথে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। 


হাদীস সংশ্লিষ্ট মাসআলা 

হাদীসের বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় অন্-বস্ত্র ইত্যাদিতে 
মালিক ও দাসের মধ্যে সমতা বজায় রাখা জরুরী (ওয়াজিব)। কিন্তু আলিমগণ 
একে মুস্তাহাব বলেছেন । অবশ্য সমাজের রীতি অনুযায়ী অন্ন-বন্ত্র দেয়া ওয়াজিব । 
এর চেয়ে বেশি দেয়া মুস্তাহাব । আবূ হুরাইরার (রা.) এক হাদীসে বলা হয়েছে 
গোলামকে তার চাহিদা অনুযায়ী (সামাজিক রীতিমত) অন্ন-বন্ত্র দিতে হবে। 


47১75) 4০৮৮৮ ১৭ 
ইবনে ওমর রো.)-এর হাদীস 


৮০০ নিপাত $৬৬ ৮ ৬৪ পানি ঠেলা ডের ঠেসে 2৬ পো পা লারা ডে নি পা 
৮,526 শত ওকি 2701 ০5৮5 ০৪ 401 9 পচ 9 ১5 
৪ ০৯45 401 গি ৮০০ ৮০০০ চেল 9 এশা 31:00 
“গোলাম যখন তার মুনীবের কল্যাণ কামনা করে এবং আল্লাহর ইবাদত 
উত্তম ভাবে সম্পন্ন করে তার জন্য তখন দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয় । আল্লামা ইবনে 
আবদিল বার (রা.) বলেন, গোলামের ওপর দু'টি দায়িত্‌ ফেরয) বর্তায় । এক. 
আল্লাহর ইবাদত করা দুই. মুনীবের আনুগত্য করা । এজন্য তার দ্বিগুণ সওয়াব । 
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার এই মতটি প্রত্যাখান করে 
বলেছেন, দুই ফরয কাজের জন্য যদি দ্বিগুণ সওয়াব হয় তাহলে এতে গোলামের 
বেশিষ্টের কিছু নেই। আসল কথা হলো, সীমাতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করে বলে 
গোলামের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ হয় ৷ অথবা বলা যেতে পারে দ্বিগুণ সওয়াব হবে এ 
সময় যখন একই কাজ একদিকে আল্লাহর ইবাদত অপর দিকে মুনীবের আনুগত্য 
বলে বিবেচিত হবে । সুতরাং এক আমল করেই দুইদিক বিবেচনায় গোলাম 
দিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে ।-ফতহুল বারী । 


ইযাহুল মুসলিম-__২৪ 
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গোলামের একাংশ আযাদ করা 


চিনি গেলা তে টন পে 


24010250120, রানার -দা 


রি পা ৪ লা ঠক পড়ে তত ৬ পা 


১:৯০ ৯ পা ৪১ তা তা ও £5 তে তে পাল ঢ 


টিপ টিটি লা তে 
১2:52 . ৮০0, ১০) বশিও এ 9১১মা। 


পা ার্ণা পা টে ৬ চি লারা ডিল ঠ৯০৮ 


7৪৩ 4 উস ৯ ৯৮০ ৮৮ 


ঠি লারা নি পাঠে নি তি ও পে পা পো্ণী লিপ 2 পে চি তে ০ 


রানা নার না 


৪৬ ৪৬ রে বটি 2 পা পালাতে 


ঠা 25225 তা পাঠিত চটি সিকি ৯ পো ভরি তে ঠেলা 


এ2448525850258515455788, এ০০ «এ 


১। “ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন-__যে ব্যক্তি 
তার যৌথ মালিকানাধীন গোলামের নিজস্ব অংশ আযাদ করে এবং তার কাছে 
এতটুকু সম্পদ আছে যা গোলামের মূল্য পরিমাণ হতে পারে তাহলে ন্যয় সঙ্গত 
মূল্য ধরে অন্যান্য অংশীদারকে মূল্য পরিশোধ করে দিবে এবং এভাবে পুরো 
গোলাম তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে, অন্যথায় এ সামান্য অংশই আযাদ 
হবে।” 

২। হুযুর (সা.) বলেন-_শরীকানা গোলামের নিজস্ব অংশ আযাদ করে দিলে 
বাকি অংশও নিজের সম্পদ থেকে আযাদ করতে হবে যদি সম্পদ থাকে আর তা 
না হলে গোলাম সাধ্যমত শ্রম দিয়ে মূল্য পরিশোধ করে দিবে । 


গোলামের কিছু অংশ আযাদ করার হুকুম 


শরীকানা গোলামের একাংশ আযাদ করার হুকুম, অপর শরীকের করণীয়, 
বাকী অংশের মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইমামগণের মধ্যে যথেষ্ট 
মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম নববী (রহ.) এ সম্পর্কে ১০ মাযহাব, আল্লামা 
আইনী (রহ.) ১৪ মাযহাবের কথা উন্বেখ করেছেন। 


গুরুত্বের বিবেচনায় এর মধ্য থেকে আমরা তিনটি মাযহাব উল্লেখ করছি। 


তত শতক হতিতত৬দররইউতউউদউ৬৬৮৪৩কর৪৬১৪৪৪১৪৪৯ ৪৪৪ কত কউ জর বডওররিডউরডড৪র ৪৪৪৪ $ দত ডডতর৬৩৬র৪ ৪৪৪ এ৪৪ডরডরিতউউত ৪ উতর $ডড৪ডতর৪৪৪ডর৪৬র তর ড ৪৪৪৪ ৪৪৪৩ এ৪$$5৪ ও ৪৪৪৪৮৪৪৫৪৪৪, 


১। ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মাযহাব 


ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন-_আযাদকারী হয়তো সম্পদশালী হবে 
অথবা দরিদ্র হবে। সম্পদশালী হওয়ার অর্থ__অপর শরীককে গোলামের মূল্য 
দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়ার সাধ্য থাকা । আর এই সাধ্য না থাকাই দারিদ্্যতা । 


আযাদকারী শরীক দরিদ্র হলে, অন্য শরীক দু'টি পন্থার কোন একটি পন্থা 
অবলম্বন করবে৷ এক. সেও আযাদ করে দিবে, দুই. মূল্য উসুল করার জন্য 
গোলামকে কাজে খাটাবে। আর আযাদকারী সম্পদশালী (১.৯) হলে, অপর 
শরীকের তিনপন্থার কোন একপন্থা অবলম্বনের সুযোগ থাকবে । যথা : এক, 
নিজের অংশ আযাদ করা, দুই. গোলামকে কাজে খাটানো, তিন. ১০০ তথা 
আযাদকারী শরীক থেকে মূল্য উসুল করে নেয়া। 

আযাদকারী শরীক যদি তৃতীয় পন্থা মেনে নেয় তাহলে সেই গোলামের * 
(পরিত্যক্ত সম্পদ) এর মালিক হবে এবং তাকেই প্রকৃত আযাদকারী মানতে 
হবে। তবে গোলামের কাছ থেকে সে মূল্য আদায় করে নিবে; যতটুকু সে অপর 
শরীক কে প্রদান করেছিল । 

অপর শরীক যদি প্রথম দুই পঙ্থার কোন এক পন্থা অবলম্বন করে তাহলে 
উভয়েই *%১ (গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদ) এর মালিক হবে। 


২। সাহেবাঈনের রেহ.) মাযহাব 

সাহেবাঈনের মতে আযাদকারী যদি দরিদ্র হয় তাহলে অপর শরীক শুধুমাত্র 
কাজে নিয়োগ করার অধিকার লাভ করবে । আর আযাদকারী শরীক যদি ধনী হয় 
তাহলে অপর শরীক প্রথম শরীক থেকে মূল্য উসুল করবে কাজে নিয়োগ দিতে 
পারবেনা । তাদের মতে সর্বক্ষেত্রে প্রথম আযাদকারীই *4/১ (পরিত্যাক্ত সম্পদ) 
লাভ করবে। 


৩। ইমাম শাফেঈর রেহ.) মাযহাব 

ইমাম শাফেঈর মাযহাব মতে আযাদকারী সামর্থবান হলে অপর শরীক মূল্য 
উসৃূল করার অধিকার লাভ করবে । আর সামর্থবান না হলে অপর শরীক মূল্য 
উসূল বা কাজে নিয়োগ দিতে পারবে না বরং এ অংশ গোলাম হিসেবেই থেকে 
যাবে । একদিন গোলামী করবে অপর দিন আযাদ থাকবে । 
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আংশিক আযাদ করা যায় কি-না-_-এ মাসআলাটি মতবিরোধ পূর্ণ। ইমাম 
আবূ হানীফার মতে আংশিক আযাদ করা যায়-আযাদকারী ধনী হোক বা গরীব। 
সাহেবাঈনের মতে কোন অবস্থাতেই আংশিক আযাদ করা জায়িয নেই । ইমাম 
শাফেঈর (রহ.) মতে-প্রথম শরীক যদি দারিদ্র নিঃস্ব হয় তাহলে আংশিক আযাদ 
হবে আর সামর্থবান হলে আর্শক আযাদ হবে না। 

মনে রাখতে হবে, যারা আংশিক আযাদ করা (তথা 3৮-০1-কে ৪১৮-০৪) 
মনে করেন তারা একথা বলেন না যে, এক ব্যক্তি কিছু অংশ গোলাম হিসেবে 
এবং কিছু অংশ আযাদ হিসেবে থাকে । কেননা একই ব্যক্তির মধ্যে আযাদী ও 
গোলামী উভয়টি থাকা অসম্ভব । 

ইমামগণের মধ্যে এ সংক্রান্ত মতভেদের ব্যাখ্যা হচ্ছে; ইমাম আবূ হানীফার 
মতে 3৮০ (আযাদ করা) ৩১৮০ (বিভাজ্য) একথার অর্থ হচ্ছে, 21) 
এ তথা আযাদকারী শরীকের মালিকানা খতম হওয়া । অর্থাৎ যদিও প্রথম 
শরীক আংশিক আযাদ করেছে কিন্তু সে পুরোপুরি গোলামই থেকে যাবে 
(যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো অংশ আযাদ করা হবে)। 

অপর শরীক আযাদ, মূল্য উসূল কিংবা কাজে খাটিয়ে টাকা আদায় করার 
পর পূর্ণভাবে আযাদ হয়ে যাবে । আর তাকে এই তিন পন্থার কোন এক পন্থা 
অবলম্বন করতেই হবে। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। যেহেতু পরবতীতে এ 
গোলাম আযাদ হবেই এ কারণে ভবিষ্যত অবস্থার প্রতি খেয়াল করে হাদীসে 
একে আযাদ বলা হয়েছে । এর অর্থ এই নয় যে, সে এখনই আযাদ হয়ে গেছে। 

ইমাম সাহেবাঈনের মতে আংশিক আযাদ করা যায় না। (3.5 বিভাজ্য 
£৬)--০) নয়) একথার অর্থ হচ্ছে-_-এখানে ও৮-০।-এর অর্থ হলো ০১০১ 
£,,৯-। তথা আযাদ সাব্যস্থ হওয়া । তাদের মতে কোন একজন নিজের অংশ 
আযাদ করে দিলে গোলাম পুরোপুরি আযাদ হয়ে যায়। অবশ্য অপর শরীক যেন 
ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এজন্য সে আযাদকারীর কাছ থেকে মূল্য আদায় কিংবা 
গোলামকে কাজে নিয়োগ দিয়ে টাকা উসৃূল করতে পারবে। প্রথম ব্যক্তি 
আযাদকারী এবং পরিত্যক্ত সম্পদের (০১১) মালিক হবে । ইমাম আবূ হানীফা ও 
সাহেবাঈনের মধ্যে মৌলিক কোন মতবিরোধ নেই । মতবিরোধ শুধু 5৮-51-এর 
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ব্যাখ্যা নিয়ে । ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর ব্যাখ্যা করেছেন এ ৭1) 
তথা মালিকানা খতম হওয়া, আর সাহেবাঈন ব্যাখ্যা করেছেন 22৮-]1 ০৮১। 
তথা মালিকানা সাব্যস্থ হওয়া । আর একথা সবাই জানে, আংশিকভাবে ০৮) 
£,,৮| (মালিকানা সাব্যস্থ) হয় না। কেননা এটা এমন গুণ যখন আসে পূর্ণ 
ভাবে আসে আর যখন যায় পূর্ণ ভাবে যায় । 

এমনিভাবে একথাও সর্বজন স্বীকৃত যে, এ-)। 2)1)1 (মালিকানা খতম 
হওয়া) আংশিকভাবে (১৮৮৮) হতে পারে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় 
মৌলিকত্ের বিচারে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু 
যে, সাহেবাঈনের মতে আযাদকারী ব্যক্তি সামর্থবান হলে অপর শরীক শুধুমাত্র 
(আযাদকারী থেকে) টাকা উসূল করার অধিকার লাভ করবে । আর আবু 
হানীফার মতে টাকা উসুল কিংবা কাজে নিয়োগ উভয় প্রকার অধিকার লাভ 
করবে । আর ইমাম শাফেঈর মতে এর কোনটাই করতে পারবে না। 

মাসআলার সারসংক্ষেপ 

মাসআলাটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ 

১। ইমাম আবূ হানীফার মতে প্রথম আযাদকারী সামর্থবান হলে অপর 
শরীক-আযাদ, মূল্য উসূল এবং কাজে নিয়োগ দান-এই তিন পন্থার যে কোন 
এক পন্থা অবলম্বন করতে পারবে । আর দরিদ্র হলে প্রথম ও তৃতীয় পন্থার যে 
কোন পন্থা অবলম্বন করবে । সাহেবাঈনের মতে সামর্থবান হলে মূল্য উসূল এবং 
দরিদ্র হলে শুধুমাত্র কাজে নিয়োগ দানের অধিকার লাভ করবে । 

ইমাম শাফেঈর মতে আযাদকারী সামর্থবান হলে অপর শরীক তার থেকে 
মূল্য উসূল করে নিবে । আর দরিদ্র হলে এক অংশ আযাদ এক অংশ গোলাম 
হিসেবে থাকবে। 

২। আবু হানীফার (রহ.) মতে ৮-০। (আযাদকরা) সর্বাবস্থায় ১প. এ 
(বিভাজ্য) এবং ০৮০1-এর অর্থ মালিকানা খতম (এ.-)। 2)1)1) হওয়া আর 
সাহেবাঈনের মতে আযাদ করা ১৮ (বিভাজ্যযোগ্য) নয় এবং 9৮5।-এর 
অর্থ আযাদীলাভ করা (5৮1 ০৮১১1) । ইমাম শীফেঈর মতে আযাদকারী 
দারিদ্র হলে ১৮-** সামর্থবান হলে নয়। 

৩। ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে আর্শশক আযাদ করলে গোলাম 
গোলামই থেকে যাবে । সাহেবাঈনের মতে পুরোপুরিভাবে আযাদ হবে এবং 
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তা উপ 
দারিদ্র হলে আংশিক আযাদ হবে । 

৪ | সাহেবাঈনের মতে সর্বাবস্থায় প্রথম ব্যক্তিই পরিত্যক্ত সম্পদ (০১১) এর 
মালিক হবে । ইমাম আবু হানীফার মতে শুধু মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম 
ব্যক্তি থেকে মূল্য আদায় করার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি এককভাবে *%১ (পরিত্যক্ত) 
এর মালিক হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয়ে এর মালিক হবে। 


মাযহাবসমূহের ওপর হাদীস প্রয়োগকরণ 

ইমাম নববী (রহ.) দাবি করেছেন ইমাম শাফেঈর মাযহাব হাদীসের সাথে 
বেশি সঙ্গতিপূর্ণ । কিন্তু তার এই দাবি যথার্থ নয়। কেননা অনেক সহীহ্‌ হাদীসে 
* ৮৬-৮৮০| (গোলামকে কাজে নিয়োগ দেয়া)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে 
(অথচ শাফেঈ মাযহাবে একথা বলা হয়নি)। 

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (েহ.) হাফেয ইবনে হ্যমের (রহ.) উদ্ধৃতি দিয়ে 
উল্লেখ করেছেন কাজে নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত হাদীস অত্যন্ত উচু স্তরের হাদীস 
এবং ৩০ জন সাহাবী এর সমর্থন করেছেন। হাদীস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত এমন 
বিষয়কে শাফেঈ মাযহাবের কোন ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়নি অথচ তার 
মাযহাবকে হাদীসের সাথে অধিক সঙ্গতি পূর্ণ বলা হয়েছে। 


অবশ্য শাফেঈগণ কাজে নিয়োগ দেয়া (৮...) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- 


এর দ্বারা নিজের কাজে নিয়োগ দেয়া উদ্দেশ্য । কিন্তু এই ব্যাখ্যা হাদীসের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । কেননা তিরমিধীর এক হাদীসে বলা হয়েছে__ 


এহন ১১5 ও উওর ৮৫৫৮5 

যদি (আযাদকারীর) সম্পদ না থাকে তাহলে ন্যয়" সঙ্গত মূল্য ধার্য করে 
(গোলামকে) কাজে নিয়োগ দিবে । 

যদি হাদীসে নিজের কাজে নিয়োগ দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে মূল্য ধার্য করার 
কথা বলা হলো কেন? বুখারী শরীফেও এ ধরনের রেওয়ায়াত আছে। এর দ্বারা 
বুঝা যায় কাজে নিয়োগ দেয়ার যে অর্থ আমরা করেছি হাদীসে সেটিই উদ্দেশ্য । 

অধিকাংশ হাদীসে দরিদ্রতার ক্ষেত্রে কাজে নিয়োগ দান এবং সামর্থবান 
থাকা অবস্থায় মূল্য উসূলের কথা বলা হয়েছে। এসব হাদীস বাহ্যিক ভাবে 
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সাহেবাঈনের মতের সমর্থন করে। ইমাম তৃহাভীও এই মতকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন। 

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সমর্থ থাকা অবস্থায় মূল্য উসুল কিংবা কাজে 
নিয়োগ এ দু'টির যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা জায়িয বলেন। অথচ 
আমভাবে হাদীস সমূহে শুধুমাত্র প্রথমটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে 
বাহ্যিক ভাবে সাহেবাঈনের মত শক্তিশালী মনে হলেও ফেক্হী দৃষ্টিকোণে ইমাম 
আবৃ হানীফার মতই শক্তিশালী বলে মনে হয়। কেননা কাজে নিয়োগ দেয়ার 
চেয়ে মূল্য উসূলের স্তর উর্ধ্বে। কারণ হলো, কাজে নিয়োগ দানের সম্পর্ক নিজের 
গোলামের সাথে, আর মূল্য উসূলের সম্পর্ক সমপর্যায়ের অপর শরীকের সাথে । 
সুতরাং যেক্ষেত্রে উচু স্তরের মূল্য উসূলের) অধিকার লাভ হয় সেক্ষেত্রে 
নিঃসন্দেহে এর চেয়ে নিম্ন (কাজে নিয়োগদানের) অধিকার লাভ হবে । তাছাড়া 
ত্রহাভী শরীফে ইমাম আবূ হানীফার রেহ.) সমর্থনে একটি ,)। ও উল্লেখ করা 
হয়েছে। 


আল্লামা কাশ্মীরীও রেহ.) $১]। ১০ তে এর সমর্থনে দুটি সহীহ্‌ হাদীস 


উল্লেখ করেছেন। যার একটি মুসনাদে আহমাদ ও অপরটি মুসান্নাফে আব্দুর 
রাযযাক এ উল্লেখ করা হয়েছে। 


এ 
হি লারা নি চে তাত উঠি চিলি তো এ টিতা ডেণা টে লিলা লাকি নিতে 
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“....এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার একমাত্র সম্পদ ছয়টি গোলামকে আযাদ 
করে। রাসূল (সা.) গোলামগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে লটারী দেন এবং সে 
অনুযায়ী দুই জনকে আযাদ করে অন্যদেরকে গোলাম হিসেবে রেখে দেন এবং 
লোকটাকে শক্ত কথা বলেন।” 


হ০৮৪৮৯৮৮৭৯৮৪৯%৭৪৪৬৪৬৪৮র ৪৪৪৪ দ ড় জরকারাচবরওররজরডককরকর বরকত ররর ৪ ররর ়ররিডএরজারিতঠ ডর রিচার্ড ররকডরঠযারকরডরারর্ডকরগ্রউক রর করররডককররররররজরজযাতীএকাতজচচজএ+ 


এ সংক্রান্ত আলোচনা ও মতবিরোধ 

মৃত্যুর সময় সম্পদের সাথে যেহেতু ওয়ারিশদের সংশ্লিষ্টতা স্থাপিত হয়, এ 
কারণে এসময় গোলাম আযাদ করলে এটা ওয়াসিয়্যাতের মধ্যে শামিল হবে 
এবং এক তৃতীয়াংশ সম্পদে তা কার্যকর হবে। 

কোন ব্যক্তি যদি একমাত্র “সম্পদ' গোলামকে আযাদ করে (এবং এছাড়া 
তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে) তাহলে সকল ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত 
যে, গোলামের একতৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং অবশিষ্ট দুইতৃতীয়াংশ 
উত্তরাধিকার সুত্রে ওয়ারিশরা লাভ করবে। 

তবে এর নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যথা ঃ 

১। তিন ইমামের মতে গোলাম ছাড়া যদি অন্য কোন সম্পদ না থাকে 
তাহলে তিন ভাগ করে লটারী দিতে হবে । লটারীতে যাদের নাম উঠবে তারা 
আযাদ হয়ে যাবে এবং অবশিষ্টরা গোলাম হিসেবে থেকে যাবে । যেমন ঃ ছয় জন 
গোলাম হলে লটারীর মাধ্যমে দুই জনকে বাছাই করে আযাদ করতে হবে এবং 
বাকি চার জন গোলামই থেকে যাবে । 

২। ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রত্যেক গোলামের 
এক তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং পরবর্তীতে কাজকর্ম করে অবশিষ্ট দুই অংশের 
মূল্য পরিশোধ করতে হবে । যেহেতু প্রত্যেকের সাথে আযাদ হওয়া সমপৃক্ত 
হয়েছে সে কারণে প্রত্যেকেই আযাদ হওয়ার অধিকার রাখে । ইমাম শা"বী নখয়ী, 
শোরাইহ, হাসান বসরী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, কাতাদা প্রমুখের মত এবপই। 


ইমামগণের দলীলসমূহ 

তিন ইমাম হযরত ইমরান ইবনে হোসাইনের (রা.) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ 
করেন, যাতে ছয় গোলামকে তিন ভাগ করে লটারীর মাধ্যমে দুই জনকে আযাদ 
রুরার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে । আহনাফ বলেন-_ 2১১১ &১1-এর মাযহাব 
কুরআন-হাদীসের সর্বস্বীকৃত উসুলের বিপরীত । কেননা কুরআন হাদীস দ্বারা 
জুয়াকে হারাম করা হয়েছে । আর কারো অধিকারকে ক্ষতিকর কোন কিছুর সাথে 
শর্তযুক্ত করাই জুয়া । আমাদের আলোচ্য মাসআলায় প্রত্যেক গোলামকে আযাদ 
করা হয়েছিল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির আযাদ হওয়ার অধিকার আছে । অতএব 
লট্টারীর মাধ্যমে কাউকে আযাদ করা আর কাউকে গোলাম হিসেবে রেখে দেয়া 
হয় তাহলে অধিকার খর্বও অনিষ্টকর বস্তুর সাথে শর্ত করায় এটা লটারীর মধ্যে 
গণ্য হবে। 


১৪কক হজরত ৪৪৭88৬ক রগ কনক ওক রজত র৮৬কডককড জজ জর্জরিত জককররাকককদান জকি ররিরর৮৮28882ররররনরররতরর ও রররারারিওরারিরওরররিওরর ররর করনারকাকাকক কারক রজত. 


সুতরাং প্রত্যেক গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং আযাদ অংশকে 
লটারীর মাধ্যমে বাতিল করা যাবে না। মোটকথা হচ্ছে, জুয়ার সন্ভবনার কারণে 

আহনাফ লটারীর বিপক্ষে মত দেন। 
লি ঠি পাপা লর্পী পালি চি নি ঠি লি 


ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (েহ.) বলেন-_ 2451 ৫29. ১৮৪2 


তে লি তে ডে ঠিলিতা 


৮2, ২৯৪: মেরিয়ম (আ-)-কে লালন-পালনের জন্য যখন তারা (লটারী 


স্বরূপ) কলম নিক্ষেপ করল...) 
বৈধতার ব্যাপারে দলীল দেয়া যাবে না। 

কেননা লটারী ছাড়াই যে কোন এক জনের জন্য মরিয়ম (আ.)-এর 
লালন-পছ্লন জায়িয ছিল, (শুধুমাত্র লোক ঠিক করার জন্য লটারী দেয়া 
হয়েছিল) পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন । কেননা 
যার একাংশ আযাদ হয়ে গেছে সে কশ্মিন কালেও পুনরায় গোলাম হতে চাইবে 
না। আর এটা তার অধিকারও বটে । সুতরাং লটারীর মাধ্যমে কারো আযাদীকে 
স্থানান্তর করা যাবে না। 


ইমামগণের দলীলের জওয়াব 

2+)1 3১1১ ১২:১। 3-7৮১-এর জওয়াব ঃ 

১। উন্লেখিত রেওয়ায়াতের রাবী হাদীসের সারাংশ (ভাবার্থ) বর্ণনা 
করেছেন। কেননা প্রত্যেক গোলামকে তিন ভাগ করলে এর সংখ্যা দাড়ায় ১৮। 
সুতরাং প্রত্যেক গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ করা হলে এর পরিমাণ দাড়ায় 
দুই ষষ্ঠাংশ তথা পুরো দুই গোলাম । এ দৃষ্টিকোণেই 1 শব্দ উল্লেখ করা 
হয়েছে । আর লটারী দেয়া হয়েছিল মূলতঃ কোন্‌ ওয়ারিশের ভাগে কোন্‌ গোলাম 
পড়বে সেটা নির্ধারণ করার জন্য । কেননা প্রত্যেকের যিম্মাদারী ছিল শ্রম 
বিনিয়োগ করে মুল্য পরিশোধ করা। যেহেতু পরিশ্রমের ধরন একেকজনের 
একেক রকম হয়ে থাকে এ কারণে ওয়ারিশদের মধ্যে কে কাকে নিবে এ 
ব্যাপারে ঝগড়া হওয়ার আশংকায় লটারী দেয়া হয়। 

২। অথবা বলা যায় এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা । পরবতীঁতে 


লটারীর পদ্ধতি মানসূখ হয়ে গেছে। ইমাম তৃহাবী (রহ.) বলেন, প্রথম যুগে 
ফয়সালা করার এক পদ্ধতি ছিল লটারী, পরবতাঁতে তা মানসূথ হয়ে গেছে। 


হযরত আলী (রহ.) হুযুরের জমানায় একবার লটারীর মাধ্যমে ফয়সালা 
দিয়েছিলেন তিন ব্যক্তি তার কাছে একই বাদীর সাথে সহবাসের ফলে জন্ম 
নেয়া এক সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করলে তিনি লটারীর মাধ্যমে একজনকে 
নির্ধারণ করে সন্তান দিয়ে দেন। হুযুরের (সা.) কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি 
এতে সমর্থন দেন। পরবতীঁতে হযরত ওমরের (রা.) যুগে এ ধরনের একটি 
ঘটনা ঘটলে তিনি এর বিপরীত ফয়সালা দেন এবং লটারী না করে সন্তানকে দুই 
জনের মধ্যে ভাগ করে দেন। এটা লটারীর বিধান মানসূখ হওয়ার প্রমাণ বহন 
করে। অন্যথায় যে ফয়সালা হুযুরের (সা.) যুগে দিয়েছিলেন সে ফয়সালা ওমরের 
রো.) যুগে দিবেন না এটা কিভাবে হতে পারে? 

ইমাম ত্ৃহাভী (রহ.) একথাও বলেছেন, লটারী বর্তমানে শুধুমাত্র এক ক্ষেত্রে 
বৈধ । আর তাহলো সমান অংশিদার দুই জনের কোন এক জনকে বিচারক কর্তৃক 
লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা । এটা এ কারণে করা হয় যাতে বিচারকের প্রতি 
মানুষ পক্ষ পাতিত্বের অভিযোগ না তোলে । 


সুতরাং কোনক্রমেই লটারীর মাধ্যমে কারো হক নির্ণয় করা কিংবা বাতিল 
করা জায়িয হবে না। 


০৮ তই 91১৯ ৮০ 
অধ্যায় £ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা সম্পর্কে 


75১০০ এ তি উস ১০০ ০৪ 99 0| এ ০০০ 92৩৮5 


পারা পাতি পপ 5৬ পা পালা ঠচি নিত কি লা টে পরানি টিলা টিতা 

; 00 75 256 20 লি 9) 20 5 শভএ০ ৮৫৫০ 
হাটে ৪১ডে নিপা ঠটেসেলাতা নি 2 পানি পাতি পা 

-0৯১১ 2005 9০752001 6 ০৫ পিউ? পি রিড 
এ]]14545 


“হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণিত ঃ আনসারী এক সাহাবী 
মুদাব্বার গোলাম আযাদ করে অথচ এই গোলাম ছাড়া তার ভিন্ন কোন সম্পদ 
ছিল না। ঘটনাটি রাসূলের (সা.)-এর নিকট পৌছুলে তিনি বললেন-_আমার 
তরফ থেকে কে এই গোলামটি ক্রয় করবে? ঘোষণা শুনে নোআইম ইবনে 
আব্দুল্লাহ (রা.) আট শত দিরহাম দিয়ে তাকে ক্রয় করেন। অতঃপর মূল্য 
আযাদকারীর কাছে অর্পণ করেন । 


তর ততনিততহতঠতরঠতসততউউতর চঠতসঠইজক্ক্ই্টিউউিটিজ্রকউরহতিত2৬৬৪ডত৬৪৪৮৪৬৬৬৬৬ ১৪৪৪৪ রর ১ তত কউতরর রহিত ৪৪ রকটিরওত হজ রি $জকর তত রর ও উড জর ৪৪৪৪ ৪585 ৪55 ক এও কররর৪০৩৪৪ জতউডওও১ 


১১০ মুদাব্বার) এর অর্থ ও প্রকারভেদ 

নিজের মৃত্যুর সাথে গোলাম বাদী আযাদ করার শর্ত করাকে ,১/..; (বো 
মুদাব্বার বানানো) বলা হয়। মুদাব্বার দুই প্রকার । যথা £ 

১। 4০ ১:১০ তথা বিশেষ কোন রোগ কিংবা সফরের শর্ত করা ছাড়া 


স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর পর আযাদ হওয়ার ঘোষণা দেয়া। যেমন, এরূপ বলা : 
আমি মারা যাওয়ার পর তুমি আযাদ। 


২। ০২৫০ 9:২০ £ তথা নির্দিষ্ট কোন সফর কিংবা রোগের সাথে শর্ত করে 
আযাদ করতে চাওয়া । যেমন এরূপ বলা ঃ যদি এই রোগে কিংবা এই সফরে 
মারা যাই তাহলে তুমি আযাদ । 


মুদাব্বার গোলাম বিক্রির হুকুম 

দ্বিতীয় প্রকার মুদাব্বার বিক্রি করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম 
একমত কিন্তু 214 »:১-«-এর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। 

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে 34. ০ ১. বিক্রি করা জায়িয। 
তারা হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস দ্বারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ 
করেন। 

২। ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের (রহ.) মতে এধরনের গোলাম বিক্রি 
করা জায়িয নেই। ইবনে ওমর (রা.) সাঈদ ইবনে মুসাইয়্িব, আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ, শা"বী, ইমাম নখয়ী, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, যুহরী, ছাওরী, আওযায়ী, 
শুরাই প্রমুখের অভিমতও এরূপ | 

ইমাম ছয় উল্লেখিত সাহাবা ও তাবেঈর মতকে দলীল হিসেবে পেশ 
করেন। ইমাম আবু হানীফা রেহ.) বলেন__যদি এসব মহা মনীষীদের সমর্থন না 
থাকত তাহলে মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করাকে আমিও জায়িয বলতাম । ৯) 
৮701 তৈঠঠ 91১ 2 ০৮) 2৮8১ ৯১৯ তাছাড়া দারে কুতনী এবং 


বাইহাকীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা.) হাদীসেও মুদাব্বার গোলাম 
বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। 


$ ৮৪৯ ১2 পাঠে পাসে ৮ 2 পাত 
25০৮০ 


28 
“মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা কিংবা দান করা যাবে না, সে একতৃতীয়াংশ 
আযাদ ।” 
উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদে মারফ্‌* হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কেউ কেউ অবশ্য একে ১৯৪৯ ৬:১৯ বলেছেন। কিন্তু যে সব হাদীস যুক্তি 
ভিত্তিক (৬৮৮)৮৫ এ) নয় সেগুলো ১৪৭ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে । 
সুতরাং এই হাদীসটি দলীল হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। 


ইমাম শাফেঈ ও আহমদের বর্ণিত হাদীসের জওয়াব 

১। যেই মুদাব্বার গোলামটি বিক্রি করা হয়েছিল সেটি ছিল ০ ৮++০ 
আর আমাদের মতে এ প্রকারের গোলাম বিক্রি জায়িয । কিন্তু এটি বিতর্কসূচক 
জওয়াব । অনেকটা ০১১] 17 ০৯৯1 ৮৯ 1১-এর মত । অনেক 
রেওয়ায়াতে এই জওয়াব রদ করা হয়েছে। কেননা হাদীসে «] ৮, ০-৮5| 

২. দ্বিতীয় জওয়াব হলো, হাদীসে ₹+ বলতে ০---)। ৮০ তথা ইজারা 
বুঝানো হয়েছে। যেহেতু লোকটির অন্য কোন সম্পদ ছিলনা এজন্য গোলামের 
সাথে এই ওয়ারিশদের মালিকানা সত্ত্ব হাসিল হয়। এজন্য রাসূল (সা.) তাকে 
কাজে নিয়োগ দিয়ে ওয়ারিশদের মূল্য ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেন । সুতরাং বুঝা 
যায়, হাদীসে সরাসরী গোলাম বিক্রির কথা বলা হয়নি বরং গোলামের মুনাফা 
বিক্রির কথা বলা হয়েছে। দারে কুতনীতে এই ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে। আতা ও 
তাউস (রহ.) বিক্রির সমর্থনে এই হাদীস উল্লেখ করলে আবূ জাফর বললেন__ 
24:১০৯ 7৪:৯3 ১01 ৮৯ ১০ ৬২৭-৮-]। ০০৮৫ “আমি সরাসরি 
জাবের (রা.) থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছি, মূলতঃ তিনি মুনাফা বিক্রির 
(খেদমতের) অনুমতি দিয়েছিলেন । দারে কুতনীর অপর রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা 
হয়েছেঃ 

হি] শিরি ৮৮ লা 2৬ ঠিনিটেলা 


.১0202৬ পা এডি নু পক এ ০০ 66595 22৯ পু ৩র 


।₹8%ক878$%52$$দব ররর বর রাকা জজজররজুর$রউড়রীরীরীকিড ররর ররিররাররর ডি করিডরররিডরারকরকক রর দকরররকরগররারররককর রর ররররকরকরারকররউ রক রাড ক3র888রর$ক ররর জডিউরারর ডঃ 


রাসূল (সা.) মুদাব্বার গোলামের শ্রম বিক্রি করেছিলেন । তাছাড়া 
মদীনাবাসীর লোগাত অনুযায়ী ৮: শব্দ ০১৯ (ইজারার) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
এতে বুঝা যায় ৮০০ দিরহামে রাসূল (সা.) গোলামকে ইজারায় দিয়েছিলেন__ 
বিক্রি হিসেবে নয় । আর আমাদের মতেও মুদাব্বার গোলমকে ইজারায় দেয়া 
যায়। 

৩। কেউ কেউ বলেন- প্রথম যুগে মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা জায়িয ছিল 
পরে এটি মানসুখ হয়ে গেছে। 

৪ | হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এই জওয়াব দিয়েছেন যে, রাসূল (সা.) 
তার মুদাব্বারের অস্তিত্ বিলুপ্ত করে সাধারণ গোলামের মত বিক্রি করেছেন । 
আর এটা রাসূলের (সা.) বিশেষ বৈশিষ্ট । 


অধ্যায় ৪ কাসামা সম্পর্কে 


ভি পা ঠি পার্স পাতা তারি তা 2৮2১ ঠা 85 পাঠে নিঠিকা লিলা ঠিলা 


নী ১০ পে 


চি লালা তা ত% পা টিলা তে তি 


4 দরের 


ভি ঠে ডি কাঠি নি চা তা নর ঠেলা পাঠে লাশ চলা 


রর পা $/১6 সনে ১2102594, চপ চেলিলা তা 
6৫৯০ ৪5 ৬৮ পেডেল যা 
777582777 71476827515 
তি টিতে ৪৯টি তে পাঠে লালা তা তের পণ পপ পাপাত পালা 
১৯০ 5 সিডি, ৩ ৮৮৯৮০ ৫ জ্ছ। ১1 
হি ঠেলা লা পালা লি লো 5 ৬৬ লিলা তা পা নিলাপাডেেত নিলা ঠেও 
এ 
£ পার্ল পা 
নি চে ঠ পা পাতা শিটি লা পা লাঠি পাটি পাপ 7৯ নিপা রা ভি লালা 


২৪৪ ক৪ডজক উরি ডড রিড র৮৪ক৮ ররর ৪রদডররাড়ড়রররারিনিকয়ান ররর রউিডরউিড়িচজরর ররর জয়ার জকরীিরারিক কারও উড কড৫৪র82করিবকর ররর ররররউররাররএউিউররউিউর রর উর কওরককঞ্ককর ররর তউতর, 


চি চিঠি ?ি পা লি টি নি পাঠে তাতো চি পা তি চে লি পর্ণ 2 লি লারা শিলা 
110. ১ ০৮১১৪০১৮৫৫৯ 9 প্রি শিঠি ০১ আও 
4101৮580145 ০১০ নিন 


টি পাকি তে 1 কিলেপায়েণ ৪ 


- ৮5 ০৮০15 শি 

'সাহল ইবনে আবী হাসমাহ্‌ এবং রাফে" ইবনে খাদীজ থেকে বার্ণ, একদা 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল ইবনে যায়েদ এবং মুহাইয়্যাসা ইবনে মাসউদ ইবনে 
যায়েদ খায়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গন্তব্যে পৌছে তারা পরসপরে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যান। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে সাহলকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে 
মুহাইয়্যাসা তাকে দাফন করেন। 

অতঃপর তিনি হোয়াইয়্যাসা এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহল্‌ হুযূরের 
(সা.) দরবারে নালিশ নিয়ে আগমন করেন । আবদুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন, 
তিনি কথা বলা শুরু করলে হুযূর (সা.) বললেন_ তুমি বড় কে সম্মান কর এবং 
তাদের হক আদায় কর। একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে যান এবং অপর দুই জন 
কথা বলা শুরু করেন। তারা রাসূলের (সা.) কাছে হত্যাকান্ডের ঘটনা বর্ণনা 
করেন। ঘটনা শুনে রাসূল (সা.) বলেন__তোমাদের মধ্৮ট থেকে পঞ্চাশ জন 
লোক কসম করে নিহত সাথীর হক উসুল করবে কি? তারা বললেন, আমরা তো 
ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলাম না সুতরাং কসম করব কিভাবে? তখন হুযূর (সা.) 
বললেন, তাহলে পঞ্চাশ জন ইহুদী কসম খেয়ে দায়মুক্ত হয়ে যাবে । তারা আবার 
বললেন-_কাফিরদের কসমের কোন মূল্য আছে কিছু? 

একথা শুনে রাসূল (সা.) নিজেই এর দিয়্যাত আদায় করে দেন। 


£৮.--এর অর্থ £ ০৮ শব্দটি *--৪| (বাবে ৮১1) এর মাসদার। 
অর্থ, কসম খাওয়া । অভিধানবিদগণ শব্দটিকে কসমকারী ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ 
করে থাকেন। আর ফকীহগণ একে কসমের অর্থে ব্যবহার করেন । শব্দটির মূলে 
রয়েছে__ 2.০ ৮2 ৮৮ অর্থ ৮২০ তথা বিভক্ত করা । আর শরীয়তের 


অথবা মহল্লাবাসী কর্তৃক ৫০টি শপথ বাক্য পাঠ করাকে । অবশ্য এর সংজ্ঞায় 
আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে। 


4-.-১-এর ব্যাখ্যা 

কোন মহন্বায় যদি লাশ পাওয়া যায় এবং জখম কিংবা গলায় ফাস 
লাগানোর কোন আলামত না পাওয়া যায় তাহলে বুঝা যাবে লোকটি স্বাভাবিক 
মৃত্যুবরণ করেছে, কেউ তাকে হত্যা করেনি। অতএব এর হত্যাকারী সনাক্ত 
করার প্রয়োজন নেই। 

পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তির শরীরে মার, যখম, গলায় ফাস ইত্যাদি চিহ্ন 
পাওয়া যায় তাহলে বুঝা যাবে একে হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং হত্যাকারী সনাক্ত 
করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ ধরনের একটি ঘটনা রাসূল (সা.)-এর যুগে 
সংঘটিত হয়, যার বিবরণ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযুর (সা.) পঞ্চাশ বার 
কসমের মাধ্যমে এর ফয়সালা করেন। একেই কাসামা বলা হয় এবং এর বৈধতা 
সম্পর্কে চার ইমাম একমত । অবশ্য নগণ্য সংখ্যক আলিম কাসামার বৈধতার 
ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন কিন্তু তাদের এই মতবিরোধের কোন ধর্তব্য নেই। 
উল্লেখ্য যে, রেওয়ায়াতের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে আর একে কেন্দ্র করেই 
কাসামার পদ্ধতি ও হুকুমের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। 


কাসামার পদ্ধতি সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ 

কাসামার পদ্ধতি, হুকুম এবং এতদস-্লিষ্ট প্রশাখামূলক মাসআলায় 
ইমামগণের বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। পৃথকভাবে প্রত্যেক মাযহাব আলাদা 
আলাদা উল্লেখ করা হলো, যাতে বুনিয়াদী মাসআলা বুঝা সহজ হয়। 


হানাফী মাযহাব 

কোন মহন্ায় যদি লাশ পাওয়া যায় এবং লাশের গায়ে খুনের আলামত 
পাওয়া যায়, যে জায়গায় লাশ পাওয়া গেছে সেই জায়গা কারো মালিকানাধীন 
হয় এবং হত্যাকারীকে চেনা না যায় তাহলে হানাফী মাযহাব মতে মহল্লার 
পঞ্চাশ জন লোককে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ নির্বাচন করে তাদের থেকে 
কসম আদায় করবে । 

কসম করে প্রত্যেকেই একথা বলবে “আল্লাহর কসম আমি তাকে হত্যা 
করিনি এবং হত্যাকারী কে তা জানি না। যদি মহল্লাবাসীর সংখ্যা কম হয় 


তাহলে ৫০ সংখ্যা পূরণ করার জন্য একেকজন থেকে একাধিকবার কসম আদায় 
করবে। 


রি টিনরানিলা 89 


কসম করার পর তাদের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । কসম করার ফায়দা 
হলো, এর দ্বারা তারা মৃত্যুদন্ড (কেসাস) এবং গ্রেফতারী থেকে রেহাই পাবে । 
কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে আটকে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না 
হত্যার কথা স্বীকার করবে কিংবা কসম করবে ৷ ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর 
মতে আটকে রাখার দরকার নেই অস্বীকার করলেই তাদের গোষ্ঠীর উপর দিয়াত 
দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। কাযী ইয়া মুখতাসারে তাহ্যীব ব্যাখ্যাগ্রন্থে এব'প 


বলেছেন। 1/৭ ০1 1/% / $ ০১-21-0144 ৮915 


শাফেঈ মাযহাব 

শাফেঈর (রহ.) মতে মৃত ব্যক্তিকে যদি বড় শহর থেকে পৃথক কোন 
মহল্লায় কিংবা ছোট গ্রামে পাওয়া যায় এবং হত্যাকারীকে খুঁজে না পাওয়া যায় 
তাহলে কাসামা কার্যকর হবে । তবে শর্ত হলো নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কর্তৃক 
নির্দিষ্ট করে এক বা একাধিক ব্যক্তির ওপর ইচ্ছাকৃত (14-.৮) বা অনিচ্ছাকৃত 
(১.০ *১5) হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে। 

এমনিভাবে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে ৬৯ পাওয়া যেতে হবে। 
»১-এর অর্থ হলো, হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সুনিদিষ্ট কোন প্রমাণ 
থাকা । যেমন কোন ব্যক্তির কাপড়ে কিংবা তলোয়ারে রক্ত থাকা কিংবা নিহত 


ব্যক্তির এ এলাকার কারো সাথে দুশমনী থাকা, অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ বা 
(বিচারকের কাছে) গ্রহণযোগ্য একাধিক ব্যক্তির হত্যাকা প্রত্যক্ষ করা । এসব 


বিষয় অভিভাবক কর্তৃক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার দাবি করার স্বপক্ষে আলামত 
পরিভাষায় যাকে ০১৯] বলা হয়। 

এসব পাওয়া যাওয়ার শর্তে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকগণ পঞ্চাশ বার কসম 
করে বলবে অমুক ব্যক্তি আমাদের এই লোককে হত্যা করেছে। যদি ইচ্ছাকৃত 
হত্যার (১০ 55) দাবি করা হয় তাহলে হত্যাকারীর ওপর আর অনিচ্ছাকৃত 
(২.০ 4.১) বা ভুলক্রমে (৮৮ ০০5) হত্যার দাবি করা হয় তাহলে 443৮০ 
তথা হত্যাকারীর অভিভাবকের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। 
মহল্লাবাসী কসম করবে এবং কসম করলে সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, 
দিয্যাত ওয়াজিব হবে না। 


তত তর ১ততউজ্ত্রঠট্করট্গিব বউ জচ্রছনউডরর্রডডত ই জ্জ্তরকটজজ্রকরকডউরউরররউরিউ্তজজ্ররডতডতকডরর৮৪৬৪৪৪৪৪ক উওর ড৬৬৪৪৮৪৪র৪ ৪৪ জব চতজরউরউররররডডডওতর চরহ পত্র ৮৪৪৯৩ র৩ডরওর ৪৩৪৪৪৪৫৪৪৪৪ 


যদি এ৯_] (বিশেষ আলামত) না পাওয়া যায় তাহলে নিহত ব্যক্তির 
অভিভাবকরা কসম করবে না বরং মহল্লাবাসী পঞ্গাশ বার কসম করবে । যদি 
তারা কসম করে তাহলে সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের ওপর 
দিয়্যাত ওয়াজিব হবে না। 


দিয়্যাতের অধিকারী হবে । তারাও কসম করতে অস্বীকৃত জানালে মহল্লাবাসীর 
ওপর কোন কিছু বর্তাবে না। 


মালেকী ও হান্বলী মাযহাব 

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব শাফেঈ মাযহাবের অনুরূপ, তবে নিঙ্নোক্ত 
কয়েকটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । যথা £ 

১। মালেকী ও হাম্বলী মতে ৩৯) পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবি 
করলে কেসাস ওয়াজিব হবে আর শাফেঈর ফতওয়া হলো দিয়্যাত ওয়াজিব 
হবে। 

২। হাম্বলী ও মালেকী মাযহাব মতে এ,৯) পাওয়ার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির 
অভিভাবকরা কসম করতে অস্বীকৃতি জানালে মহল্লাবাসী («1০ ৮৭০) 
পঞ্চাশ বার কসম করবে আর ৬,৯] না পাওয়া গেলে একবার কসম করবে । 
শাফেঈর (রহ.) মতে সর্বাবস্থায় মহন্রাবাসী পঞ্চাশ বার কসম করবে । 

৩। শাফেঈর মতে «২:-০ (০-* (মৃহল্লাবাসী) কসম করতে অস্বীকৃতি 
জানালে দাবিকারী (৬৮১) তথা মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের ওপর পুনরায় 
(দ্বিতীয়বার) কসম বর্তাবে। 

মালেকী ও হাম্বলী মতে দ্বিতীয় বার কসম বর্তাবে না। মালেকীগণ বলেন-__ 
এক্ষেত্রে মহল্লাবাসীকে আটকে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কসম কিংবা হত্যার 
স্বীকারোক্তি করে অথবা এই অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

হাম্বলীগণ বলেন-_আটকে রাখা যাবেনা, বরং (একমত অনুযায়ী) বাইতুল 
মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে দিয়্যাত পরিশোধ করা হবে, (অপর মত 
অনুযায়ী) মহল্লাবাসীর ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । দ্বিতীয় রেওয়ায়াত অধিক 
বিশুদ্ধ । 


ইযাহুল মুসলিম-_২৫ 


৪৮৯৪৮৪৪৪৬৮৪ ক৮৪৭৪৪৭৮৪৪৪রর$ দক খর চকাস উকুন কডত$ক+ড ৪৮338587888 ররর ক করর38888388663788578857884488788885ভীরককড়রকক কারার জিদ রররাউরার রর ররর রকরকরাক রক্ত করিও 


ইমামগণের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ কোথায়? 

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় কাসামার পদ্ধতি, শাখা, এবং 
এতদসংশ্রিষ্ট আলোচনায় মতবিরোধ থাকলেও মৌলিক মতবিরোধ মূলতঃ 
তিনটি । যথা ঃ 


১। 2 ...-এর দাবি করার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে 


2১১ «1-এর মতে কাসামার দাবি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো নির্দিষ্ট 


এক বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যাকারী হিসেবে শনাক্ত করা । আহনাফের মতে 
কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা শর্ত নয় বরং অনির্দিই করে হত্যার দাবি করলেও 
কাসামা কার্যকর হবে। 


২। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের ওপর কসম 
5১৯ £৯০-এর মতে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ কসম করতে পারবে । 
আহনাফের মতে এদের ওপর কসম আসবে না । কসম শুধু মহল্লাবাসীর জন্য । 


৩। কাসামার হুকুম 

আহনাফ ও শাফেঈর মতে 'কাসামার কারণে শুধুমাত্র দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। 
আর হাম্বলী ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ী ০.৯) পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার 
দাবি করলে কেসাস (মৃত্যুদণ্ড) ওয়াজিব হবে । 

তাছাড়া মহল্লাবাসী কসম করলেও আহনাফের মতে তাদের ওপর দিয়্যাত 
ওয়াজিব হয় । আর 3১ «1-এর মতে এক্ষেত্রে তাদের ওপর দিয়্যাত 
ওয়াজিব নয়। 


ইমামগণের দলীলসমূহ 
১। কাসামার দাবির বিশুদ্ধতা 8 এ সম্পর্কে ১১. *)1 বলেন এটি মূলতঃ 
“হক' এর “দাবি” । সুতরাং অন্যান্য দাবির ন্যয় এক্ষেত্রেও «৯১৮ এ 5১৪ 
(অভিযুক্ত ব্যক্তি) নির্দিষ্ট হওয়া উচিত । অন্যথায় এই দাবিই গ্রহণযোগ্য হবেনা । 
আহনাফ বলেন, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় অনির্দিষ্ট ভাবেও দাবি 
». করা যায়। কেননা আনসারী সাহাবাগণ অনির্দিষ্টভাবে খায়বরের ইহুদীদেরকে 
- ন্মভিযুক্ত করেছিলেন । নির্দিষ্ট কোন হত্যাকারীএ নাম উল্লেখ করেননি । হুযূর 


গা তত ততত? ৫ তত ৪৪ ৪৯৪৯৩৬৯০৪৯৬ ৪ 5৪০ ও তত ১ চাতক তত উড উড ভরত র কিউ ও কচ ৪৪৪৭৪৮৩৪৪৬৪ র ৪৩৭৪৪585৪৯৪ ৪৯৪৪ ৪১ ৪৪৪ 5৮৪৩৭55৪৯৪০, 


(সা.) এই দাবি গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে ফয়সালাও দিয়েছেন । ওমরও 
(রা.) এ ধরনের দাবি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া কাসামা মূলতঃ কোন কতলের 
দাবি নয় বরং এটি এ কথার দাবি যে, নিহত অবস্থায় এই ব্যক্তিকে অভিযুক্তদের 
মহল্লায় পাওয়া গেছে। এতে সন্দেহ হচ্ছে যে, হয় এরা নিজেরা একে হত্যা 
করেছে অথব! হত্যাকারীকে চেনে । আর তাও না হলে এতটুকু বলতে হবে যে, 
এরা অন্যের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই দাবিটি মহল্লাবাসী পঞ্চাশ জন 
লোকের মোকাবেলায় হয়ে থাকে সুতরাং একে অনির্দিষ্ট দাবি বলা যায় না বরং 
এক দৃষ্টি কোণে নির্দিষ্টই। 

২। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কসম করা ঃ 

2১ -৮0-এর মতে অভিভাবকরা কসম করবে । আহনাফ বলেন কোন 
ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের ওপর কসম বর্তায় না। 7১১ «_,| হাদীস দ্বারা দলীল 
পেশ করে বলেন- হুযুর (সা.) অভিভাকদের লক্ষ্য করে বলেন__ 


৫06224৫5৮৮৪ 
পঞ্চাশ বার কসম করে তোমাদের নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি 
প্রদানের হকদার হয়ে যাবে কি?” 
তারা যখন কসম করতে অস্বীকৃতি জানালো তখন ইহুদীরকে কসম করতে 
বলা হয়। 
এ ব্যাপারে আহনাফের দলীল £ 
১। মশহুর প্রেসিদ্ধ) হাদীস ঃ 


পরা নিলা নি তা ০৯ পাটি নি 92৯ পারা চি পাঙ্ত তানি 


(০৮: -৩-৮০০) শর্ত ০৪ ৮৪ ৩ঠলও ৮৪৭) ৮৪ শা 

“বাদী দলীল পেশ করবে এবং বিবাদী কসম করবে ।” 

এই হাদীসে একটি উসূল বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ঃ সর্বদাই বাদীর কর্তব্য 
হলো প্রমাণ উপস্থাপন করা । আর বিবাদীর দায়িত্ব হচ্ছে বাদী প্রমাণ উপস্থাপন 
করতে না পারলে কসম করা । আর আলোচ্য মাসআলায় অভিভাবকরা হচ্ছে 
বাদী। সুতরাং তারা প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিবাদী (মহ্ল্লাবাসী) কসম 
করবে, তারা কসম করতে পারবেনা । 

২। এই ঘটনাটি আবু দাউদে রাফে' ইবনে খাদিজের সনদে এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে_ প্রথমে হুযুর (সা.) অভিভাবকদেরকে প্রমাণ পেশ করতে বলেন। তারা 
এতে ব্যর্থ হলে রাসূল (সা.) মহল্লাবাসী পঞ্চাশ জন লোককে নির্বাচন করে 


২১তম ৬ বই জ্ডকজ৬৪জ$ন৪র৮৮$৪৪ক কর ডক ৮রডর ডর জক্রডঞিয়র উনি ওকন করিব উজার িারনীডউজকজকজজরন রজব ত্রজড়জজকরউ রজনীর ড্র কচ রাররতডঠ্ও্উকরডর ডক কওকরররককডচডককরও কক 


তাদের থেকে কসম নেয়ার আদেশ দেন। বুখারীতে সাহল ইবনে আবী হাসমা 
থেকেও এভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

৩। হযরত ওমর (ো.) তার খেলাফত কালে সমস্ত সাহাবাদের সামনে 
আমাদের বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী বিবাদী থেকে কসম নিয়ে ফয়সালা প্রদান করেন । 
কোন সাহাবী এর বিরুদ্ধাচারণ করেননি । এমনকি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হযরত 
মুহাইসা (রা.) সে সময় জীবিত ছিলেন। তিনি সহ কেউ এই ঘটনার বিপক্ষে 
মত না দেয়ায় প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা সাব্যস্থ হয়েছে। 

__তৃহাভী 

৪ রাসূল (সা.) জাহিলী যুগের কাসামার পদ্ধতিকেই বহাল রাখেন। 
মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে আছে-_ 
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তৃহাভী ও বাইহাকীর এক রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে 


$ 
০৫৪ পাপজ্রেণত হি পর্ণ 


২৮১ ১০০7০22 পি “101 -০৮010৯০ ৮ 


নি পরী টিটি লা পা 


- ১৯৫ (০০ ১৯৮১ ১৮ 


“জাহেলী যুগের কাসামা অনুযায়ী রাসূল (সা.) একজন নিহত ব্যক্তির 
ব্যাপারে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদান করেন।” 

আর সে যুগের কাসামার পদ্ধতি আহনাফ বর্ণিত কাসামার হুবহু অনুরুপ । 
ইমাম বুখারীর (রহ.) মতও আহনাফের মত। কেননা তিনি জাহেলী যুগের 
কাসামার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ এর মাধ্যমে তিনি একথা 
বুঝাতে চেয়েছেন যে, শরীয়তে প্রচলিত কাসামা আর সে যুগের কাসামার পদ্ধতি 


শুধু এক্ষেত্রেই নয়, আরো অনেক ক্ষেত্রে জাহেলীযুগের নিয়ম-পদ্ধতি 
বর্ণিত ঘটনার (খায়বরের) জওয়াব 


দলীল হিসেবে তারা হুযুরের (সা.) যে উক্তি উল্লেখ করেছেন তার জবাবে 
আমরা বলব-_ 


ই দ্ঠঠহতজটররতঠজররচ্ইত্রকডডররর জন জকদর বউ রর র$৮৯রডকক৬৮৬৩৪৪৪৪জরনকডডডরউ%৪৪৪ ডজন র৮৬৭১ক৪র৪০৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪ জতওরএ৪৪৬ড৬র৪১৬৪৩১৫৪৪৪৩৪৪৪ ডর রব চড$৪$০৪০৪১৪৪৪৪৪৪৪করর। 


১। রাসূল (সা.) তাদেরকে কসম করতে বলেছিলেন কিনা এ সম্পকীয় 
রেওয়ায়াতগুলো শক্ত বিরোধপূর্ণ । কতক রেওয়ায়াত তাদের অনুকূল আর কতক 
আমাদের । সুতরাং এর দ্বারা কারো দলীল হতে পারে না। বরং সাহাবা ও 
তাবেঈগণের মতও ফতওয়া, উসূল এবং ।কয়াস অনুযায়ী মাসআলার সমাধান 
প্রদান করতে হবে । আর এটা আহনাফের অনুকূলে । 

২। কেউ কেউ বলেছেন__অভিভাবক থেকে কসম নেয়ার রেওয়ায়াতটি রাবী 
কর্তৃক *»১ (ক্রটি) হয়ে গেছে। সুতরাং এর দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। 

__আবু দাউদ 

৩। সবচেয়ে উত্তম জওয়াব হলো, ৮: ১২-..৮ ১৯৪1-০-এর ১১৮১ 
টি অস্বীকার মূলক প্রশ্নবোধক হামযা (১1 ১4২০ ৮৯৯) | আবূ দাউদে 
এর বিশদ আলোচনা এসেছে এরূপ-_প্রথমে রাসূল (সা.) অভিভাবকদের দলীল 
পেশ করতে বলেন । এতে তারা ব্যর্থ হলে তিনি ইহুদীদের থেকে কসম নিতে 
বলেন। এতে তারা আপত্তি করে বলেন-__ইহুদীদের কসমের ওপর আমরা 
কিভাবে আস্থা রাখতে পারি? 

সত্য-মিথ্যার তো কোন তোয়াককা করেনা তারা? এতে রাসূল (সা.) তাদের 
দাবি প্রত্যাখান করে বলেন, “তাহলে তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা কসম 
করে তোমাদের হক আদায় করে নিবে, অথচ এটা উসুলের খেলাফ? 

মোদ্দাকথা, যে হাদীসে এতগুলো সম্ভাবনা বিদ্যমান সেটি কোন ক্রমেই মূল 
উসুল-এর মোকাবেলা করতে পারে না। 


কাসামার হুকুম 

বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আহনাফ ও শাফেঈর মতে কাসামার 
হুকুম শুধুমাত্র দিয়্যাত, কোন ক্ষেত্রেই কেসাস ওয়াজিব হবেনা । মালেকী ও 
হাম্বলী মতে ৩১৯] পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবি করা হলে কেসাস 
ওয়াজিব হবে । 

দলীল হিসেবে তারা বলেন-_হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন__ ১৯৪1০ 
৮510 ১1 ৮৮-৮-০ ০১২সশিলও াঙাশীশস হত্যাকারী থেকে হক আদায় 
করার অর্থ কেসাস নেয়া । অন্য রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন-_ 


ডে 52 রসনা সঠন এ রা পালি চি চিতা ঠে ঞ তা 


পা 


হক্ব উঠত র৮এ$৪৬৭৫৪৯$৫$৭৯৪/৪৬৪৪৪এ রর কর৪৭৭৯৪৪ এডিবি রারককরররডঞররতকরর ররর করত ৪ক৪ রর ডরকরচরকরররারাতি তর্ক কিররাতত রও রকররকররওকররাকাডররর়্রারুরর রও করা ঠকচরবকউএর 


,-০১:-এর অর্থ কেসাস আদায় করা । কেননা ?2১ বলা হয় এঁ রশিকে যার 


দ্বারা কয়েদী বা হত্যাকারীকে কেসাসের সময় বাধা হয়। সুতরাং হাদীসের অর্থ 
দাঁড়াচ্ছে সদি তোমরা কসম কর তাহলে হত্যাকারীকে রশি সহ তোমাদের নিকট 
সোপর্দ করে দেয়া হবে । আহলে আরব এর দ্বারা কেসাসই বুঝে থাকে । আহনাফ 


১ চি পাতা তা টিলার 


ও শাফেঈগণ নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত ছারা দলীল পেশ করেন। যথা ঃ ৪ ০৯০১/০৪ও 


তে পা চি ৯িট০৮%৪ 2৮০ 8 তা তা টি ও 


৯১৫৮1 ৩৮: ০৪ কি এও ১01৮285054101৮5 
রাসূল (সা.) ইহুদীদের ওপর দিয়্যাতের ফয়সালা করেন কেননা তাদের 


মহল্লাতেই নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্য রেওয়ায়াতে আছে__ 
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রাসূল (সো.) ইহুদীর ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব করে দেন, কেননা তাদের 
এলাকায় লাশ পাওয়া যায়। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর আমল পূর্বে বর্ণনা 
করা হয়েছে । তিনিও কেসাস নিতেন না। ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের মজলিসে 
হযরত আবূ কেলাবা রেহ.) এ সম্পকীয়ি আলোচনায় বলেন- পঞ্চাশ ব্যক্তি যদি 
কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ করে কসম খায় (অথচ তারা দেখেনি) 
তাহলে কি রজম করা হবে? কারো বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে কসম খায় 
তাহলে হাত কাটাত যাবে? যদি তাই না হয় তাহলে কাসামার ক্ষেত্রে কেসাস 
ওয়াজিব হবে কেন? রাসূল (সা.) শুধুমাত্র তিন ক্ষেত্রে কতল (হত্যা) করার 
আদেশ দিয়েছেন । ভিসা পোরি রা কি 
2: 5। (9050 ব্যক্তি যাকে নিজের অপরাধের কারণে হত্যা করা 
হয়, বিবাহিত ব্যক্তিকে যেনার কারণে হত্যা করা হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের 
(সা.) সাথে বিদ্রোহের কারণে হত্যা করা হয়। 

ইমামগণের পেশকৃত দলীলের জওয়াব 

১। ভি 0০ 2৮৮০5 2.2-এর অর্থ দিয়্যাতের অধিকারী 
হওয়া । তাছাড়া পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) প্রথমে আনসারী 


সতত রতন রহডি৪১ডসসহজতর্রতিজিত৪ ১৪১ রত্ররততড৮৬৪৪৬৪ড৬বক৪ডওরডজতওচউডতত ৪৪৪৪৪৬৩৪৬৪৩ ৪৪৪এ ৪০ এরর চর ডজররজওকউর নত জ্ররজচররডজত৬ত তরি উউতরজজজএররি ৮৪৬৪৪ ১১৪৪৪৩৬৪৪$৪৩৪ করের ওর 


সাহাবাদেরকে দলীল পেশ করতে বলেন। কোন রাবী হয়ত একে ব্যাখ্যা করেছেন 
কসমের অর্থে । 


সুতরাং হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন 
দলীল পেশ করতে পার তাহলে আমি হত্যাকারীকে তোমাদের হাতে সোর্পদ 
করব । হাদীসে কাসামার হুকুম এসেছে দলীলের ভিত্তিতে কসমের ভিত্তিতে নয়। 
নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে আমর ইবনে শো'আইবের সনদে উল্লেখ করা 


ডি: দিপা ডে উল নিত নি তে ৮ ন্র্ণা পনির 
হয়েছে__ «০৮৮ রি 4৯১১] এ ৭৮৮ ১৮০৮৯০৩৪ ১ দুইজন সাক্ষী 
পাতা পা পারত পা পা পা 


পেশ কর হত্যাকারীকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা হবে। 

২। যদি মেনে নেয়া হয় যে, হুযূর (সা.) তাদের থেকে কসম তলব করেছেন 
তবু সেটা কাসামার “উসূল" হিসেবে নয় বরং তাদের উত্তেজনা নিরসনের জন্য 
তলব করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য হলো, কসম করে যদি তোমরা হত্যাকারীকে 
শনাক্ত করতে পার তাহলে তোমরা কেসাস পাবে । যেহেতু হত্যাকারী সম্পর্কে 
তোমাদের কোন ধারণা নেই এ কারণে কসমও করতে পারছ না। তাহলে 
তোমরাই বল কেসাস আসবে কি করে? এরূপ বক্তব্যের পর তাদের উত্তেজনা 
প্রশমিত হয় এবং মহল্লাবাসীর কসমের ওপর তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। 


৩। পূর্বেই বলা হয়েছে খায়বরের কাসামা সম্বলিত ঘটনাটির রেওয়ায়াত 
পরস্পর বিরোধ পূর্ণ ৷ সুতরাং এরূপ রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ না করাই 
উত্তম। বরং ওমরের (রা.) »$। (মতামত) এবং মুল উসুল অনুযায়ী আমল করা 
উচিত । আর »)| ও উসূল দিয়্যাতের পক্ষেই রায় দেয় কেসাসের পক্ষে নয়। 
কেননা ওমর রো.) কাসামার পর দিয়্যাতের ফয়সালা দিয়েছিলেন, কেসাসের 
ফয়সালা দেননি । 

এমনিভাবে উসূল অনুযায়ী কেসাস না আসার কথা । কেননা কেসাস 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো হত্যাকারীকে স্বচক্ষে হত্যাকান্ড সংঘটিত করতে 
দেখা__-এখানে যা অনুপস্থিত। 

তাছাড়া মহল্লাবাসী যখন কসম করে একথা বলল-আমরা তাকে হত্যা 
করিনি এবং হত্যাকারী কে তাও জানিনা এর পরও তাদের ওপর কেসাসের হুকুম 
দেয়া সুস্পষ্ট জুলুম ছাড়া আর কি হতে পারে? 

কাসামার হুকুম সংশ্রিষ্ট দ্বিতীয় কথা হলো-_আহনাফের মতে মহল্লাবাসী 
কসম করার পরেও তাদের ওপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে আর অন্যান্য ইমামদের 
মতে এক্ষেত্রে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে না। তারা বলেন কসম করা হয় মূলতঃ 


হর$%৮০৬জর+৪৪৪৪ ৮৪৭৮৮৪৮৪৪৬৭ ৪৪ডর৪র৪৪৪রড৪ রড রডরডটিডরকররতরাডডওরডরীরডওরকদডকডজককবডর ৪৪ ডর ররর তর8$র3৮%৪৮৮৬৮ক৫৪কর$র৪ রও ডর ওরাও ডিরতর কও ররতচকরররজরররব্ররওরডঞররঞজচবকজত। 


নিজের ওপর থেকে কোন যিম্মাদারী দূর করার জন্য । সুতরাং যদি দিয়্যাত 
ওয়াজিবই হয় তাহলে কসম করে লাভ কী? 


আমরা বলব--কসম করার ফায়দা হলো কেসাস এবং গ্রেফতারী থেকে 
রেহাই পাওয়া । দিয়্যাত থেকে বাচার জন্য কসম নেয়া হয় না। কাসামার বিধান 
রাখা হয়েছে মূলতঃ হত্যাকারীকে শনাক্ত করে তার থেকে কেসাস নেয়ার জন্য 
কিন্তু কসম করে যখন তারা হত্যাকান্ড অস্বীকার করল এতে করে তারা কেসাস 
থেকে বেচে গেল এবং দিয়্যাত অবশিষ্ট থাকল । 


মোদ্দাকথা হলো কাসামা সম্পকীয়ি বুনিয়াদী তিনটি মাসআলায় বরাবরের 
ন্যায় আহনাফের মাযহাবই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । 

ফায়েদা ঃ হুযূর (সা.) ইহুদীদেরকে দিয়্যাত দিতে বললেন এদিকে নিহত 
ব্যক্তির অভিভাবকরা তাদের কসমে পরিতৃপ্ত হচ্ছিল না, এ কারণে রাসূল (সা.) 
তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দিয়্যাত আদায় করে দেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী 
কোন কিছু ওয়াজিব হওয়ার কথা ছিলনা । তবে এরও সম্তাবনা রয়েছে যে, 
ইহুদীরাও অর্ধেক দিয়্যাত পরিশোধ করেছিল । কেননা কোন কোন রেওয়ায়াতে 
একথা উল্লেখ করা হয়েছে৷ 


কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে__ 2511 041 ০ €,210% সদকার উট 
দেয়ার অর্থ হলো, হুযূর (সা.) সদকার উট ক্রয় করে কিংবা করজ নিয়ে পরিশোধ 
করেছিলেন । পরবতীতে নিজের সম্পদ থেকে এটা আদায় করে দেন। অথবা বলা 
যায় তারা সদকা খাওয়ার উপযুক্ত ছিল কিংবা আত্তিক প্রশান্তির জন্য বিশেষ 
একটি অংশ তাদের প্রদান করেন । আর একে রূপক অর্থে সদকা বলা হয়েছে । 


এতগুলো ব্যাখ্যা এ জন্য করা হলো, কারণ সদকা পাওয়ার বিশেষ শ্রেণী 
নির্ধারিত রয়েছে, যাদের ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া যায় না। 


০৫ ১০০০৭ ০2 ০৬]। পিসিপি ০ 
অধ্যায় নিলি 


টে রি টির পার্পু ৪ তা 


9৯ চি পা ডি ঠা পারা পাটা পা ছি পাকা কান টিক ডিল £% পালা চে 


£। প০০) :55454এ লি 25775557525 


৪ টি রনির 34৫7 পড়িতে তি 
চল 


নটি কি টি লালা চি সেল তত 


৮৯১-এ৪ 2০০৭। ০১০ 6 উনি | ১-/-৯-5 , 40159 চি] 


পালাল পাঙ্রেততা 


(157024252৮4) ৮৮ 59 1১১০১ 9-- ৮০ 17০১1 


4০6০৯ ০০ ০৮55৮021521 লতি « ১1৭ 


নিস লা ৬০ ডি + £ টি টে পারি শালী ইতি পাটি উপাতো ৯ টে তা কা লা পিতা 
- 1১১ সপ ৯ ৪১ ৮৫5০০০০৫৮০1 ০১৮5 শি্ব9 19 ৮422521 ৫425১ 

হযরত আনাস রা.) থেকে বর্ণিত__উরায়না গোত্রের কয়েক জন লোক হুযূর 
(সা.) এর দরবারে (ষদীনায়) আগমন করে । কিন্তু মদীনার আবহাওয়া অনুকূল 
না হওয়া রাসূল (সা.) তাদেরকে মদীনার বাইরে গিয়ে সদকার উটের দুধ ও 
পেশাব পান করার পরামর্শ দেন। পরামর্শ মতে তারা এরূপ করে সুস্থ হয়ে উঠে 
এবং রাখালের ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে উট নিয়ে পালিয়ে যায় । 

হুযুরের (সা.) কাছে ঘটনার সংবাদ পৌছলে তিনি তাদেরকে ধরার জন্য 
লোক প্রেরণ করেন। তাদেরকে েফতার করে আনা হয়। অতঃপর তাদের 
হাত-পা কেটে দেয়া হয়, চোখ উপড়ে ফেলা হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত উত্তপ্ত 
বালুকাময় স্থানে ফেলে রাখা হ্য়। 


সংশ্রিষ্ট কয়েকটি আলোচনা ব্যোখ্যা) 

১। 2:25 ০ ৮০৩ ০1-এর ব্যাখ্যা £ ₹:৪৮০ শব্দটি পেশ বিশিষ্ট । এটি 
কুজা'আ (2০৮55) ও বুজায়লা (21 ৮+) কবীলার একটি শাখাগোত্র । তবে 
হাদীসে দ্বিতীয় কবীলার শাখার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়াতে ১৮ 
05৮ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তায়মুর রাবাব কবীলার অন্তর্ভুক্ত । অন্য 
রেওয়ায়াতে আবার সন্দেহের (5) সাথে 4৮5 51 এ ৩৮ বলা হয়েছে। 
কিছু রেওয়ায়াতে 5০ ১৮ ৮৪7 2৮১৮১ বলা হয়েছে । কতক রেওয়ায়াতে ১ 
2:৮১ 05 বলা হয়েছে। অবশ্য এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত। তাবারী 
ও আবূ আওয়ানার রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে »-৮০ গোত্রের চারজন এবং ০-%-০ 
গোত্রের তিন জন লোক এসেছিল । সবগুলো রেওয়ায়াতের সঠিক সমাধান হলো 


মোট আট জন লোক আগমন করেছিল । চারজন উরায়নার তিনজন উকলের 
এবং একজন অন্য কোন কবীলার । 


৩৯৪ ইযাহুল মুসলিম 


হন ক্যঞজজনানন 


২। (৮৯$১৯৮%০৮-এর ব্যাখ্যা £ বলা হয়ে থাকে ১44 ০৯৯1-এর অর্থ 
কোন শহরে বসবাসে ক্ষতিসাধন হওয়ায় সেখানে অবস্থান করতে না চাওয়া । 
অন্য রেওয়ায়াতে আছে ।+.৮৯--.। অর্থ আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া । 

কথিত আছে-_এসব লোক অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ও ক্ষুর্থপপাসায় কাতর হয়ে 
অসুস্থ অবস্থায় মদীনায় আগমন করে । মদীনায় আসার পর তারা সুস্থ হয়ে উঠে 
কিন্তু পেট ফুলে যায়। এ কারণে তারা মদীনায় অবস্থান করতে অপছন্দ করে । 
আরবীতে একে ১ এবং বাংলায় কুষ্ঠ রোগ বলে। রাসূলের (সা.) কাছে এই 
ঘটনা শোনালে তিনি তাদেরকে উটের চারণ ভূমিতে চলে যাওয়ার আদেশ দেন 
এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করার অনুমতি প্রদান করেন। 

৩। 9--411 421 এ1-এর ব্যাখ্যা £ এখানে বলা হয়েছে সদকার উট 
(24-4-)1 ৭41) অন্য রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে রাসূলের (সা.) উট ,)৯_...১ 041) 
(4111 উভয় রেওয়ায়াতের ছন্দ নিরসন করা হয় এভাবে যে, সদকার উটের 
সাথে রাসূলের (সা.) নিজস্ব উটও ছিল এজন্য এরূপ বলা হয়েছে। অথবা এও 
হতে পারে যে, যেহেতু হুযুর (সা.) সদকার উটের মুতাওয়াল্লী ছিলেন এজন্য তার 
সাথে সংশ্লিষ্ট (০--..১) করে "1.১ «১1৮ 411 ৬০ 471 )৯-.১ 041 বলা 
হয়েছে। 

8 । ৮৫)1৯1১ 6১৮৮)1 ১৮ 1১:৮-7১-এর ব্যাখ্যা ঃ রাসূল (সা.) তাদেরকে 
উটের দুধ এবং পেশাব পান করতে বলেন। আলোচ্য হাদীস অংশে দু'টি 
মাসআলা আলোচনা করা হয়। যথা 3 ১। *+০-/:04+১ (4 )৯+ 21. (তথা 
হালাল প্রাণীর পেশাব পান করার হুকুম) ২। 71,৮40 315511 21-:5 তেথা 
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা) 


হালাল প্রাণীর পেশাবের হুকুম 
হালাল প্রাণীর পেশাব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। 


১। ইমাম মালেক, আহমদ এবং মুহাম্মাদের মতে হালাল প্রাণীর পেশাব 
ং গোবর পাক। এটা ইমাম শা'বী, আতা, ন'খয়ী, যুহরী, ইবনে সিরীন, আবু 
দাউদ, ইবনে উলাইয়্যার মাযহাবও। 


২১৩৪১৪৭৪৮৯৯৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪ ৯৮৪৪৪৪৪৭ উ৯ চক ৪৪৪৪ +কিক ঈকড৪ ৪৭ কচ ৪৯ জর কদর তত হ৬ ৪৪5৪৪ ৪৪৫ ০৪৪৪ ৪৪৯ ৪৪৪৪৪ ৪৪০৭৪ ১ত১৪৪৩র ৪৪ ৪৪িএর তিতির হত তিতজতত তত হত ততিত তত ততত ৪৮৫৬১ ত৯ 


২। ইমাম আবু ইউসুফ আবু হানীফা এবং শাফেঈ, ইমাম আবূ সাউর এবং 
ওলামায়ে কিরামের বৃহৎ এক জামাআতের মতে নাপাক। প্রথম মাযহাব 
ওয়ালারা বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন-_যাতে পেশাব পান করার কথা 
বলা হয়েছে। তাছাড়া অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ৮৪ 1৯ 
5211 ০:1০ তোমরা ছাগল রাখার স্থানে নামায আদায় করো। যদি এর 
পেশাব পাক না হতো তাহলে রাসূল (সা.) এখানে নামায পড়ার অনুমতি দিতেন 
না। 

ইমাম আবু হানীফা ও শাফেঈর দলীল £ 

22595809৮05 £06 ১0১৮ ৮০ ৮০ (১) 
পেশাব থেকে বেঁচে থাক, কেননা এর কারণে কবরে ব্যাপক আকারে শাস্তি 
হয়ে থাকে। 

২। এমনিভাবে ইবনে আব্বাস ও আবু উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে__ 
৮২৪0] ৪ ০ শ্য শাহ কীদিউহ তে ৪ 4০৮০ ৭৮01 1৯551 পেশাব থেকে 
সংযত থেকো, কেননা কবরে বান্দার প্রথম হিসাব হবে পেশাব নিয়ে । 

যদি পেশাব পাকই হতো তাহলে এ থেকে বেঁচে থাকার এবং কবরে হিসেব 
নেয়ার কোন প্রশ্ই আসত না। দ্বিতীয় মাযহাবের ইমামগণ হাদীসে উল্লেখিত 
0৯।-এর ১ ০৪1 -কে ১.৯ বা 91,_।-এর অর্থে প্রয়োগ করেন! যাতে 
সব ধরনের পেশাব শামিল হয়ে যায় । আর প্রথম মাযহাবের অনুসারীগণ একে 
(৯১৮৮ ০৮7এর অর্থে প্রয়োগ করেন এবং অর্থ করেন-শুধুমাত্র মানুষের 
পেশাব থেকে বাচতে বলা হয়েছে। 


2 পাতা ৬৬ চিঠি টিলা চাটি 


৩। হযরত ওমর (রা.) এর হাদীস ০01--678416 


চা 29 20১৮] ১7 ১০০55 রাসূল (সো.) মুক্ত-স্বাধীন প্রাণীর গোশত ও 


রা 


দুধপান করতে নিষেধ করেছেন । 21১.» বলা হয় এ প্রাণীকে যে (মুক্ত থেকে) 


গোবর-ময়লা ভক্ষণ করে । আর নিষেধ করার কারণ একটিই তথা গোবর 
নাপাক হওয়া যা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে দুধ ও গোশতকে নাপাক করে 


দিয়েছে । সুতরাং গোবরের যে হুকুম পেশাবেরও একই হুকুম । 


চকচক এজন ররর ৪৮ ওকর তর র৬এ০রএ ও রজনীর রাডকীড় গড়া জর রডরক রাজত্ব ারিডকজররররররারাঠজানীতএ উর টক চরব করত ডকরকরতররররবারর হও ৬৬৭ 


৪ । হারাম প্রাণী (২:৮৮) 35১5 ১৮০) এর গোবর নাপাক হওয়ার 
কারণ-খাদ্যের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে অন্য রূপ ধারণ করা । আর এই কারণ 
হালাল প্রাণীর মধ্যেও হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলোর পেশাব ও গোবর নাপাক 
হওয়া উচিত। এ কারণেই ইবনে মাসউদ (রা.) গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন না 
এবং বলতেন এটা নাপাক (০) এ| -৯১৮$)1)। 

৫। নযরে তৃহাভী $ ইমাম তৃহাভী (রহ.) বলেন-মানুষের গোশত পাক 
অথচ পেশাব নাপাক | এতে বুঝা যায় মানুষের পেশাব রক্তের তাবে" । সুতরাং 
রক্ত যেহেতু নাপাক এজন্য পেশাবও নাপাক । অতএব কেয়াসের দাবি হলো, 
হালাল প্রাণীর পেশাবও তার রক্তের তাবে" হওয়া । সুতরাং সেগুলোর রক্ত যেহেতু 
নাপাক এজন্য এর পেশাবও নাপাক হবে। 


ইমামগণের বর্ণিত দলীলের জওয়াব 

ইমামগণ উরায়নার ঘটনা পেশ করে যে দলীল প্রদান করেছেন এর জওয়াব 
হলো, ১। হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। মানসুখ হওয়ার দলীল হলো, এই হাদীস 
সংশ্লিষ্ট অনেক হুকুমকে ইমাম মালেক ও হাম্বলীগণও মানসুখ মানেন। যেমন, 
এই হাদীসে মুছলার (লাশ বিকৃত করা) কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথচ সবার 
মতে এই হুকুম মানসৃখ হয়ে গেছে। 

২। চিকিৎসার স্বার্থে রাসূল (সা.) ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। এর 
অর্থ এই নয় যে, এটা পাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন__ 50 
৮৫৮ 2:১4) 2৮৮৩ ৮4০৮1) ০-:১। এ।৯| “উটের পেশাব ও দুধ তাদের 
পেটের পীড়ার জন্য ওঁষধের কাজ করেছিল” অনেক চিকিৎসকও একথা বলেছেন 
যে, উটের পেশাব পেটের পীড়ার জন্য উপকারী । সুতরাং ওঁষধের কাজ দেয়া 
মানেই এটা পাক হওয়া বুঝায় না। 


৩। মূলতঃ রাসূল (সা.) তাদেরকে দুধ পান করার আদেশ দিয়েছিল পেশাব 
পান করতে বলেন শি কিন্তু তারা পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী দুধের সাথে পেশাবও 
পান করে। অনেক রেওয়ায়াতে শুধু দুধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন, 
-451-7)1 ০৮ 1১:১:5। এই রেওয়ায়াতে |।৯1-এর কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু 
কোন রাবী ধারণার বশবর্তা হয়ে ১৮)।-এর সাথে ||১,-কেও উল্লেখ করেছেন। 

অথবা একথা বলা যেতে পারে এখানে ১০ ০: (অলংকার শাস্ত্রের 
এক বিশেষ নিয়ম) অনুযায়ী )1১। শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মূল বাক্য 


১২২১০১২২০৪১৩৪ ৪৪২৪৯৭৮৪৪৪৪ ৪৪ ৪৩৬৪৪ ৩৪কড জন উরকিডক$৪55৪৪৪৪৪ ২৪৪০৪ ৪৯২৮৪৪৪৬রর ৪৪৪৬৫৪৪৪৪৬৮ ডদকনএিওতইরতচন টির কলস হজ তত হত তিড সতত ততিততততকত ত০৩৩৯ত ততলিতশ 


হবে এরূপ 1401১ ১০১৪ এ 1১৮4৮৮)। ০1৯৮১ আরবীতে এবূপ 
ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে । বলা হয়ে থাকে-_ 


1502৩ হি রা ৬ রত রি 12): 20 05 1 
উবিিজিলাজাগিবাি রি ও সুতরাং যে রেওয়ায়াতে 
এতগুলো বিষয়ের সম্ভবনা রয়েছে সে রেওয়ায়াত কোনভাবে দলীল হতে পারে 


না। 
হারাম বস্তু ধারা চিকিৎসা করা 

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়ি আছে কিনা এ সম্পর্কে কিছুটা 
তাফসীল রয়েছে । যদি প্রাণ নাশের প্রবল সম্ভাবনা থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে 
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয। কিন্তু প্রাণ নাশের আশংকা না 
থাকলে শুধুমাত্র সুস্থতা লাভের জন্য হারাম বস্তু ব্যবহার করা যাবে কিনা এ 
সম্পর্কে মত বিরোধ রয়েছে। 
এ দীন নি রস রন রাস হরির 

সখ | 

২। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফেঈর মতে এক্ষেত্রে 
"।৮০-] ৬5 তথা হারাম বস্তু ব্যবহার করা নাজায়িয। ইমাম শামসুল 
আয়িম্মা তার অমর গ্রন্থ মাবসৃতের অযু ও গোসল অধ্যায়ে লিখেছেন ইমাম আনু 
হানীফার মাযহাব অনুযায়ী এ পেশাব কোনভাবে পান করা যাবে না। 

_ মাবসৃত খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪ 
৩। ইমাম বাইহাকীর মতে নেশাজাত বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা নাজায়িয 


অন্যান্য হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়িয। 
৪ | ইমাম আবু ইউসুফের (রহ.) মতে অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি এই রায় দেয় বে 


হারাম বস্তু ছাড়া আপাতত কোন চিকিৎসা নেই তাহলে জায়িষ অন্যথায় 
নাজায়িয । যারা জায়িয বলেন (ইমাম মালেক) তারা 2০১০ :-৮৮কে দল।ল 
হিসেবে পেশ করেন । আর যারা নাজায়িয বলেন (আবু হানীফা ও শাফেঈ) তারা 
নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যথা £ 

17) ০15 এ শা পক 401৭৮-07 03 « ১1511 6/5 


লারা লা পে কটি লালা তা তালি পা লালা লা পা 


(১91১1) - ০1০০০ 17944 ১5 19518 ₹ 15১ ₹ 515 923 0০55 15019 - 19117 


২৪8 র$5রভওকরিব ৯৭৮৬৪ ডক রর কর $জক৪8885$768 ৮৮5 জুরজরত৬ন ৬৪ বকর ৬5888 15878883848 র্রকরাি 8888 8$়নয্রীতাতত তত র৪৪র৬বর তক ত্র রর ররর - 


“আল্লাহ তা'আলা রোগ এবং চিকিৎসা উভয়টি দিয়েছেন । সুতরাং তোমরা 
চিকিৎসা গ্রহণ করো তবে হারাম বস্তু দিয়ে নয় । 


9৮0 ৪ তি ৮ নর ডর ৯5 ন্‌ & নি নিত ৯০ 
(62014555188 ১০৮1 এ৮৮6-০৮143 
প্র রা রা ্ রত 


চি. পা পাপা পার্ল ৪ 8 লা লন নিলে পাড়ে ত 8 লারা ঠেস 


শি ৯ 5০ তে পার্ট 


পা চির টির পানি নি পালে 
১১১১1 ৫২ ৩৮ ০ চি 


“কোন এক ডাক্তার হুযূর (সো.) এর কাছে ব্যাঙ দিয়ে ওষধ বানানোর 
অনুমতি চাইলে তিনি বারণ করেন (ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন)। 


০ 9 চা ৮ পে রাতে নি রা ৯ রা পা লার্তা এপ ঠে 8 পানি তে 
০৮ 4541 ০৮৮9 ভার্ছীদ 2০১৪ শি শী ০5) 2৮27৯ ভে ০৪ 6) 
রণ পা 
৫ পাতি স্ব 


59১11-৩25%1 81156 505 2) 
“রাসূল (সা.) নাপাক ওঁষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন” 


চে পারা পা পটে টিলা ৯ পা পা 8০৯৫ 5:৬৬ নিলা নিত 
4110৩ ৩:০৩ শি শা ৮০১ ১টি ০ 401 এছ ৩5 (ঠ) 
৬১৩১৮ ০০৮৮৪ ৮ তই 21 ১৯ই) এ টি 


তা 


আন্মাহ্‌ তাআলা নাপাক এবং হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের আরোগ্য 
রাখেননি । 
তা তিতা টে উর 


201 ০০40010৮500 7৮৬ 580 তি ০2০ 0) 
- ৮৮০0 লছউদত 26 ১০১৫ থকা) ৮45 

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদের মাধ্যমে আরোগ্য তলব করে তাকে আরোগ্য 
দিও না।” 

যারা জায়িযের পক্ষে তারা এসব হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন__এসব হাদীস 
স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন ভিন্ন ভিন্ন উষধ থাকে) প্রযোজ্য । পক্ষান্তরে ভিন্ন কোন 
ওষধ না থাকলে হারাম বস্তু ব্যবহার করা নাজায়িয নয়। আল্লামা বদরুদ্দীন 
ইউসুফ কান্ধালভী প্রমুখ ওলামা এই ব্যাখ্যা (জওয়াব) পছন্দ করেছেন । আল্লামা 
ইবনে হাযম (রহ.) খলেন-_হারাম বস্তুতে কোন চিকিৎসা নেই। হ্যা, যদি আমরা 
অপারগ হয়ে যাই তখন এটা আমাদের জন্য জায়িয হয়ে যায় । 


৫। ৮৯৯/-৪৯১৮০০)। ৮১৪1 ৯0৩ এর ব্যাখ্যা 
৮০) শব্দটির |) কালিমা কাসরা যুক্ত । এটি +০1)-এর বহুবচন । অর্থ 
রাখাল । তারা শুধুমাত্র হুযুর (সা.) এর গোলাম হয়াসার (রা)-কে হত্যা করে 
ছিল। রাবী +:০৯): ০215১ করতে গিয়ে বহুবচনের সীগা উল্লেখ করেছেন। 
৬। (৯০১1 ৮৪ -*$-এর ব্যাব্যা 


হুযুর (সা.) তাদের পাকড়াও করতে কুর্যু ইবনে জাবের ফেহরী (রা-)-কে 
বিশ জন সাথী দিয়ে প্রেরণ করেন। এই সারিয়্যাকে সারিয়্যায়ে কুর্য্‌ু ইবনে 
জাবের ফেহরী বলা হয় । তারা সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন 1, 

এটি ৬ষ্ঠ হিজরী শাওয়াল মাসের ঘটনী বর্টা অবশ্য আল্লামা ওয়াকেদী, 
ইবনে সা'দ এবং ইবনে হিব্বানের অভিমত । ইমাম বুখারীর মতে এটি 


৭। (4:৮1 ৯৮১ ৮৫৯)1১ ৮৫221 £৮8১-এর ব্যাব্যা 

তাদের হাত-পা কাটা হয় বিদ্রোহের কারণে । আর চোখ উপড়ে ফেলা হয় 
কেসাস স্বরূপ । কেননা তারাও রাখালের চোখ উপড়ে ফেলেছিল । জমহুরের মতে 
কেসাসের ক্ষেত্রে ০4৮ (সাদৃশ্য) জরুরী । যেব্ূপভাবে হত্যা করা হবে 
সেভাবেই কেসাস আদায় করা হবে । তারা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন 
কিন্তু আহনাফের মতে কেসাস শুধুমাত্র তলোয়ার দিয়েই হতে পারে অন্য কোন 
কিছু দিয়ে নয় । ইবনে মাজার এক রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে___ 1 ১৯০ 
৪.) তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন পন্থায় কেসাস নেই । হাদীসের জওয়াব 
হলো; এসব লোকের অপরাধ অত্যন্ত মারাত্মক ছিল । রাজনৈতিক বিবেচনায় 
রাসূল (সা.) তাদেরকে এরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন । সুতরাং রাসূলের 
(সা.) এই কাজটি 5:11 ১৮ ০৫7-এর হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। 
এতদ সংশিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। এ পর্যায়ে আমরা 
ডাকাতি ও মুরতাদের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করব। 








71 ০০ তথা ারারিরত সঙ্জ্ঞা 
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(৮৫1 ০9 ৮) 

221 অর্থ 5০1 ৮5 অর্থাৎ জবরদস্তিমূলক মাল-সম্পদ ছিনিয়ে 
নেয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা । এটা এক বা 
একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে পারে । তবে শর্ত হলো প্রতিবন্ধকতার শক্তি 
থাকা । __তাকমিলা ফতহুল মুলহিম 

উল্লেখ্য যে, ডাকাতির শাস্তি কার্যকর হওয়ার জন্য মাল ছিনতাইয়ের নিয়ত 
থাকা শর্ত নয়। সুতরাং উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে অপহরণ করাও ডাকাতির 
অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং ডাকাতির যা শাস্তি এদের বেলায়ও সেই শাস্তি প্রযোজ্য 
হবে। 

ডাকাতির শাস্তি $ সূরা মায়িদায় ডাকাতির চারটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। আয়াত-_- 


পাজি পা চে তান ঠ লালা তা শত পালিত পাটের নি, পি রি 


লিঠি টিটি প্পা্তী 8১8১ 270৮ ঠা চি সিডি কে 5 
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যারা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সাথে বিদ্বোহ করে এবং জমিনে 

ফেতনা-ফাসাদের চেষ্টা করে তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা শূলিতে চড়ানো 
হবে অথবা বিপরীত দিক হতে হাত-পা কাটা হবে নতুবা দেশান্তর করা হবে। 

--সৃূরা মায়িদা 

প্রথম তিনটি শান্তির বেলায় আধিক্যতা বুঝাতে ,) «£7 ১৮-এর সীগা 

নির্বাচন করা হয়েছে, যা ক্রিয়ার (-৪) কঠোরতা ও আধিক্যতা বুঝায়। 


এমনিভাবে বহুবচনের সীগা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে 
সরাসরি অপরাধ কর্মে অংশ নিয়েছে শাস্তি শুধু তারই হবে না বরং এতে 


তত তত তত ততত৫তত ততই দতিনিসসকত্ডডউত৮১কনিজকন নিউ ৬৯৪৬জ৯০সউকচররিউরতিডিত তত তডজ্ডতকতরতর৬১ পড়ত রর কতনকিদতহজউ রড রত ততিরর জউরররক৮ত৪ড৪ডতরকড6 ৭৫৪৪৪১১৪৪১৪ র০১০ ৪০৭ 


সহযোগিতা-উদ্বুদ্ধকারী পুরো জামাতকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমনিভাবে 
হত্যা কিংবা শুলিতে চড়ানোর শাস্তি কেসাস স্বরূপ নয় যে, নিহত ব্যক্তির 
অভিভাবক ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবে । এটা সরাসরি আল্লাহর হক হওয়ায় 
তারা ক্ষমা করলেও ক্ষমা হবে না। 

ডাকাতির এই চারটি শাস্তি ১ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে । শব্দটি 
কয়েকটি বিষয়ের কোন একটিকে বরণ করে নেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় । তাছাড়া 
বিবন্টন (৮২-) ও তাকমীলের অর্থেও ব্যবহৃত হয় । এ কারণে একদল ফকীহ 
এই মত পেশ করেছেন যে, রাষ্ট্রনায়ক অপরাধের ধরন দেখে এই চার শাস্তির যে 
কোন একটি কার্যকর করতে পারে । এটি ইমাম মালেক, সাঈদ ও আতা প্রমুখের 
অভিমত | 


ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ ও আহমদের মতে এখানে 5 শব্দটি তাফসীল 
ও তাকসীম (বিবন্টনের) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক অপরাধে 
আলাদা আলাদা শাস্তি হবে। যুক্তির দাবিও এটি । কেননা অপরাধের ধরন যেহেতু 
ভিন্ন হয় এজন্য শাস্তির ধরনও ভিন্ন হওয়া উচিত। 

সুতরাং আবূ হানীফার মতে ডাকাতির ধরন চারটি | যথা £ ১। শুধু মাল 
কেড়ে নিয়েছে, অন্য কিছু করেনি । এক্ষেত্রে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কাটতে 
হবে। 

২। শুধু হত্যা করেছে। এক্ষেত্রে তাকেও হত্যা করা হবে। আর এটা হদ 
(শরীয়তের দণ্ড) হিসেবে, কেসাস হিসেবে নয়। এজন্য নিহত ব্যক্তির 
অভিভাবকরা ইচ্ছা করলেও ক্ষমা করতে পারবে না। 

৩। হত্যার সাথে সাথে মালও ছিনিয়ে নিলে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে । 
তিনি ইচ্ছা করলে হাত-পা কাটার পর কতল করবেন কিংবা জীবিতবস্থায় 
শুলিতে উঠাবেন অথবা শুধু হত্যা করবেন অথবা শুধু শূলিতে চড়াবেন নতুবা 
হত্যা ও শূলি উভয়টি করবেন কিংবা হাত-পা কাটার পর হত্যা ও শূলি সবটি 
করবেন। 

ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মাদ এবং আহমদের মতে হাত-পা কাটা যাবে না 
শুধুমাত্র হত্যা ও শূলিতে দেয়া যাবে। 

৪ শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন করলে (হত্যা ও মাল না নিলে) তাকে দেশাত্তর 
করতে হবে। 


ইযাহুল মুসলিম-__২৬ 


স+৪$8৮৪$৬৯$৪২৪৪$৪$৪৪র৪৪৬৪৫জজ ৪ জজ কবর ৪করর ৮৪788558555 8রড রত জ্রকদ্রর880888358585%8888585কররানন্রক উজ ডিজঞজজাকয়ারাজ জজ ঞডকযককাকজরররডরডরউওরা একজে র করব কও 


জমহুর আলিমগণ উল্লেখিত শাস্তির এই ধরন ও বিভক্তিকরণ হযরত ইবনে 
আব্বাসের (রা.) রেওয়ায়াত থেকে গ্রহণ করেছেন । তার রেওয়ায়াতে হুবহু তাই 
তাফসীল উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া শাস্তির রকমফের হওয়া যুক্তিরও দাবি 
বটে । তবে দেশান্তর-এর ব্যাখ্যায় মতবিরোধ রয়ে গেছে । ইমাম শাফেঈ রেহ.) 
কোথাও স্থায়ী হতে না দেয়া । হাসান বসরী রেহ.) বলেন, ইসলামী ভূখণ্ড থেকে 
বিতাড়িত করা । 

আহনাফের মতে দেশান্তরের অর্থ জেলখানায় আবদ্ধ করা যে যাবত না 
তওবা করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে। 

অন্যান্য ইমামগণ দেশান্তরের যে পন্থা বর্ণনা করেছেন তা সামগ্রিক 
কল্যাণের পরিপন্থী । কেননা অন্য শহরে তাড়িয়ে দিলে আরো বেশি করে অপকর্ম 
করবে আর ইসলামী ভূখণ্ড থেকে বিতাড়ন করলে কাফির-মুরতাদ হওয়ার 
সন্তাবনা রয়েছে। এটা তার এবং পুরো মুসলিম জাতির জন্য ক্ষতিকর । 


মুরতাদের সংজ্ঞা এবং হুকুম 
হজ্ঞা ৪ ১) মুরতাদ হওয়ার) অর্থ ফিরে যাওয়া, পশ্চাদ্ধধাবন করা। 
কিন্তু কুরআন, হাদীস ও প্রচলিত 'রেওয়াজ (3৮) অনুযায়ী ইসলাম থেকে ফিরে 
যাওয়াকে মুরতাদ বলা হয়। সুতরাং মুরতাদের অর্থ দাঁড়াচ্ছে 8 কোন মুমিন 
কর্তৃক এমন কথা বা কাজ প্রকাশ পাওয়া যার দ্বারা আল্লাহর জাত (সত্ত্বা) ও 
সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকার বুঝায় কিংবা কোন নবী-রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা হয় অথবা দ্বীনের কোন বিষয়কে বিদ্রুপ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে 
লোকটি যদি বালেগ, সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী (০৮০) হয় তাহলে তাকে মুরতাদ 
বলে ঘোষণা দিতে হবে এবং এর নির্ধারিত হুকুম তার উপর প্রয়োগ করা হবে। 
কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়ঙ্ক, পাগল ও নির্বোধ কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। 
রদ্দুল মুহতারে উল্লেখ করা হয়েছে-যে ব্যক্তি রাসূল (স.)-কে গালি দিবে বা 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে অথবা দোষারোপ করবে কিংবা ক্রটিযুক্ত মনে করবে সে 
কাফির হয়ে যাবে এবং তার স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । মহিলার হুকুমও এক্প। 
তবে আবূ হানীফার মতে মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। 
_ ররচ্দুল মুহতার খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩৪ 


চ 
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মুরতাদের হুকুম 
মুরতাদের হুকুম হলো তাকে হত্যা করা । চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত 
যে, যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় তাকে -হত্যা করা ওয়াজিব এবং তার রক্ত 
মূল্যহীন হয়ে যায়। মুরতাদকে হত্যা ক্রার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। যথা £ ্‌ 
০97 5? চে ৮ তি পি পালি ত% ৯টি পা 


১৯/-৪৩৪ 452305০৫৮৮৫ ৮০৪১ ০] ৮০ * 
গর রভিরীনইলামকেভারাররলোতিকেরতািরো?ও 


2 পা রাডেলাত রর ৮৬ ঠা চলা পাঠে ডি লা 
১2715771547 তিল, ৮০৮ ১73৮৮ ০৪] 


চির 2৫ পড়ে তে 


ল ১ 9৩ 42১ ০১4 


আবু হুরাইরা (রা.) ইসমা (রা.) প্রমুখ সাহাবা থেকে এ ধরনের রেওয়ায়াত 
বর্ণিত হয়েছে। 
চি পাতাটি 8০৯ পাসিলানি পাজি কতা 


মুয়াত্ার এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ - 57০ 12৮0 ১ ০৮৮৪ ০ 


৮৪১ চে তা ডের ঠে ১ ঠ৬ টার ৮১০৪ পা 


গাঁ 20 0৮75 99২57001 ৮৮০ ১৮২৭৪ ৯240015৮50০ 


22288 2১ পাতে চে ৬ 


রর নর 


চি চে লা ০ রি 


পারা পি পাঠে তিতা 
চিক যি 2০৮৪৮] ০১০৮০)? বি 5001 


ভিন সিউল রন রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 
মুসলমান যে কালিমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয় তাকে তিন কারণের কৌন এক 
কারণ ছাড়া হত্যা করা জায়িয নেই। যথা £ (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) 
অন্যায়ভাবে হত্যাকারী এবং (৩) দ্বীন পরিত্যাগকারী মমুরতাদ)। 


পি ৫ ঠা রা টিটি লিলা ৪5 লিরাতে পা টে নি 
১-৮০১:০০১০৮০ ১৫১৮৮৫৯১৫৮১ হিপ ৮৮56) 


পলি চিতা গেল তঠি চে পানি পারত পাতি পারা লা নিলা 


29551 ডিজি টি ০0700145099 2 


৮৮৩ লা লা & রা পাঠে 


চি ১1১৩৫ ৭ 2৩ 167-2-0521 


০ 
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5) পারি পা 2 তো প লি রা তির তা ৪ 2? পে পে ৪৩ 
2 2 
গে 


পাঠ চি তা চে চিল পাঠে 8িঠে ঠে টি পদ পালা লা ০ তর 


৯05555012 ১9- ০১ ৭ ডি ৮৮ ও 47 ১9 
7251 ২1142 তি এ এা9 
১১১৯+| ৩ ৮৪০৮০ 


আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, হযরত ওসমান (রা.) কে যে সময় অবরোধ করে 
রাখা হয় সে সময় একদিন তিনি মাথা উচু করে বিদ্রোহীদের প্রতি সম্বোধন করে 
বলেন, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জানো না যে রাসুল (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, তিন কারণ ছাড়া মুসলমানকে হত্যা করা জায়িয নেই? কারণ 
তিনটি হলো, বিবাহিত হয়ে ব্যভিচার করা, ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী করা 
এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। আল্লাহর কসম! আমি জাহেলী যুগেও 
ব্যভিচার করিনি, ইসলাম গ্রহণ করেও নয় । আমি মুরতাদ হয়ে যাইনি এবং 
কাউকে হত্যাও করিনি -_তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ 


পাঠে ঠা ওঠে এ 


21254 ১০ 4০5 401 ০১ 227০৪ (2) 


ভিত রা তি তা পারি তা টিপালাঙিলা তে 


১১১১], 225১০ ৮6 4০৮০ পা ০০০) 92 ঠি।; 4৮৯ শি লি 


“যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয় তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।” 
পা টি লিলা ডে ৬৬ ? পা পা তা পারা 2 2 পা 
2620: পেলহতে। ০৪ “শি ৮ 6) 
পা পালাল নি 


১৮49 ৮48 শে। (৫5551: 0 ৮৮০০৪ ০৩১৫, (4৪১৯৩ 


চি চিতা 


০1701 ৮02 ৮275 ১, 9005: ১7242854071 পতিশা 2৮ 


চি লে কি ভিআর 8 পাতা ঠ ৪ ক ঠেলা কিতা 5 চি চি টিলার পাতা 


4:2১ 0৮৮০5 4705 2001 তকি ৮2০ ৮৮০%৮৪) তর্ক 289 
52521775555 55015-596575155755555751555 

ইকরামা (রো.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.)-এর কাছে কয়েকজন 
যিন্দীককে গ্রেফতার করে আনা হলে তিনি সবাইকে পুড়িয়ে মারেন। ইবনে 
আব্বাসের কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন, “আমি হলে পুড়িয়ে মারতাম 


না। কেননা রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দিয়ে কাউকে 
শাস্তি দিও না।” 

বরং আমি তাদের হত্যা করতাম। কেননা রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে 
ব্যক্তি দ্বীন (ইসলাম) পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা করো ।” 


মুরতাদের তওবা গ্রহণ করা 
১। ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে মুরতাদকে কিছুটা অবকাশ দেয়া 
উচিত যাতে এ সময়ে পুনরায় তার কাছে ইসলাম পেশ করা যায়। কাজী ইচ্ছা 
করলে তিন দিন জেলখানায় আবদ্ধ রাখবে । এ সময় সে ইসলাম কবুল করলে 
ভালো অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে। এই অবকাশ দেয়াটা মুস্তাহাব, 
ওয়াজিব নয়। কেননা তার কাছে তো ইসলামের দাওয়াত আগেই পৌছেছে । 
আর যার কাছে আগে থেকেই দাওয়াত পৌছেছে তাকে নতুন করে দাওয়াত দেয়া 
ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব । কুরআনের আয়াত ১৫, 1 1৯150 এবং হাদীস 
১৯175 ১১০১৬ ১-এ অবকাশ দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া মুরতাদ 
হলো হরবী কাফিরের মত যাকে অবকাশ দেয়া জরুরী নয় । আর সে যিম্মিত নয় 
কেননা তার থেকে জিযিয়া (কর) আদায় করা হয় না। সুতরাং অবকাশ না 
দিয়েই তাকে হত্যা করা যাবে । 
__আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৪ 
২। ইমাম শাফেঈর (রহ.) মতে তিনদিন পর্যস্ত অবকাশ দেয়া ওয়াজিব । 
তিনি বলেন, মুসলমান কোন সন্দেহের কারণেই মুরতাদ হয়ে থাকে । সুতরাং 
এতটুকু সময় দেয়া উচিত যাতে করে সে সন্দেহ দূর করতে পারে । আর এই 
সময়ের পরিমাণ তিনদিন । তিনদিন সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। মুসা (আ.) 
০০ 


তিতা শিব পানি রাতঠাপাপা 


টিিরান বেন লিডজরও্লাগা জব জি 
মহিলা মুরতাদের হুকুম 
১। ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও মালেকের মতে মহিলা মুরতাদকেও পুরুষের 
মত হত্যা করা হবে । কেননা উভয়ের অপরাধ সমান। তারা বলেন, মহিলা 


মুরতাদের হুকুম পুরুষ মুরতাদের মতো । সুতরাং কতল করার আগে তাকেও 
তিনদিন অবকাশ দিতে হবে । 


৬৬ 2৮ 2 পে পপর কু ডে বনি পপ 9 255 পচ প্রণালি ০ তে ৯৩ 
01 ৮০ টাল ১০১ ০৮০ ০৩৪০ ০৪ ১151 91 ; ০০৯ ০৪ 
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পা ঠের্তা 2৬ লালা ডি গো? চি 
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“উম্মে রূমান নামী এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে রাসূল (সা.) তাকে 
তিনদিনের অবকাশ দেয়ার নির্দেশ দেন। এ সময়ে ইসলাম কবুল না করলে হত্যা 


করার আদেশ দেন। এমনিভাবে ৮১/-৪৮3 *:২১ এ. ৩ হাদীসে ব্যাপকভাবে 


নারী-পুরুষ সকল মুরতাদকে হত্যা করতে বলা হয়েছে। 

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে মহিলা মুরতাদকে হত্যা করা যাবে 
না। বরং বন্দী করে রেখে ইসলাম পেশ করতে হবে । প্রত্যেক দিন ৩৯টি দোররা 
লাগাতে হবে । এভাবে হয় ইসলাম করুল করবে না হয় জেলখানাতেই মারা 
যাবে। হ্যা, কোন ব্যক্তি যদি হত্যা করেই ফেলে তাহলে তার জন্য তাকে কেসাস 
বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 


রা 


£ি পা নি / ূর্ভা ৪22 রর 


55229787775 2 তলা $১৬ 


80০০4101155 616245580556180 পতি 

০16 ভারি ৫ ডি 

রাসূল সো.)-এর যুগে কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় 

পাওয়া যায়। এতে রাসূল (সা.) অসস্তুষ্ট হন এবং মহিলা ও শিশু বাচ্চা হত্যা 
করতে বারণ করেন। 


টানতে পন পাঠে উর নি 


এ 


পল ৪৯ [টি টি নি নি পাঠ ঠেলা টিকা লাঠি নি পি ৪ লা ঠিঠে 


রি 66 8795671 09 «৮৪০৪৪ ০৬, ০১0 


পর ভি পালি কত রা তি রশি 


-। ৯৮৩ ০4101 চি 05154 ৩৬ ০১ টি টা ১০ ০০৩০ 


মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করার সময় রাসূল (সা.) 
নসীহত করেন-থে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে পুনরায় দাওয়াত দাও, 


বহনহরজজন করার রিবাররডজরররিজতজড়ররকি ডাকি রািরকররকরারিওজ তক রারও ররর দ রুনা ডনারা ররর ররর রাররারকজিররনরররিককরিরিরিরিররজউরিউ করত উডডরনকড় রড করারাকররারাকিকরররককীড়ভাজতর চিড় ৪ওও রর র$ 


যদি সে তওবা করে তাহলে ভালো আর তওবা না করলে গর্দান উড়িয়ে দাও। 
আর যে মহিলা মুরতাদ হয়ে যায় তাকে দ্বীনের দিকে আহবান কর । যদি তওবা 
করে তাহলে তা কবুল করে নাও । অস্বীকৃতি জানালে বারবার তওবা করার 
আহবান জানাও | 


৪৫৯০৬ পানি লারা তিনি চে 
১০১৯৮) এ 9:০০ ৮০2৮০ তি5 ভিন পর ও) 0৮) 


নাতে চি পা 


সা ৮5359 ০৯ ডি? 1058 0৩ ৮০৮৭ ৮০৯: 
£ তারা লী পাতি রি তা 2758 ৪ রা 
এল 9০ সৈতে (সপে শউ5 তপি্প 0 
“ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সো.) ইরশাদ করেন, মহিলা: ₹. 
মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা যাবে না বরং বন্দী করে রাখতে-রবে এবং 
ইসলামের প্রতি বারবার আহবান করতে হবে ।” 


এ 
টি ভিত টি 


০5০) |): 005 «51 ৮৮০9৯৮৪ 10118585158 (£ 


শা রি 


১৫2৯1 29৬4 নি ১০১-১০৯০%-৪৮ ম) 


হমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আমাদের কাছে 
এই রেওয়ায়াত এসেছে, যে মহিলা মুরতাদ হয়ে যাবে তাকে আটকে "রাখতে 
হবে । আর এ ধরনের ফতওয়া কেউ ইজতেহাদ করে দেয় না।” 


পাঠিত লা পা লারা 


(৮591১ - 06557015641 ১৩ ৮৮০০০ (৫) 
“আলী (রা.) বলেন, মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা যাবে না, তাওবা করতে 
স্লা হবে ।”- দারা কুতনী 
৬। মহিলার বুদ্ধি কম হওয়ায় তার অপরাধ কম বলে বিবেচিত হবে। 


৭। মহিলার যুদ্ধাংদেহী মনোভাব কম হয়ে থাকে । এ কারণে রাসূল (সা.) 
মহিলাদেরকে কতল করতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ স্বরূপ বলেছেন, 


এরা যুদ্ধ করে না। 
ইমামগণের দলীলের জওয়াব 


ইমামগণ উম্মে রূমান নামী মহিলার ঘটনা দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন 
এর জওয়াব হলো, তাকে শুধু মুরতাদ হওয়ার কারণেই হত্যা করা হয়নি বরং সে 
ছিল একাধারে যাদুকারিণী এবং কবি। সে রাসূল (সা.)-এর শানে অপমানজনক 


১৪৬৪৪৮৪৬৪৬৪ রডকডন ডক ডন $ কউ 8%৮৪৮৪৮৪$৮৪ ৮৪৭৪৪৪৪৪৪৪৪ ডক ররর রঞ্ডকদ ডর দটকিতর করত রও রিররররািও ররর ওর িডওরর ওরাও রও ররর কউউককক8 80088 কাগরতররর রজত 


কবিতা আবৃত্তি করত। তার ৩০ জন পুত্র সন্তান ছিল। তাদেরকে সে রাসূল 
(সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিত। এসব কারণে রাসূল (সা.) তাকে 
হত্যা করার আদেশ দেন। __আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা“আ 


ফাসাদ সৃষ্টিকারী নেত্রী ধরনের মুরতাদ মহিলার হুকুম 

আহনাফের মতে যদিও সাধারণ মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা যাবে না কিন্তু 
সে যদি নেত্রী ধরনের হয় এবং নিজের অনুসারী নিয়ে ফেতনা করার সম্গাবনা 
থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে৷ এটা মুরতাদ হওয়ার জন্য নয় বরং ফাসাদ 
দমানোর জন্য । __ফাতহুল কাদীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭২ 


রাসূল সো.)-কে গালি দেয়ার হুকুম 

মুরতাদ যদি তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করতে হবে এবং তাকে 
হত্যা করা যাবেনা । 

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি রাসূল (সা.)-কে গালি দেয়ার কারণে মুরতাদ হয়ে 
যায় তাহলে তার তওবা কবুল হবে না। তওবা কবুল করলেও তাকে হত্যা করতে 
হবে। 
(সা.)-কে গালি দেয় অতঃপর তওবা করে মুসলমান হয়ে যায় তথাপি তাকে 
হত্যা করতে হবে । কেননা এটা আল্লাহর একটি দণ্ড বিধান। যা মওকুফ হওয়ার 
নয়। 

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি আল্লাহকে গালি দিয়ে পরে তওবা করে তাহলে তার 
তওবা কবুল হবে । কারণ আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত ক্রটি থেকে পবিত্র হওয়াটা 
যুক্তির নিরিখে সুপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে রাসূল (সা.)-এর দোষমুক্ত হওয়াটা 
যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত নয় বরং সরাসরি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ওহী (সংবাদের) ভিত্তিতে 
প্রমাণিত । সুতরাং আল্লাহর ওহী অস্বীকার করায় এর অপরাধ অনেক বেশি। 
__আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা“আ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৮-৪২৯ 

যিন্দীকের পরিচয় ও তার শাস্তি 

পরিচয় £ যিন্দীক বলা হয় এ ব্যক্তিকে যে, বাহ্যিকভাবে এবং অন্তর দিয়ে 
ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে কিন্তু দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের এমন অপব্যাখ্যা 


করে যা সাহাবা, তাবেঈন, সলফ সালেহীন এবং কুরআন হাদীসের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । 


_. ইযাহুল মুসলিম ৪০৯ 


রর সুর রর রে সপ ক্ষ টে তা র্‌ 
টিকলি কোন স্থানের নাম নয়। বরং জান্নাত হলো আত্মিক 
প্রশান্তির নাম যা নেক আমল দ্বারা হাসিল হয়। আর জাহান্নাম হলো আত্মিক 
অশান্তির নাম যা বদ আমলের কারণে হয়ে থাকে । 

আল্লামা শামী (রহ.) রদ্দুল মুহতারে যিন্দীকের সংজ্ঞা করেছেন এরূপ-_ 

0552050০০০৮ 85504038920 

অর্থাৎ যিন্দীক বলা হয়, এ ব্যক্তিকে যে মনের মধ্যে কুফরী লুকিয়ে রেখে 
প্রকাশ্যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত স্বীকার করে । 

আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা“আ এ উল্লেখ করা হয়েছে__ 


৩৮ $ ডে তে লা পরত লক 5 কত কচি 

গোঁ 0 ২০2৯2 স্কাটিহও ৮ ০ 57 টি 
পালি পি পা তিলাত লি পারা টি 9৪ 

১101 ৫ ১৮৯১ 42৮-০0175 ৮৮70 গঁলি রে ০7০১ ০০ 


£1+/0 _ ০১ 
“যিন্দীক এ ব্যক্তি, টির নানান রাসিরপ্রজদতা 
(সা.) ও সাহাবাদের যুগে এদেরকেই মুনাফিক বলা হতো । খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪২৭ 
মিরকাত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-_ফকীহ লাইছ বলেন, যিন্দীক বলা হয় 
যে আখেরাত ও আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস রাখে না। -খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১০৪ 
সা'লাব (রেহ.) থেকে বর্ণিত, আরবীতে যিন্দীক বলতে কোন শব্দ নেই। 
তবে ওরফে মুলহিদ (অবিশ্বাসী) ও নাস্তিক বলা হয়। 


একটি সন্দেহ নিরসন 


এখানে একটি সন্দেহ হয় যে, কারো অন্তরে কুফরী গোপন রাখলে আমরা 
তার সন্ধান পাব কী করে? এটা তো নিতান্তই আল্লাহর জানার বিষয়, অন্যে তা 
জানবে কি করে? তাছাড়া সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, শরীয়তের হুকুম 
আহকাম ও দণ্ডবিধি কার্যকর হয় বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে, বাতেনী বিষয় 
তো আল্লাহর হাতে ন্যস্ত । সুতরাং যিন্দীক কে তা আমরা বুঝব কি করে? 


হুযুর (সা.) হযরত ওসামা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 2৪১ ১৯ 
«১1 ১ “তার অন্তর ফেঁড়ে দেখলে না কেন?” 


এমত৪৪৪৪র৮৪৮৭৮৪৭$৪৮৪৪৪৪৮৪৪৪৮৩৪৫৪৬এ ডর এড িজরর্রররউকর্ররদ্এিও রিক্ত 6৬৮এক কও ৮ কর্তিত গর ওরাও বাডজাররাররারঝারািকরারডকররিওএক তরকারি ররররজঞকডরককওক কতক এ+ 


টানা টার রা হা 


রাজারা 


এর জবাবে বলব, যখন কেউ কুরআনের এমন অপব্যাখ্যা করবে এবং 
ইসলাম বিরোধী কথা বলবে তখন বাহ্যিক অবস্থাই একথা বলবে যে, সে 
যিন্দীক। 


যিন্দীকের হুকুম 
১। মালেকী ও হাম্বলী মতে যিন্দীককে হত্যা করা ওয়াজিব, তার কাছে 
তওবা তলব করা হবে না। এমনকি যদি তওবা করে তবু তাকে হত্যা করতে 
হবে। এক্ষেত্রে তাকে হদ হিসেবে হত্যা করা হবে কুফরী করার কারণে নয়। 
সুতরাং মুসলমান গণ্য করে তার কাফন-দাফন করতে হবে এবং জানাযা নামায 
পড়তে হবে। 


২। আহনাফ ও শাফেঈর মতে প্রথমে তওবা তলব করা হবে । তওবা করলে 
হত্যা করা যাবে না। হ্যা, যদি সে নিজের ভ্রান্ত মতবাদের দিকে মানুষকে 
আহবান করে তাহলে তার তওবা কবুল হবে না, তাকে হত্যা করতে হবে। 


৩ ১১৪০ ০৯০০০ 47৪01 গত ০০৮০৮৪৭1০৮০ 
০100১011555 ০১৮৪১৮1১ ০1১০০০। 


অধ্যায় ঃ পাথর, ধারালো এবং ভারী বস্তু ছারা হত্যা করলে 
কেসাস ওয়াজিব হওয়া এবং নারী হত্যা প্রসঙ্গে 


টি +7৬-০% রিং 2230 রি 2১৮ ৩ 4৭৮ ০ ? ১০০ ০ 


রে ৮ তা তাডিতত লি তাতা ঠেও 


14727025505 210 লাকি পি লা ৮, ১০ 7০৭ 
; 50501 রর বের উর 
রর পপ (পি নি ক তার 


লালা লা রাঞ্লাপার্ডিলাত লা টে 
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হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ইহুদী এক মেয়ের কাছ থেকে 
অলংকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তাকে পাথর দিয়ে মাথা থেতলে দেয় । মেয়েটিকে 
মুমূর্ধ অবস্থায় রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপনীত করা হয়। রাসূল (সা.) 
বললেন, তোমাকে কে আঘাত করেছে, অমুকেঃ সে মাথা নেড়ে নেতিবাচক 
জবাব দেয় । তৃতীয় বার এপ প্রশ্ন করলে সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে । অতঃপর 
রাসূল (সা.) তাকে পাথর দিয়ে হত্যা করেন ।” 

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র এ মেয়েটির কথায় মোকাদ্দমা সাজানো হয়নি, বরং 
ইহুদীর স্বীকারোক্তির কারণে মোকাদ্দমা সাজানো হয়। কারণ সে নিজেই এই 
অপরাধের কথা স্বীকার করে। 

এ ব্যাপারে চার ইমাম একমত যে, শুধুমাত্র জখমী ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা 
কতল সাব্যস্ত হয় না। 

ইমাম মালেকের (রহ.) মতে এটা ০৯) (বিশেষ আলামত) হিসেবে গণ্য 
হবে এবং কাসামার বিধান কার্যকর করতে হবে এবং কাসামার যাবতীয় শর্ত, 
হুকুম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। 

হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনা 
এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মহিলাকে হত্যা করলে কেসাস স্বরূপ পুরুষকে 


হত্যা করতে হবে । এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত ৷ অবশ্য এখানে দুটি 
মাসআলা আছে বিরোধপূর্ণ । যথা ঃ 


১। ভারী বস্তু ছারা হত্যা করা ২.৮ 0 ছিচ্ছাকৃত হত্যা) এর অন্ততুক্ত 
কিনা এবং এতে কেসাস ওয়াজিব হবে কিনা? 

২। কেসাসের বেলায় ০।১..... (সাদৃশ্য) বজায় রাখা জরুরী কিনা? 

মাসআলা বুঝার সহজার্থে আমরা কতলের প্রকারভেদ এবং তার যাবতীয় 
হুকুম-আহকাম নিম্নে তুলে ধরছি। 


কতল পাচ প্রকার । ১। ৮০ ০-- (ইচ্ছাকৃত হত্যা) ২। ১০ «১ ০--৪ 
(অনিচ্ছাকৃত হত্যা) ৩। (৯ ০-- (ভুলক্রমে হত্যা) ৪ | (১.০ ০৯ ০৪ 
১৮৯ (ভেলের কাছাকাছি হত্যা) এবং ৫। ৬... 09 হত্যার কারণ বনে 
যাওয়া)। 


৪১২ ইযাহুল মুসলিম 


সংজ্ঞা 
ইচ্ছাকৃতভাবে ধারালো অস্ত্র বারা কিংবা শরীর থেকে গোশত-মাংস বিচ্ছিন্ন করে 
এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা। 

2১১. 2৮1 এবং সাহেবাঈনের মতে ৮ এ হলো কাউকে এমন অন্ত্ 
দ্বারা আঘাত করা যার দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায় । ধারালো হওয়া শর্ত নয়। 
যেমন বড় পাথর, লাঠি ইত্যাদি । যা ধারালো কিংবা শরীর থেকে অঙ্গ 
বিচ্ছিন্রকারী অস্ত্র নয়। 

4৯০ *৮৪ ০ £ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে এর সংজ্ঞা হলো, 
কাউকে এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যা দ্বারা সাধারণতঃ হত্যা করা হয় না। চাই 
এই আঘাতে মারা যাক বা না যাক । যেমন, বড় লাঠি, পাথর, ছোট পাথর, ছোট 
লাঠি ইত্যাদি। 

2 2৮9। এবং সাহেবাঈনের মতে ০ «৩ 47 হলো কাউকে 
এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যার আঘাতে সাধারণত কেউ মরে না, কিন্তু 
ঘটনাক্রমে আঘাতপ্রাপ্ত লোকটি মারা গেছে। যেমন, বেত্রাঘাতে মারা যাওয়া । 
মতভেদের ফলাফল প্রকাশ পাবে এ ক্ষেত্রে যখন বড় লাঠি বা বড় পাথরের 
আঘাতে কাউকে হত্যা করা হবে । সাহেবাঈন এবং 2১১3 ₹*1-এর মতে একে 
১৯০ 0--5-এর মধ্যে গণ্য করা হবে এবং এতে কেসাস ওয়াজিব হবে । ইমাম 
আবু হানীফা রেহ.)-এর মতে একে 4.০ ৩ 4---এর মধ্যে গণ্য করা হবে 
এবং দিয়্যাত ওয়াজিব হবে কেসাস ওয়াজিব হবে না । উভয়ের দলীল পরে বর্ণনা 
করা হবে । ৮০ 4০5 অত্যন্ত বড় গুনাহ । কুরআন হাদীসে এর ভয়ানক শাস্তির 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে । আর দুনিয়াবী শাস্তি কেসাস (মৃত্যুদণ্ড) । তবে নিহত 
ব্যক্তির অভিভাবকরা মাফ করলে কেসাস মাফ হয়ে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । তবে 
শর্ত হলো, হত্যাকারী দিয়্যাত দিতে রাজী থাকতে হবে । যদি রাজী না হয় 
তাহলে কেসাসই নিতে হবে, দিয়্যাত নেয়া যাবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.), মালেক (রহ.) এবং ইবরাহীম নখয়ীর মাযহাব । 

কিন্তু ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাকের মতে হত্যাকারীর সন্তুষ্টি ছাড়াই 
দিয়্যাত আদায় করা যাবে । সুতরাং অভিভাবকরা কেসাস মাফ করে দিয়্যাত 
আদায় করতে পারবে। 


ইচ্ছাকৃত হত্যা (৮ ,)-5)-এর আরেকটি হুকুম হলো, মীরাছ থেকে 
বঞ্চিত হওয়া । কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে । শাফেঈর 
মতে ওয়াজিব, আমাদের মতে ওয়াজিব নয় । 

২০ 4৮ ০-৮৪-এর হুকুম চারটি | ১। বড় গুনাহ ২। কাফ্ফারা ওয়াজিব 
হওয়া । হত্যাকারী নিজেই এই কাফ্ফারা আদায় করবে! 

কাফ্ফারা হলো, একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা, সম্ভব না হলে 
লাগাতার ২ মাস রোযা রাখা । এক্ষেত্রে ৮5. *-৮| খোদ্য দানের) কথা 
উল্লেখ নেই । কুরআনে শুধু এই দুটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩। আকেলা (অভিভাবকদের) উপর 1৯ ০১ ওয়াজিব হওয়া । 

৪ । মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া । 

১৮৮৮ এ-ও $ এর দু'টি পন্থা । ১। 211 5 ৮৮ দূর থেকে শিকারী 
করে ভিন্ন কাউকে হত্যা করা । 

২। ০)-£)1 ১ ৮৯ তথা শিকারকে আঘাত করা কিন্তু লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত 
না করে মানুষের গায়ে আঘাত লাগা । 


যাই হোক না কেন, উভয় অবস্থায় এর হুকুম হলো ঃ 
১। হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হওয়া । 


২। 215. (হত্যাকারীর অভিভাবকের) উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়া । 

৩। মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া । 

৪। প্রথম দুই প্রকারের মত অত কঠোর না হলেও অসতর্কতার কারণে 
গুনাহ হওয়া এবং এর কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া । 

১৮৮০৮ ৬০৪০৮ ৬১৮৯ এ £ এ কতল যাকে ভুলের মত মনে করা হয়। 
অর্থাৎ হত্যাকারী হত্যাকর্ম করেছে বটে কিন্তু এতে তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। 
যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় কারো গায়ে পড়ে যাওয়ার কারণে মারা যাওয়া । এর হুকুম, 
হুবহু ৮৯ --৪-এর মত 1 কেননা এ ক্ষেত্রেও সে সতর্কতা অবলম্বন করেনি বলে 
এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। 

৮.২ এ 8 হত্যাকারীর কাজটি মৃত্যুর কারণ হওয়া । যেমন অন্যের 
জমিতে কূপ খনন করায় সেখানে পড়ে কেউ মারা যাওয়া । যদিও লোকটি এই 


দকরকরর কচ রড নত ৪৪৬ ডর রড র৪৪৪ড তততঞজকডকনডও ডর ৮৪ এ জকি জ৬রর৪ ০৮৪৪৪ ৪৪৪৪ র৪ড৭৪৪৪৪৪এএডকক$ক জড় এজককত৪০কএডক৪৪৪৬ক কতক রররএঠজওভকরিরএররিকত ররর জএতজওজরজ্রপজ। 


মৃত্যুর জন্য দায়ী কিন্তু সে সরাসরি এই কাজে অংশ নেয়নি । হানাফীদের মতে 
এর হুকুম হলো, অভিভাবকদের (2:৮০) উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়া । আর 
হত্যার গুনাহ হবে না বটে কিন্তু অন্যের ভূখণ্ডে কুপ খনন করার গুনাহ হওয়া । 

এ ক্ষেত্রে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না এবং মীরাছ থেকেও বঞ্চিত হবে না। 
কেননা সে সরাসরি হত্যাকর্মে অংশ নেয়নি । কাফ্ফারা এবং মীরাছ থেকে বঞ্চিত 
হয় এ ক্ষেত্রে যখন সে (হত্যাকারী) সরাসরি হত্যাকর্মে অংশ নেয় । তবে দিয়্যাত 
ওয়াজিব করা হয়েছে যাতে মানুষের রক্ত একদম বেকার না যায় । ইমাম শাফেঈ 
(রহ.)-এর মতে এর হুকুম (4০৬ ---এর মত । 

এতক্ষণ পর্যন্ত কতলের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো । এখন হাদীসের 
সাথে সংশিষ্ট দু'টি মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে। 


১। ভারী বস্তু ধারা কতল করার হুকুম 


একথা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হাঁনীফার মতে ২.৮) 
হওয়ার জন্য এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো, 
ধারালো অস্ত্র কিংবা অঙ্গ বিচ্ছিন্রকারী ধারালো অস্ত্রের অনুরূপ কোন অস্ত্র দ্বারা 
হত্যা করা। সুতরাং বড় লাঠি কিংবা পাথর দ্বারা হত্যা করলে একে »..৮ 057 
বলা যাবে না এবং এতে কেসাস ওয়াজিব হবে না। বরং একে --*০ «৩ বলতে 
হবে এবং দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । হাসান বসরী, শা*বী, সাঈদ, আতা, তাউস 
প্রমুখের অভিমত এরূপই। 

তিন ইমাম এবং সাহেবাঈনের মতে যে বস্তুর আঘাতে সাধারণতঃ মানুষ 
মারা যায় সেই বস্তু দ্বারা আঘাত করে হত্যা করলে সেটাকে ২... --5 বলা 
হবে । সুতরাং বড় পাথর, লাঠি ইত্যাদির আঘাতে হত্যা করলে একে ২.০ 03 
ধরে কেসাস ওয়াজিব হবে। ইমাম নখয়ী, ইবনে সীরীন, হাম্মাদ প্রমুখের 


অভিমতও এরূপ । 
ইমামগণের দলীল 


জমহুর ইমামগণ বর্ণিত এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা পাথর 
দ্বারা শিশুবাচ্চাকে হত্যা করায় রাসূল (সো.) কেসাস স্বরূপ ইনুদীকে হত্যা 
করেন। 


. ইযাছুল মুসলিম... ..........৪১৫ 
_ ইমাম থু টি জে )-এর দলীল, 


(45৮ 005 7 


পলা ৬ টে নিত 


নগদ টি উপ 2 ০8 


তরবারী ছাড়া অন্য যে কোন হত্যা 1৮৯ এ_-৪-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এতে 
দিয়্যাত ওয়াজিব হয়৷ দারা কুতনী তার থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে__ 
৪১.) । ১৮৯০৯ তরবারী ছাড়া ২.৮ 75 হয় না। __কানযুল উম্মাল 


2001৮০৮৮019, ৮27৮৯ ঠ া. 


(64 19142১ ৭| ক কপাল 


(200৮৫ ০১০] এ এ ৮০৮০ এ 2১01 ৭ : 0০ ৮1১ ++ 


8057541-775581571517815 

রাসূল (সা.) বলেন, অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়্যাত হলো ৮৮৯ )--৪-এর মত 

যা লাঠির আঘাতে সংঘটিত হয়। মোট একশত উট । __আবু দাউদ, নাসায়ী, 
ইবনে মাজাহ্‌ 


৮ পে পা ১৭ চে ৯ পা রা তি তাত পলা কিনি টেলি লা কাত টে ৯৯ ৪ লী 


০০১০ -5াঞি ৫ |: ৮2৮৮৮ ৮5 2৪ ১০ (৮) 
15158-91 
“অনিচ্ছাকৃত (১৯ এ_-5)-এর দিয়্যাত হলো, ...* এ_-১-এর মত যা 
লাঠি কিংবা চাবুকের আঘাতে হয়ে থাকে । এসব রেওয়ায়াতে রাসূল (সা.) লাঠি 
ও চাবুকের আঘাতে মৃত্যুকে ১০ 4৬ 4০ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 


টি নিলা টে ৪৮ পা পারত কর্পা ডে এ রানি লা 


201 ৮৮510, ১৮ ০4101০০22০৯ আর ০5 (5) 


চপ তত রা তিনি 


-১4- রখ ১55 ৯: হি 


ারালোলিতিরাদীতিছডালারিনেইঃ 


৮ চিনির ১7-5-৫ 


ও ও ওত রপরপ বপাবপরপরপরাপরাণ ও উর চর বাগ 


পারের তে 27727518 (+) 


কিক লরি করার পা লারিলত লি পা 


৮২৮৪ 90১ 5 200০0) 405 (৮৪০7 ০৮:০০ 26203 25 
“তরবারীর আঘাতের কারণে কেসাস আসবে আর (4৮৮ )---এর কারণে 
ওয়ারিশদের উপর দিয়্যাত বর্তাবে।”-__দারা কুতনী 
(৮) আবু হুরাইরা (রা.)-এর সনদে বুখারী, মুসলিম সহ একাধিক কিতাবে 
একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হোযাইল কাবীলার দু'জন মহিলার 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এব্সপ 8. ,2.2৮/ 5৮৮ (25141 ১ 
এক মহিলা অপর মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে । অন্য রেওয়ায়াতে 


পা ৪১ টে এত রচিত 2 25 পাতিল 


আছে ৮৮৮ চি (5 ১1০০1 ০০ 
“জনৈক মহিলা ভার সতীনকে তীঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে।” 


এতে করে আঘাতপ্রাপ্তা মহিলা মারা যায়। রাসূল সা.) হত্যাকারিণী 
মহিলার ওয়ারিশদের উপর দিয়্যাত ওয়াজিব করে দেন। রাসূল (সা.) এই 
ঘটনার বিশ্লেষণে একথা বলেননি যে, পাথর ছোট নাকি বড় ইত্যাদি! বরং 


সরাসরি রাসূল (সা.) দিয়্যাতের হুকুম দেন। এতে বুঝা যায়, এ ধরনের কতল 
২২০ -- নয় অন্যথায় কেসাস ওয়াজিব হত। 


আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব বিশ্রেষণ 
উল্লেখ্য যে, আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে ভারী বস্তু (05 ২.) 05) 


দ্বারা হত্যাকারীর আঘাত করার ছারা মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু এর 
দ্বারা যদি সে হত্যা করার ইচ্ছা করে আঘাত করে এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারা 


যায়, তাহলে একে --৯০ এ--5 ধরতে হবে যাতে কেসাস ওয়াজিব হবে। 

অনেক মানুষ এই কথাটি না জেনে অনর্থক বিভ্রান্তি ছড়ায় । অথচ হানাফী 
মাযহাবের কিতাবসমূহ সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন রদ্দুল 
মুহতার সহ অন্যান্য ফতওয়ার কিতাবসমূহ। 

ফায়েদা £ আসল কথা হলো, »-.০-এর অর্থ ». তথা ইচ্ছা করা। 
সুতরাং কতলের ইচ্ছা পাওয়া গেলে একে ২.০ --9 ধরা হবে । আর “ইচ্ছা” 


শত ততই ত১৯৬তত১৪৭৪ইতত৩১১তসউ্উকতজিন্রস্নিব্রডতরহ জর তউিররচরজ্তকচডকররচউ৬ এরর ৪৪৮৪৩ ১৪৪৪৩ দক তউউত্রউদদতজতহজউউ৪৩ওলউক করত ডউত ওত জঙতককিহড৪ ৫৩৩৪৪ ডডডকড৬৬এ রক এভজওডউ$র উড তর ক৮৪৪৩৭০৭০১ 


যেহেতু অস্পষ্ট বিষয়, এজন্য একে চেনার উপায় হিসেবে অস্ত্রকে মাধ্যম বানানো 
হয়েছে। সুতরাং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে হত্যা করার জন্যই আঘাত 
করা হয়েছে বলে মনে করা হবে। 

রচ্দুল মুহতারে উল্লেখ করা হয়েছে-২» ০ )--১-এর জন্য শর্ত হলো ইচ্ছা 
থাকা । ইচ্ছা আছে কিনা তা জানা যাবে দলীল দ্বারা। আর এর দলীল হলো, 
হত্যাকারী কর্তৃক ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা । সুতরাং এটাকেই ইচ্ছার পরিবর্তিত 
রূপ হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং হত্যাকারী যদি বলেও “আমি হত্যা করার 
ইচ্ছা করিনি” তথাপি তার এই কথা গ্রাহ্য করা হবে না । _ রদ মৃহতার ৬, ৃ্ঠা ২৭ 

অতএব বিচারক বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফয়সালা দিবে হত্যাকারীর কথায় 
কান দিবে না। 
সেটা নির্ণয় করা নিয়ে। ইমাম আবু হানীফার মতে ধারালো কিংবা এর অনুরূপ 
কোন অস্ত্র হওয়া । জমহুরের মতে এ ধরনের অস্ত্র হওয়া যা দ্বারা সাধারণত হত্যা 
করা যায় । চাই ধারালো হোক বা না হোক । যেমন, বড় লাঠি, পাথর ইত্যাদি । 
কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, এসব বস্তু হত্যার কাজ ছাড়া অন্য 
ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না, একথার দাবি করলে 
বিচারক তা মানতে বাধ্য থাকবেন এবং ইচ্ছা ছিল স্বীকার করলে »»০:)-3 
হবে। 

বুঝা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, হত্যাকারী যদি হত্যার 
নিয়তেই আক্রমণ করে তাহলে এটা »..০ 075 হবে। চাই যে কোন ধরনের 
অস্ত্র দ্বারা আঞমণ করুক না কেন। 


জমহুরদের হাদীসের দলীলের জওয়াব 

জমহুর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন তার বিভিন্ন জওয়াব দেয়া যায়। 
যথা 

১। রাসূল (সা.) ইহুদীকে রাজনৈতিক কল্যাণ বিবেচনায় হত্যা করেছেন, 
কেসাস হিসেবে নয় ৷ কেননা সে মারাত্মক অপরাধী ছিল। 

২। যদি কেসাস স্বরূপই হত্যা করে থাকেন তথাপি ৫১...) | ১, 
হাদীস দ্বারা এই হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। 
ইযাহুল মুসলিম-__২৭ 


ককরনরজরঠনউনউ্িরিউ ৪88৪882888৮ তরকজররজকড়কডরড়র বর ককিড কক জরানারজররারর জর জরকরউ়করাডহকঠিক ৪৪৪৪৪ কর উজার তউ ড় নকরীি করার বারুজডির ররর এরর এএ্রর এরর 


৩। ইহুদী শিশু বাচ্চাটাকে রাস্তায় প্রহারও করেছে আবার মালও 'ছিনতাই 
করেছে। সুতরাং এটা ডাকাতি (১-:৮]। ৮৮5) এর অন্তর্ভুক্ত এবং এ কারণেই 
রাসূল (সা.) তাকে হত্যা করেছেন। 

৪ । অলংকার ছিনতাইর ঘটনা যাতে ফাস না হয় সে লক্ষ্যে ইহুদী লোকটি 
বাচ্চাটাকে মেরে ফেলারই ইচ্ছা করেছিল । আর যখন মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকে 
সেক্ষেত্রে আবূ হানীফার মতেও এ_.৪ (0০5 হয়। সুতরাং হাদীসকে সর্বক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। উল্লেখ্য যে, হানাফীগণ ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.)-এর মাযহাবের ব্যাখ্যায় বিষয়টাকে অনেক ব্যাপক করে দিয়েছেন এবং 
পিতল, তামা, স্বর্ণ সব ধরনের বস্তুকে ,১১তথা লৌহজাত ধারালো বস্তুর মধ্যে 
গণ্য করেছেন। আল্লামা শামী রেহ.) বলেন, লৌহজাত সকল অস্ত্র চাই এর দ্বারা 
হত্যা করা যাক বা না যাক এটা তরবারীর মধ্যে গণ্য । এমনিভাবে লৌহজাত 
অস্ত্রের সাদৃশ্য, যেমন পিতল, তামা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য এসব বস্তু (অস্ত্র) দ্বারা হত্যা 
করলে কেসাস ওয়াজিব হবে । -__রদ্দুল মুহতার-খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫২৭-৫২৮ 

এ কারণে বর্তমান যুগে তিন ইমাম এবং সাহেবাঈনের মত অনুযায়ী বিচার 
করাই শ্রেয়। কেননা একালে মানুষ হত্যা করতে নানা রকম অস্ত্র আবিষ্কার করা 
হচ্ছে। যেমন, বিষ পান করিয়ে হত্যা করলে রেওয়ায়াতের বাহ্যিক অর্থে কেসাস 
ওয়াজিব হওয়ার কথা নয় কিন্তু যুগের পট পরিবর্তনে এখন কেসাসের ফয়সালা 
দেয়া হয়। 

কেসাসের পদ্ধতি-ধরন কেমন হওয়া উচিত 

কেসাসের পদ্ধতির ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 

১। 2১ 2.51-এর মতে হত্যাকারী যে পদ্ধতিতে হত্যা করেছে হুবহু সেই 
পদ্ধতিতে কেসাস আদায় করতে হবে । সুতরাং পাথর, লাঠি দিয়ে কিংবা পানিতে 
ডুবিয়ে মারলে কেসাসের বেলায়ও অনুরূপভাবে হত্যা করতে হবে । তবে সেই 
কাজটা গুনাহের না হতে হবে । যেমন, কাউকে ধর্ষণ কিংবা পুংমৈথুন করে মেরে 
ফেলা হয়েছে । এক্ষেত্রে অনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করে হত্যাকারী থেকে কেসাস 
আদায় করা যাবেনা। 

ইমামগণ বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, কেননা ইহুদী লোকটি 
পাথর দ্বারা মেয়েটিকে মেরে ফেললে রাসূল (সা.)ও পাথর মেরেই কেসাস 
আদায় করেন। তাছাড়া কুরআনও অনুরূপ শাস্তি দিয়ে কেসাস আদায়ের পক্ষে । 
ইরশাদ হয়েছে__ . « ৮৮৮১৮১০ ০০ 1১৮০ পল 05 
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“প্রতিশোধ নিতে চাইলে যেভাবে তোমাদেরকে আঘাত করা হয়েছে সেভাবে 
আঘাত করে প্রতিশোধ নাও।” 

(৬1০ 2৮ ₹৮০ ০1১৯১ খারাপের প্রতিদান অনুরূপ খারাপ আচরণ ।” 

২। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং ইমাম আহমদের এক মত অনুযায়ী 
হত্যাকারী যা দিয়েই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে থাকুক না কেন, কেসাস আদায় 
করতে হবে তরবারী বা এর মত কোন অস্ত্র দ্বারা । দলীলসমূহ ঃ 

১। ০) ০৪: “হিত্যার বদলায় হত্যা” । এই আয়াতে শুধুমাত্র প্রাণ 
সংহারের ব্যাপারে সাদৃশ্য রাখার কথা বলা হয়েছে, পদ্ধতির ব্যাপারে নয় । 

২। অন্যান্য ইমামগণ যে আয়াত দ্বারা দলীল দেন ইমাম আবূ হানীফাও এ 
আয়াত দ্বারাই দলীল পেশ করে বলেন, আয়াতে শুধুমাত্র, জান নেয়ার ব্যাপারে 
০4৮ (সাদৃশ্য) গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, পদ্ধতির সাদৃশ্য উদ্দেশ্যও নয়, 
সম্ভবও নয়। কেননা পাথরের এক আঘাতে হত্যা করলে কেসাস আদায়ের 
বেলায়ও এক আঘাত করতে হবে । যদি এক আঘাতে না মরে তাহলে কেসাস 
আদায় হলো না। আর একাধিক আঘাত করলে সাদৃশ্যতা থাকল না, সীমালজ্ঘন 
হলো । সুতরাং বুঝা যায় মূল উদ্দেশ্য প্রাণ সংহার করা আর যা দ্বারা এই উদ্দেশ্য 
হাসিল হয় সেটাই ব্যবহার করতে হবে । আর সেটি হলো তরবারী । 

৩। ইমাম তৃহাভী (রেহ.) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রেহ.) | ১৯5 
২.0 হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন এবং হাদীসের এরপ ব্যাখ্যা করেন ঃ 
৪2৯0 ১ 5৪৪ ৯ ১৯৪]। অর্থাৎ কেসাস শুধুমাত্র তলোয়ার ছারাই 

আদায় করা যেতে পারে ।” 

কিন্তু পূর্বে বলা হয়েছে হাদীসের অর্থ হলো, কেসাস ওয়াজিব হয় শুধুমাত্র এ 
কতলের ক্ষেত্রে যা তরবারী দ্বারা করা হয়। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী 
-০)৮-এর ০ অক্ষরটি ১. (কারণ) বুঝানোর অর্থে এবং পূর্বের ব্যাখ্যা 
অনুযায়ী ০০৮২. মোধ্যম) বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

উল্লেখ্য যে, একই সাথে কোন হাদীস বা আয়াত দু'টি বিষয়ের দলীল 
হওয়াকে এ,_-এ॥ *১৮ বলে। আহনাফের মতে এটি জায়িয নেই। সে 
অনুযায়ী এই হাদীস দ্বারা একই সাথে উভয় মাসআলার দলীল দেয়াও জায়িয না 
হওয়ার কথা । 

এজন্য কোন কোন হানাফীগণ হাদীসকে শুধু দ্বিতীয় অর্থে (₹--৮-এর অর্থে) 
প্রয়োগ করে থাকেন। 


হরর কক উহার উরাডরকিররররগউররজজরড়রন ডাক বর দকড় ড় কন ররর করার রকারী রাডার বড়রা চট উরহজরগকরডউরারররারাররররর্াররররাজরারীরউকরকর ররর রক্রর কচ, 


তবে যারা উভয় অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন, তারা এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
হাদীসটি একাধিক সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে । এতে বুঝা যায় হুযূর (সা.) 
উভয় অর্থের ক্ষেত্রেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অন্তত পক্ষে এই 
হাদীসের ক্ষেত্রে এ: ১ নাজায়িয না হওয়ার কথা । 


ইমামগণের বর্ণিত দলীলের জওয়াব 

১। ইমাম তৃহাভী (রহ.) 21. -)। ১৮ (৮১-এর হাদীস দ্বারা এই হাদীসকে 
মানসৃখ বলেছেন। কেননা তরবারী ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা কেসাস নিলে 
71 (বিকৃতি) হবেই আর এটাকে নিষেধ করা হয়েছে। 

২। বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা । মূলতঃ কেসাস আদায় করা হয়েছিল (ইহুদীকে) 
হত্যা করেই। তবে পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল প্রশাসনিক কোন কারণে । 
কেননা সে এ রকম অপরাধ প্রবণতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আর কাজী কর্তৃক 
এ ধরনের প্রশাসনিক শাস্তি দেয়া বৈধ । সুতরাং এই হাদীস ইমামগণের দলীল 
হতে পারেনা। 
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অধ্যায় ঃ আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক আক্রমণকারীর প্রাণ কিংবা 
অঙ্গনাশ করায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে 
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ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া'লা ইবনে 
মায়না এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজন 
অপরজনের হাত কামড়ে ধরেন। আক্রান্ত ব্যক্তি মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে 
গেলে অপর ব্যক্তির সামনের পাটির দাত উপড়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর কাছে 


হাত কামড়ে ধরবে আর অপরজন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে? যাও এতে কোন 
দিয়্যাত নেই। 

ফায়েদা £ এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে আক্রান্ত 
হয় তাহলে তার প্রতিহত করার অধিকার আছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ধলেন__ 


নি নি তাতে পারা সিটি পাঠিত তি নিতো তে 
নু ১২০ 471519৮53 ৮505 ৬৭55। ০০ 
এমনিভাবে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন__ 

চিটিপা পা া্তা তিক ঠেলা পা 585০০. পা পারা নি পা 


* 4৮০১ তাও ১০ এও শি ০০2 ০৮১৮ ১০০) ০০৩৮৮ 

“যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে কোন মুসলমানের প্রতি এগিয়ে যায় ইেঙ্গিত করে) 
তাহলে তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।” 

অবশ্য প্রাণ বাচানো এবং সম্পদ বাচানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রাণের 
উপর আঘাত আসলে প্রতিহত করা ওয়াজিব, না করলে গুনাহগার হবে । মালের 
উপর আঘাত আসলে অধিকাংশ ফকীহের মতে প্রতিহত করা জায়িয। ওয়াজিব 
নয়। কেননা মাল বিলিয়ে দেয়ার অধিকার আছে, কিন্তু প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার 
অধিকার নেই। এটাই উভয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য । 

সুতরাং প্রতিহত করতে গিয়ে হামলাকারী যদি আর্থিক বা শারীরিকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 

শরহুস সুন্নাহ্‌ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন মহিলা যদি ধর্ষণের হাত 
থেকে বাচার জন্য ধর্ষকের উপর আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলে তাহলে এর 
জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে 
এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটলে তিনি বলেন__ 222 5420 4701 0561 3 “এ 
লোক আল্লাহর হাতে নিহত, সুতরাং তার রক্তমূল্য বৃথা যাবে ।” 

অবশ্য উত্তম হলো, স্বাভাবিকভাবে প্রতিহত করা, হত্যা করার চেষ্টা না 
করা । একান্তই অপারগ হলে হত্যা করবে । __মিরকাত 

এমনিভাবে জালিমকে হত্যা করার জন্য তার অন্তরে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল 
কি-না তা যাচাই করা জরুরী নয় সে যদি হত্যা করার নিয়ত নাও করে তথাপি 
তাকে হত্যা করা যাবে। সুতরাং চোর হত্যা করা ছাড়া যদি মাল সংরক্ষণ করা 
সম্ভব না হয় তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে, অথচ চোরের হত্যা করার ইচ্ছা 
থাকে না। কেননা রাসূল (সো.) নিঃশর্তভাবে সাধারণত খুন করার অনুমতি দিয়ে 
বলেছেন__ এ ৫ ৯45 «0 ১১১) ৩ “যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা 
করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ ।”__ই'লাউস্‌ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১২৩ 
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পাডেত লা নিলা ঠেও 
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41154 রি রিভার তাত 


৪ টিলা লা তাতে 


একা চিপস ৮5015 174 4 


লিড পলা তা পা টন চির চে 


চরটনিবিিল সরা একা 
এক ব্যক্তিকে যখমী করে । যখমীর অভিভাবকগণ হুযুর (সা.)-এর কাছে 
মোকদ্দমা দায়ের করে । হুযূর (সা.) বলেন__ ০৮৮৪1, ৮০৮৮৪)। কেসাস 
দিতে হবে, কেসাস। রূবাইর মা বললেন, তার থেকেও কেসাস আদায় করা 
হবে? হুযূর (সা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! ওহে রূবাইর মা! কেসাস আল্লাহর 
ফয়সালা । রূবাইর মা বললেন, আল্লাহর কসম তার থেকে কেসাস নেয়া যাবে 
না! 

আনাস (রা.) বলেন, তারা এরূপ কথাবার্তা বলছিল এই মুহূর্তে বাদীরা 
দিয়্যাত নিতে রাজী হয়ে যায় এবং কেসাসের দাবি ছেড়ে দেয়। 

তখন রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহর এমন কতক বান্দা আছে যারা 


আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ০৮ কেসম ভঙ্গকারী) 


বানান না। 
একটি ছন্দ্ব নিরসন 
এরূপ ঘটনা সম্বলিত বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াত বিরোধপূর্ণ। 
বুখারী শরীফের রেওয়ায়াত এরূপ £ 
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নিলে রারািতত পাও টিলা & পাতা লা লা নি 


৮৮০৪ রা চার্জ 7754-24 রা 84 ১০1০$০০41 


টি 0 ঠি পণ লে কাতর ত০৮ চিলি চে তোলা তে পার্ট 
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পা তে 90 ঠেলা নিলা 
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নিকিতা টি ঠেলা রে লারা কঠিন লি 


০1৮৮০ 71254715৭71 পাকি 01 ৮694 অপি 


৪ লালা 2৬ ৯৯ ঠেলা পা পারত পে টিটি পাটি লা 
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401 5 শিলা তি ৬৪ 01 ১০১5 রা 

....রূবাই (রা.) এক বালিকার সামনের পাটির দাত ভেঙে ফেলেন । অতঃপর 
তারা এঁ মহিলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এরপর তারা রাসূল (সা.)-এর 
দরবারে আগমন করে । রাসূল (সা.) কেসাসের ফয়সালা দেন। তখন ইবনে নযর 
বলে ওঠেন-_ইয়া রাসূলাল্লাহ সো.)! রূবাইর দাত ভাঙতে হবে? আল্লাহর কসম 
তা করা যাবে না! রাসূল সো.) বললেন, আল্লাহর বিধান হলো কেসাস। সুতরাং 
কেসাসই দিতে হবে । ইতিমধ্যে বাদীরা বিবাদীকে ক্ষমা করে দেয় । ঘটনা দর্শনে 
রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহর এমন কতক বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কসম 
করলে আল্লাহ্‌ তা পুরণ করেন । 

উভয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনটি বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। 

১। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আঘাতকারী মহিলা রূবাইর বোন 
কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী আঘাতকারী স্বয়ং বূবাই, তার বোন নন। 

২। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াত অনুযায়ী কসমকারী ব্যক্তি রূবাইর মা 
কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী কসমকারী হলেন রূবাইর ভাই, আনাস ইবনে 
মালিকের চাচা হযরত আনাস ইবনে নযর (রো.)। 

(আনাস (রা.)-এর পিতার নাম মালিক ইবনে নযর ইবনে জমজম । 
মালিকের ভাই আনাস ইবনে নযর এবং তার বোন রূবাই। সুতরাং আনাস ইবনে 
নযর হযরত আনাস ইবনে মালেকের চাচা এবং রূবাই বিনতে নযরের ভাই) 

৩। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে যখমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর 
বুখারী (রহ.) সহ অন্যান্য রেওয়ায়াতে দাত ভাঙার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 


করকরররকতাকরারকরকনীক রক উরুর হজরাজরাছগড়রররজ ররর চক্র রএ্জকররকররীনর ররর ররজরাড়কররকরজারবাড করনা ডকজরররার়ড্তকরকরারররার ররর ররবতরউক উর িরারকজককক? 


বিরোধপূর্ণ এসব রেওয়ায়াতের সমাধান দিতে গিয়ে আল্লামা নববী (রহ.) 
বলেন, মূলতঃ এখানে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে । এক ঘটনায় রূবাইর বোন 
জনৈক ব্যক্তিকে যখম করে এবং কসম করে বূবাইর মা। 

অন্য ঘটনায় স্বয়ং বূবাই কোন এক মেয়ের দীত ভেঙে ফেলে এবং কসম 
করে আনাস ইবনে নযর। আল্লামা কিরমানী (রহ.) এটাকেই নিশ্চিত সত্য 
বলেছেন এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.)-এর মতও অনেকটা এরূপ । 

কিন্তু ভিন্ন ঘটনা বলে পাশ কাটানোর কোন অবকাশ নেই । কেননা রাবীও 
একজন এবং ঘটনার আগাগোড়াও এক মনে হয়। 

ঘটনার মূল কর্তা স্বয়ং রূবাই। কোন রাবীর ভুলের কারণে অথবা কাতেবের 
ভুলের কারণে €₹--+)-এর জায়গায় €₹--£৮]| ০২৯1 বলা হয়েছে। এভাবেই প্রথম 
দ্বন্দের সমাধান হয়ে যায়। দ্বিতীয় দ্বন্দের সমাধানে বলা যায় যে, কসমকারী 
একজনই । রাবীর সন্দেহের কারণে একাধিক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 

তৃতীয় দ্বন্দের সমাধান অতি সহজ । কেননা যখম করা দাত ভাঙার মধ্যে 
শামিল। সুতরাং উভয় রেওয়ায়াতে মৌলিক কোন ছন্দ নেই। 


উল্লেখ্য যে, এ ধরনের দ্বন্দ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত 
ঘটায় না এবং এ কারণে সমাধান স্বরূপ দুর্টি ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করারও 
প্রয়োজন নেই। 

ই'লাউস্‌ সুনানে উল্লেখ করা৷ হয়েছে, আঘাতকারী এবং কসমকারী নির্ণয় 
করতে গিয়ে দু'টি ঘটনা বলার কোন প্রয়োজন নেই । এই ছন্দ মূলত রাবীর 
কমতির কারণে হয়ে গেছে। কোন সময় তো রাবীগণ হাদীসের মূল বিষয়েই ছন্দ 
করে থাকেন, সুতরাং আনুষঙ্গিক বিষয়ের কোন প্রশ্নই নেই। 

__ ইউলাউস সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১১০ 

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কেসাস কার্যকর হওয়া 

পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে পরস্পরে কেসাস কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে চার 
ইমাম একমত যে, পুরুষের বদলায় মহিলাকে এবং মহিলার বদলায় পুরুষকে 
কেসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ১. &:]। 
৪০ প্রাণের বদলায় প্রাণ । ৮০ ১৯4) স্বাধীন লোকের বদলায় স্বাধীন । 


এমনিভাবে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে রাসূল (সা.) কোন এক নারী (মেয়ের) 
বদলায় একজন ইহুদীকে হত্যা করেন। 


গা ঠতততততিততসর ৪৩৭ ৩ক৯৪৬৪৩৯৯৬৪৪৬০ ৪০ তক দ ৪৫৪৪০ ৪ ৪৪উসদি৬ল রক সক উউ ৪ হও রও ৬৬৬ ৬৪৮ উতর ডকউডত এ ৪৪৬ ও জর তক এ ৬৪৪৬ ৪ড উড ৪৪৪৪৩ উকি ৪৪ ৪৮৪ জল বক রর রও কত ৫5৪৯০৮৪৪৪৪৬ ৪৮০৪ ০৮৮৪০১০৪ ০০, 


ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। 

2১১৩ ২-৮)/-এর মতে অঙ্গহানীর বেলায়ও কেসাস কার্যকর করতে হবে। 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে অঙ্গহানীর বেলায় কেসাস কার্যকর করা 
যাবে না। অঙগ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন জরুরী । কেননা অবশ অঙ্গের 
বদলায় সুস্থ এবং অপূর্ণ অঙ্গের বদলায় পূর্ণ অঙ্গের কেসাস নেয়া যায় না। 

এমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পদের মতো । আর মহিলা ও পুরুষের অঙ্গের 
মূল্য অবশ্যই সমান নয়। অতএব সামঞ্জস্য না থাকায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে 
কেসাস আসবে না। 

আল্লামা আবূ বকর জাস্সাস (রহ.) রচিত আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করা 
হয়েছে-পুরুষ ও মহিলার হাতের মূল্য মুনাফা) সমান নয় । এটা ডান হাত ও 
বাম হাতের মতো । সুতরাং একজনের হাতের বদলায় অপরজনের হাত কর্তন 
করা যাবে না। যেমন ডান হাতের বদলায় বাম হাত কর্তন করা যায় না। 

__আহকামুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪০ 
ইমামগণ ইমাম বুখারী রেহ.) বর্ণিত এই. হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে 
বলেন__রূবাইর বোন জনৈক ব্যক্তিকে যখম করলে রাসূল (সা.) কেসাসের 
ফয়সালা দেন। আর “ব্যক্তি” বলে যে পুরুষ মানুষ বুঝানো হয়েছে তা বলাই 
বাহুল্য । অতএব বুঝা যায় পুরুষ-মহিলা পরম্পরে অঙ্গহানী করলে কেসাস 
ওয়াজিব হয়। কিন্তু বুখারী (রহ.)-এর এই দলীল সহীহ্‌ নয়। কেননা হাদীসে 
ব্যক্তি' (৮০। ০৮৯) বলে পুরুষ মানুষ বুঝানো হয়েছে__এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট 
কোন দলীল নেই। অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় সে মহিলা ছিল। যেমন 
এক রেওয়ায়াতে এসেছে £এ:)৮৯ হট সুতরাং এই রেওয়ায়াত পূর্বের 
রেওয়ায়াতের তাফসীর স্বরূপ । __ই'লাউস্‌ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১১০ 

সুতরাং উভয়ে মহিলা হওয়ায় কেসাসের হুকুম দেয়া হয়েছে । অতএব 
হাদীসটি ইমামদের দলীল হতে পারে না। 

(4: ১০০৪:১ 44115 এর ব্যাখ্যা 

এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, তারা রাসূল (সা.)-এর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য আদৌ এমন নয়। বরং তারা আল্লাহর উপর 
অগাধ বিশ্বাস রেখে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ তাদের থেকে কেসাস 
নিবেন না বরং অভিভাবকদের অন্যভাবে রাজি করিয়ে দিবেন। এ কারণেই 
লোকগুলো যখন দিয়্যাত নিতে রাজী হলো তখন রাসুল (সা.) বললেন, আল্লাহর 


স্তর ৪৮ জকি তত ৪৪ িরাড৬ উজির কব ৬৬৪৬4 8$5দউওর্ররতকররতকরাতরররমরকারার কতক ডরনররউকওররউরারকওর্ররিররাডওরওকওও কতকরক ও কক 


এমন কতক বান্দা আছে, যারা তার নামে শপথ করলে শপথ ভঙ্গ হয় না। এটা 
এক প্রকারের প্রশংসা এবং এটা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তারা রাসূল 
(সা.)-এর কথার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাননি। -_মিরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬ 

এর দ্বারা একটি মাসআলা বুঝে আসে যে, হুকুম সর্বদা বাহ্যিক অবস্থার 
উপর আবর্তিত হয় না। কেননা মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী কথাই বলে কিন্তু 
আবেগ বা অন্য কোন কারণে উপস্থাপনা ভঙ্গিতে পরিবর্তন এসে যায় । এ কারণে 
ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত এবং বক্তা কী বুঝাতে চায় সেদিকে খেয়াল রাখা 
প্রয়োজন । 

সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)-কে স্বীয় স্ত্রীর সাথে কাউকে অপকর্ম করতে 
দেখলে রাসূল (সা.) সাক্ষী আনতে বলায় তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! এর 
আগেই আমি তরবারী দিয়ে এর ফয়সালা করে ফেলব । কক্ষনও সাক্ষী খুজতে 


যাব না। রাসূল (সা.) তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে প্রশংসাসুলভ বলেন, ১! 
১৯৮৪ “লোকটি বড় আত্র্ধাদাশীল!” 


৮1-..11 ১44 ০৮:৮০ ৬৪ 
অধ্যায় ঃ যে সব কারণে মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল হয় 
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-2০০ ০১৫ ১525) এ & 20200 ১২০৬ চন 591 ভি ০ 


“হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, নিঙ্নোক্ত তিন কারণ ছাড়া আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে সত্য 
সাক্ষীদাতা মুসলমানকে হত্যা করা জায়িয নেই। 

১। বিবাহিতা ব্যভিচারী, ২। অন্যায়ভাবে হত্যাকারী এবং ৩। স্বধর্ম 
(ইসলাম) এবং মুসলমান জামাত পরিত্যাগকারী | 

' ০৮ -০৯৮1) ও)৮২ 1 বাক্যটি ১) এ)-]|-এর সিফাত । অর্থ, 
মুসলমান জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী বিশ্বাস স্থাপনকারী । এটা 
কুফরীর কারণ । কেননা মুরতাদ হওয়ার জন্য সরাসরি কুফরীতে লিপ্ত হওয়া 
জরুরী নয় বরং ইসলামের মৌলিক যে কোন বিশ্বাস বিরোধী আকীদা রাখলেই 


মুরতাদ হয়ে যায়। 


£০৮৯৮ ও১৮৪]। বলে রাসূল (সা.) বড় ধরনের এক সন্দেহ দূর করেছেন। 
সেটা হলো, ওটুকু বাক্য বললে সন্দেহ হতে পারত যে, মুরতাদকে এ সময় হত্যা 
করা যায় যখন সে সরাসরি ইসলাম পরিত্যাগ করে । ইসলাম দাবিকারী যিন্দীক 
এর মধ্যে শামিল নয়। এসব সন্দেহ দূর করার জন্য রাসূল (সা.) বলেছেন, 
2০৮৮-4 )৮)। মুসলিম আকীদা বিরোধী বিশ্বাস স্থাপনকারী যিন্দীকও এতে 
শামিল। 

মোটকথা, মুরতাদের উভয় প্রকার সরাসরি ইসলাম ত্যাগকারী এবং 
রাসূল (সা.) বলেছেন, 2৮৮৮৮৮4 ৩১৮ 

অবশ্য এই হুকুম থেকে মহিলা বাদ যাবে । কেননা আহনাফের মতে মহিলা 
মুরতাদকে হত্যা করা জায়িয নেই । --মিরকাত খণ্ড ৭ ,পৃষ্ঠা ৪৭ 


হত্যা করার কারণ এই তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা 


এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হত্যা করার কারণ এই তিনটিই। অথচ 
বিদ্বোহী, মুসলমানের উপর আক্রমণকারীকেও হত্যা করতে হয় । তবে হাদীসে 
নিম্নোক্ত কারণে মাত্র তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে । যথা ঃ 

১। অন্যান্য হাদীসে বিদ্রোহী, আক্রমণকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় 
এখানে এই তিনটির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসে শুধুমাত্র এই 
তিন প্রকারই উদ্দেশ্য নয়। 

২। বিদ্রোহী, আক্রমণকারী 2০৮৮1) 3)৮-11-এর মধ্যে শামিল। 

৩। অথবা হাদীসের অর্থ হলো, এই তিন প্রকার লোক ছাড়া অন্য কাউকে 
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা জায়িয নেই। __মিরকাত খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪৮ 

৪ | আল্লামা সিন্ধী (রহ.) বলেছেন, হাদীসের অর্থ এই তিন প্রকার লোককে 
হত্যা করা যাবে কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। বিদ্রোহী এর মধ্যে 
শামিলই নয় । কেননা তাদের সাথে এ (যুদ্ধ) করতে হয় 0.5 (হত্যা) নয়। 
আর আক্রমণকারীকেও ৯৮ (বিদ্রোহীর) মত ৪-এর আওতায় ফেলা 
যায়। 
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হযরত ইবনে মাসউদ রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 

অন্যায়ভাবে যতগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, এর এক অংশ আদমের (আ.) পুত্র 

কাবিলের আমলনামায় লিখা হয়। কেননা সেই সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
করে। 


হাদীস সংশ্লিষ্ট ঘটনা 

কুরআনে বর্ণিত একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে উক্ত হাদীসে । 
ঘটনাটি হলো, হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) দুনিয়ায় আগমন করেন 
এবং বংশ বিস্তার শুরু করেন। তখন হাওয়া (আ.) এর গর্ভে এক সাথে দুটি 
সন্তান জন্ম নিত। একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে । 

এ সময় যেহেতু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) দম্পতি ছাড়া অন্য কোন 
দম্পতি ছিল না যে, তাদের সন্তানের সাথে এই সন্তানগুলোর বিয়ে দেবেন। এ 
কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বিধান দেন যে, হাওয়ার (আ.) গর্ভে একসাথে জন্ম 
নেয়া ভাই-বোন পরস্পরের জন্য হারাম কিন্তু আগের গর্ভে জন্ম নেয়া ভাই-বোন 
পরবর্তী জোড়ার জন্য হারাম নয়, তাদের সাথে বৈবাহিকহ সম্পর্ক জায়িয ৷ এ 
কারণে আদম (আ.) একগর্ভের ছেলের সাথে আরেক গর্ভের মেয়ে বিয়ে দিয়ে 
দিতেন। -__রূহুল মা“আনী 

কিন্তু হাওয়া (আ.)-এর গর্ভে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তান কাবিলের বোন 
(আকলিমা) ছিল অপরূপা সুন্দরী । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় গর্ভে জন্ম নেয়া হাবিলের 
বোন ছিল কুৎসিত । বিবাহের বেলায় কাবিলের ভাগে এই কুৎসিত মেয়ে পড়ায় 
সে দারুন মনঃক্ষুপ্র হয় এবং হাবিলের দুশমন বনে যায় । 

এর সমাধানস্বরূপ আদম (আ.) উভয়কে কুরবানী করার পরামর্শ দেন। 
হাবিলের কুরবানী কবুল হয় এবং কাবিল আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। শেষ 
পর্যন্ত সে হাবিলকে হত্যা করে বসে। 


নাগ তত তত ইত হইব ৪৯ ১৯৬৫ ১৪১৪০০৮০১৯৪ ৬১৩৪৯৬ ডর ১৪৪ ট৬রদর ইতর রত হত হই৪৪ ৪৮৯৪১ ৪৮৪৪৪৪৬৯৪ ৪১৪০৩ ৪০৪৮৫৪৪৬ ৮৪৬৮৪৪৪৪৮৬৩ উইক রর ৫৬ ৮৯৯৬৪ ১৪5০০১৪১১১৭৭ ১০১, 


ফায়েদা 8 এই হাদীস দ্বারা একথা জানা যায়, কাবিল যেহেতু সর্বপ্রথম 
অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ডের প্রচলন ঘটায় এজন্য কেয়ামত পর্যস্ত যত অন্যায় 
হত্যাকাণ্ড ঘটবে এর গুনাহের এক অংশ তার ভাগে গিয়ে পড়বে । এটাই 
ইসলামের বিধান । 


হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-_ 


পা লো লা 2. ৮৯ তা্তা রিচি নহি রি ০৮৩ 
পা পা 
নে পচ চি পালা তে পা ৬৪ £ু ৩ টগ্রার টি 


১১35 ৩৯০১১4০০৩25 2৮ 9 ০2০১৫ 2৮৮৪ দিকে 


পা তি তি 


055. ২০৩৪] তৈ ০)। ৫: ০--০ ০৪ 
“যে ব্যক্তি শরীয়তে উত্তম কোন প্রথার প্রচলন ঘটায় সে এর এবং কেয়ামত 


পর্যন্ত মানুষ এ অনুযায়ী আমল করবে তার সওয়াব পাবে। আর যে খারাপ কিছুর 
প্রচলন ঘটায় সেও অনুরূপ পাপের অংশীদার হবে ।” 


মনে রাখতে হবে যে, হাদীসটি কুরআনের আয়াত 7১১5১). 
৬৮৯।-এর সাথে বিরোধ নয় ৷ কেননা এটাও বান্দার নিজেরই পাপ। কোন ব্যক্তি 
যদি খারাপ কোন কিছুর প্রচলন ঘটিয়ে তওবা করে তাহলে পরবতীঁদের আমলের 
কারণে সে গুনাহগার হবে না। 

4০5 68 ৩৩ 451 15 ১৮৯৯ এ ০৩০০০ ৮০০০] ৮ 
74211 ৯2 ০০৩০ ৩2 
অধ্যায় ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম খুনের (রক্ত প্রবাহিত 


করার) ফয়সালা হবে 
2510 জিরিসি রসে চি 
8০ পা পা ডি ৪১5 


নিট িনি বাটি 75 
কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম খুনের ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে ।” 

এই হাদীস দ্বারা জানা যায় প্রথমে খুন, যুদ্ধ বিগ্রহের ফয়সালা হবে কিন্তু 
অন্যান্য রেওয়ায়াতে প্রথমে নামাযের হিসেবের কথা বলা হয়েছে । যেমন__ 


চ্জচতকজর রর কডধিকাজউিডডডরজরবড়নাড়র$৮ক৪+৬৬৪র৮কর রক ৮৪৪ উগিজর$ডরডরকরউকর ওর $করুররকরজরররররডক8 ৮ ৬জরজ উনার উঠজকড় ৬ উজযর়জতডর৬৭৪৮৪৪ককক৪রকর কর রওকরকরকএকরঞকরজজক, 


খপ সত? তক পা সিঠিনি৩ 


চি ৮ছি 9৩ মাভিরার ররর রানা 


(৬/০) 4০51৮ 4০ ০৪01 ভর 


£ 8০ 85 পা ঠনিপা ৬ রি পা কাত পিতা 02 এ কি তা তে 


৩, : ০৯১০০ শিট 51 ০১ ১2০৯ জো ০৪5 


“কেয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব হবে নামায নিয়ে ।” বিরোধপূর্ণ 
হাদীসদ্ধয়ের সমাধানে বলা যায় যে, ১। প্রথমে হিসাব হবে নামাযের আর 
ফলুয়সালা হবে রক্তের (খুনের) । আর হিসাব ও ফয়সালা ভিন্ন দু'টি বিষয় হওয়ায় 
উভয় হাদীসে কোন বিরোধ নেই । 

২। «11 3১৪৮-এর মধ্যে প্রথম হিসাব হবে নামাযের আর ১| 2৯৪০ 

এর মধ্যে প্রথম হিসাব হবে খুনের । 
৩। আদিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের 

মধ্যে (সর্বপ্রথম) খুনের বিচার হবে । 
অবশ্য ৪৪৮ (বাস্তবতার) নিরিখে নামাযের হিসাব হবে আগে এর পরে 
খুনের । কেননা নামাযের বেলায় ৮৮ এবং খুনের বেলায় ০৪: শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে। আর একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ফয়সালার আগে হিসাব হয়ে থাকে । 
__মিরকাত থণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪৭ 


ট্রি মাল পাকা পা 


2 পারা খর পে পাপ পি পানি পলা ০ 


পা পাতা লাকি পর তি তা পাট তা তা তা ও £ 0 ডেল লে 


2০55৮552847 172... রন 215. 9 5524 


রিকি € ছে “ডি চারে পি পে. ৯৫ তিল 


টার া হারার যয ঠেলা পা ৯ লা ঠ% 
772777577577578 


পা লা 5 ৯৩ 8 ঠেলা 2 ৮ কি পা তা পা পাড়ে পে পানি তালা 


$. 76214৮25201 06 510 085৬ ভি ৮5 


রঃ ৩৩ 


রসিক ৪৯৪ 85৯ক রক৮৯৪৪৪৪৪৯৯৪৯৪৪ উচিত রড হকির উর ও উচ ৯ ৪৫ ডর ৪ 5৪ ৫5৯ ৪৮০৪ ৪১ ৮৪ দত উওর কক 5৪ ও 555 ৪ 5 রত ৯ ৮৪ তত তক ৯ ৮৪৪ 5৪৪৮৪০৪৮৪৮৪ ৪ ৪৩৭ ৯৪০০০৪০০৮৪৩ ৪ ৯৪০৪৭৪৯৪১৪০ ৫৪১ 
চি পাতা ৩ ৪ ৬ পা ঠেলতে রা ্েতে ৫ পা পাতাতে 


৯ ১০০00 ৮৭ ৮৮০ শীল শা িিরিটিএত চিনির 


টি পানি রা চে ৮৮১ ৮৩৮ চৈ 8৪ ৩০০ পা লিট 


: 005, চিনি 43 10৯১450, 00 7) ৮.5 


পণ বপাতীং পা ৮ ব্রি ৮০০৮০ 5 রা রড পু 


* শাশ্ 


টি তি টিলা টঠ৮ চলা ঠ ৬৪ 


নি রি :/:502801, 5715 ৬ রি ০ 215 


লা 
পাতি তে লা ৪১ পাত ৪৯ ৬ ৩ পপ ৈ পর পু লি এ 


ও লী কী লা কচি 


0৪ 5০2 259৮, 0 54০ 03 £ ০৮21 


8৯ পা রি ৯ কটি পর্টিপ পাঠ পা উি পালা চি লালা ডি 
722 রতি জি রুকন পা পানি, 


এ ৯ ৯৫1? 5, * টির "2004 পা ডি পা 


তত 5 


৮০০১০ পানি, তা 8৯ লাল ৭ সিল 


৮2০34158685 ॥77775858 
্ ৬১. 1৯৮94 9৩ ৩5 2 2219 ৬, রড রি 45219) ২৮ 
আবু বাক্রাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বর্ণনা করেন, 
যমানা তার আপন গতিতে চলমান, যেদিন থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনকার মতোই । বছরে মাস বারটি । এর মধ্যে 
চার মাস হারাম (অতীব সম্মানিত)। তিনমাস পর্যায় ক্রমিক, যুলকা্দা, যুলহজ্জা 
এবং মুহাররম । আরেকটি হলো মুদার কবীলা চিহ্িত রজব । যা জুমাদাসসানী 
এবং শাবানের মধ্যবর্তী মাস। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, এটা কোন্‌ মাস? 
আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। এরপর রাসূল (সা.) 
কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমাদের ধারণা হলো তিনি প্রচলিত নাম ছাড়া 
অন্য কোন নামে এই মাসকে আখ্যায়িত করবেন । অতঃপর বললেন, এটা কি 
যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যা, ধিলহজ্জ মাস। 


অতঃপর বললেন, এটা কোন্‌ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ ও তদীয় 
রাসুলই ভালো জানেন । অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন যাতে আমাদের ধারণা 


বিতরন +৩ ররর করার জকিিজককরুর কক ৪৪ একক ককরনন রড রক করকডরাররাজরচরকর় উজুকাদনাড়াড এ রাজ কাজজতনজনড়ক ক ঞডররতকরররগ্রররীরররররররুতরউকডরর রর উতর 


হলো, তিনি হয়ত এর অন্য কোন নাম বলবেন । এরপর তিনি নিজেই বললেন, 
এটা কি মক্কা শহর নয়ঃ আমরা বললাম, জি হ্যা, এটা মক্কা শহর । 

অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন দিনঃ আমরা বললাম, আল্লাহ্‌ ও 
তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর নিজেই বললেন এটা কি নহরের দিন 
নয়? আমরা বললাম, হ্যা, নহরের দিন। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, সম্পদ 
এবং সম্মান অতীব সম্মানী যেমন এই শহর, এই দিন, এই মাস সম্মানী । 
অতিসত্র তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে । সুতরাং তোমাদের 
কেউ যেন আমার অন্তর্ধানের পর পুনরায় কুফরীতে লিপ্ত না হয় এবং একে 
অপরের উপর আক্রমণ না করে। শুন! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে 
আমার এই কথাগুলো পৌছে দেয়। অনেক সময় শ্রোতাই বক্তার চেয়ে বেশি 
ংরক্ষণশীল হয়ে থাকে । অতঃপর বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে 
যথার্থভাবে শরীয়ত পৌছে দেইনি?” 


হাদীসের ব্যাখ্যা 

001 *৯ * লর্ড 01৮91 ০১৪ ০৮৭০]। 91 রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জে 
মিনায় অবস্থানকালে এই ভাষণ প্রদান করেন । এ কথাটির বিভিন্ন বাখ্যা হতে 
পারে । যথা £ 

১। আরববাসী ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর । এ সূত্রে তারা 
ইবরাহীম (আ.)-এর নবুওয়াতের বিশ্বাসী বলে দাবি করত। ইবরাহীম 
(আ.)-এর শরীয়তে উল্লেখিত চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল। আহলে আরব 
যুদ্ধ বিরহের প্রয়োজনীয়তার অনেক সময় মুহাররম মাসের “অবৈধতা” (০১৯) 
কে সফর মাসে স্থানান্তরিত করত । হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা করে দিত, এ বছর 
মহররম মাসের অবৈধতা (০১৮)-কে সফর মাসে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। 
সুতরাং এ বছর মুহররম মাসে যুদ্ধ করা হালাল এবং সফর মাসে হারাম। 

রাসূল (সো.) এই কুপ্রথা বাতিল করে ঘোষণা দেন )4._..| 4 ০৮০)। | 
€-)1 যমানার সৃষ্টিলগ্র থেকেই নির্দিষ্ট এ চার মাসই হারাম, এতে কোনরূপ 
পরিবর্তন সাধন করার কারো অধিকার নেই । 

তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ করা হয়েছে, আহলে আরব ছিল যোদ্ধা জাতি । 
লাগাতার তিন মাস (যিলকদ, ধিলহজ্জ, মহররম) যুদ্ধ হারাম হওয়ায় তারা 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং তারা ঘোষণা দেয় এ বছর আমরা মুহররম মাসের 
অবৈধতাকে সফর মাসে স্থানান্তরিত করলাম । -_কুরতুবী খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৭ 


হননি তঠতিতবি ছবি জ্জ্জ্রনক রহ টিত্রওরবচচচডউররজযরততররজ্নদাডডউ কচ উ রর ৪৮৮৪৬৪৮৪৪৪৪ টর৪র৪৪৪র৪র৪৯১৪৪৪ররএক্ররউউডড৮৬৩৪৪৪৪র৫৪৪৪০৪৪রররকিডরডরকিকরকর$৪৪৪ ৪৪৪৪ রর 5৬৪88 ভউডজ্ররউরররর হজ 5৪৪৩৪৪৬৭ 


২। আরবে চন্দ্রমাসের হিসেবের রেওয়াজ ছিল। এতে করে “হজ্জ' কোন 
সময় শীতকালে কোন সময় গ্রীম্ম-বর্ষাকালে পড়ে যেত। এ কারণে আরবরা 
থাকে আরবীতে একে *...৮১% বলে। এই সুবিধা ছাড়াও এতে তাদের 
ব্যবসায়িক সুবিধাও থাকতো । 

এই রুরতে গিয়ে তারা প্রতি বছরে ১১ দিন অথবা প্রতি তিন বছর অন্তর ১ 
মাস বৃদ্ধি করে দিত। যার ফলে *»»,৫-১। (হারাম ৪ মাসে) ব্যাঘাত ঘটত। 
এর ফলে যিলহজ্জ মাসের বদলায় যিলকদ, রমযানে হজ্জ পড়ে যেত। 

এ কারণেই ৯ম হিজরীতে হুযূর (সা.) হজ্জে না গিয়ে আবুবকর (রা.)-কে 
আমীর বানিয়ে হজ্জে প্রেরণ করেন। 

কেননা এ বছর মূলত যিলকদ মাসে হজ পালন করা হয়েছিল৷ পরবর্তী বছর 
কুদরতীভাবে হজ্জের মৌসুম আসল মাস যিলহজ্জে ফিরে আসে! এ কারণে 
রাসূল (সা.) এ বছর হজ্জবত পালন করেন। 

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বছর ১১ দিন করে বাড়তি হওয়ায় ৩৩ বছর পর 
প্রত্যেক মাস তার আসল অবস্থানে ফিরে আসে । এই ধারাবাহিকতায় সে বছর 
যিলহজ্জ মাস তার আসল অবস্থানে ফিরে এসেছিল । এ পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূল 
(সা.) বলেন, (৮11 )1-7-০| 4 05921 91 “সময় তার আসল অবস্থায় ফিরে 
এসেছে যে অবস্থায় আল্লাহ্‌ তাআলা সৃষ্টি করেছেন ।” 

রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যের সাথে এই তাফসীরটি অধিক সঙ্গতিপূর্ণ । কেননা 
এরপরেই রাসূল (সা.) বলেন, 1৫৩ »-২০ 0 হ--01-এ কথা পরোক্ষভাবে 
এ বাড়তি ১১দিনের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে, আরববাসী যা বৃদ্ধি করতো । 


__কুরতবী খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৯ 


সর্বপ্রথম কে এই প্রথা চালু করে? 

জাহেলী যুগের এই প্রথা সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করে এ ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে। 

১। ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, জাহ্হাক প্রমুখের মতে এই প্রথার 
আবিষ্কারক বনূ মালেক ইবনে কেনানা । তারা সংখ্যায় ছিল তিনজন । 

২। জুয়াইবের জাহ্হাকের সুত্রে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আরেকটি মত 
উল্লেখ করে বলেন, সর্বপ্রথম এই প্রথার প্রচলন ঘটায় আমর ইবনে লুহাই ইবনে 
কামআ' ইবনে খানযাফ। 
ইযাহুল মুসলিম--২৮ 


হরছক্রকরখককজরকর৮৮+58৮৭88$5$%88+/+৯855$৮$84৬৮$+৪8৯১৯%৪৪৬৪$৪৭৮$এ$৪৪১৪৪৪৮৪এএরর ৪৪৪৬৪ জরকরএ৪ ড্র ওত উওকওররকউরতব ও র৪5৪৪৪৪৬৪৪৪৮৪৪৪৪৪ক৭৫কর৬৮ এড ডর এরও ডিও রর কউ কক কর কত এ এ: 


৩। ইমাম কালবী (রহ.) বলেন, এই প্রথার আবিষ্কারক বনী কেনানার 
নোআইম ইবনে ছা'লাবা। এরপর একে পূর্ণমাত্রা দেয় জুনাদা ইবনে আওফ । সে 
রাসূল (সা.)-এর যমানা পর্যন্ত বেচে ছিল। ' 

৪ । ইমাম যুহরী বলেন, বনী কেনানার এক গোত্র এই প্রথার আবিষ্কারক । 
অতশর বনী ফাকীমের “কালাম্মাস” একে পূর্ণতা দেয়। তার নাম হোযাইফা 
ইবনে ওবাইদ । আরববাসীর উপর তার একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় সে এই প্রথা 
আরবদের উপর চাপিয়ে দেয়। 

এদিকে ইঙ্গিত করে এক কবি বলেছেন__ ৮৮41 ৮৫-5]1 ৮৮৮৮০ 
আমাদের মধ্যে কালাম্মাস আছেন, যিনি মাসের অবৈধতা থেকে আগপিছকারী । 
কবি কুমাইত বলেন, 

৪05151215715117858555121575555151 
আমরাই কি মাসের অবৈধতাকে আগপিছকারী নই? হালাল মাসকে আমরা 
হারাম বানাই? __কুরতুবী খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩৮ 

৮০1 ০০১1৯৮৯০21০ 24)10৮4-:-4-এর ব্যাখ্যা 

হারাম মাস ৪টি এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত । যিলকদ, যিলহজ্জ, 
-হররম এবং রজব । অবশ্য গণনার ক্ষেত্রে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। 

কুফার একদল আলিমের মতে গণনা করতে হবে এভাবে, ১। মহররম, ২। 
রজব, ৩। যিলকদ এবং ৪ । যিলহজ্জ । এরূপ গণনার ফায়েদা হলো, এভাবে ৪ 
মাস একই বছরে গণ্য হয়। 

জুমহুরের মতে, বর্ণিত হাদীস অনুযায়ীই গণনা করতে হবে। যথা ৪ ১। 
ঘিলকদ, ২। যিলহজ্জ, ৩। মহররম এবং ৪ | রজব। এভাবে গণনা করলে 
যিলকদ এবং যিলহজ্জ এক বছরে এবং রজব ও মহররম অন্য বছরে গণ্য হয়। 

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, এরূপ গণনা পদ্ধতি সহীহ্‌হ। যেসব সহীহ্‌ 
হাদীসে এসশশ্রিষ্ট আলোচনা এসেছে তার মধ্যে এই হাদীসও একটি, যে অনুযায়ী 
আমরা মত পেশ করি । 

৩৮৯৩১ ৬১৮১৯ 02 ৭৭ ৮ ৮৫ শি 5এর ব্যাখ্যা 

রজব মাস নিয়ে মুদার ও রবী'আ কবীলার মধ্যে মতভেদ ছিল। 

রবী'আ কবীলার লোক রমযান মাসকে আর মুদার কবীলা জুমাদাস সানী 
এবং শাবানের মধ্যবর্তী মাসকে রজব মাস বলত। এজন্য সঠিক মাস নির্ণয় 


করতে রাসূল (স্গা.) ০০ ৮4 বলেন। 


,১১৪৪৩৪২৪র৫র ৪ ইইউ ৪৪৪০5১৪১৪৪৮ ৪৪র৪উ৬৪৪৪৪০এ৪ররউজজন৮5৪৪র৯৬৮ ৮৪৩5 ৪৪৪ এড ৮৫৮৪ ৯৯৮৪৪ততর কচ ররককইউডিরিওওরজডউজত বত রউিজইরঠিউউ তব ততততত১তততউত্কজজিইিতরতিজজর চলত তিনি এ ১৩০১৫ ৮ ৮০নিত তত 


কেউ কেউ আবার বলেছেন, অন্যান্য কবীলার তুলনায় মুদার কবীলা রজব 
মাসকে বেশি সম্মান করত এজন্য মুদার কবীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 


আরবী মাসের নামকরণের কারণ 


ইলম পিপাসু, অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে আমরা নিম্নে আরবী 
বার মাসের নাম ও নামকরণের কারণ উল্লেখ করছি। 

১। ০.০,» (মহররম) £ এর অর্থ হারামকৃত, মর্যাদাপূর্ণ । এ শব্দের 
বহুবচন আসে ,০৮৮৮-% ০৮৮৮ 2০৮০৮ প্রাচীন আরবরা এ মাসকে 
»৯০১)। বলত । যেহেতু এই মাসে যুদ্ধ-কিগ্রহ হারাম মনে করা হতো এজন্য 
একে মহররম বলা হয় । -গিয়াসুল লোগাত পৃষ্ঠা ৪৫৭ 

২। »£ (সফর) £ , 0 কানিমায় ফাতাহ। এর মূলে রয়েছে ৮৫০ অর্থ 
খালি, শূন্য । মহররম মাসে যুদ্ধ বন্ধ থাকায় আহলে আরব সফর মাসে দলে দলে 
যুদ্ধে যাত্রা করতো এজন্য তাদের ঘর খালি হয়ে যেত। এ জন্য 'এর নামকরণ 
করা হয়েছে »$০ বলে । অথবা এর মূল (মান্দা) »&০ অর্থ হলদে বর্ণ ধারণ 
করা। যেহেতু এই মাসে গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করত এবং পাতা ঝরত 
এজন্য একে সফর মাস বলা হয়। 

৩। | "৮ -£১ (রবীউল আউয়াল) 8 ৮২: অর্থ বসন্ত । এই মাসের 
নামকরণ করা হয় বসন্তকালের শুরুলগ্রে । সময়ের সাথে মিল রেখে এর নাম 
রাখা হয় 3১ ₹₹£) | -রেসালায়ে নুজুম পৃষ্ঠা ২২৯ 

৪। ৮১১ ৮১: রেবীউল আখার/সানী) £ বসন্তকালের শেষ পর্যায়ে গিয়ে 
এই.মাসের নামকরণ করা হয়। এজন্য এর নাম রাখা হয় রবীউস সানী বা 
০৯১ ৮5) বলে। - প্রাপ্ত পৃষ্ঠা ২২৯ 

৫1 -১১| ৬১৯৮ (জুমাদাল উলা) ঃ শব্দটির মূলে রয়েছে ১১৯৯ অর্থ 
জমে যাওয়া, স্থবির হওয়া । যখন এই মৌসুমের নামকরণ 'করা হয় সে 
সময়কালটা ছিল শীতের শুরুলগ্ন । যখন ঠাণ্ডায় সবকিছু জমে যেত । পারিপার্্িক 
অবস্থার সাথে মিল রেখে এই মাসের নাম রাখা হয়েছে জুমাদাল উলা। 

৬।:./,৮৯| ৬১৮৯ জুমাদাল উখরা) 8 শীতকালের শেষলগ্নে গিয়ে.এ 
মাসের নামকরণ করা হয় বলে এর নাম রাখা হয়েছে ৬৮৯৯1 ৬১৮৭৯ 

উল্লেখ্য যে, একে ০৮:11 ৬১৮৯ বলা উচিত নয় । কেননা ১ এ ক্ষেত্রে 
বলা হয় যেখানে ৬ থাকে । অথচ এর ৬4 বা তৃতীয় কোন মাস নেই। 


সির ওডরকঝ কর করডদিনককহদরর়রাকডর ৮৮৪৮৪৮৪৮৪৮৪ ৪৮৪৪৪৪৭৮৪৪৪ডক বর ৪কররাকক ডর কররাডককড়রড়ওরররররতকরককর৮+৮৪৫৪ ররর করার কত ওরুরারডরাডকরীরররারররাড রড তর উর র্ররাকরীকীরীরাজকরারুরজকরি ক কড কর 


৭। ৮.৯) (রজব) 8 এটি ৬.৯ থেকে । এর বহুবচন আসে ০৮১৯) 
১০১৯)) অর্থ সম্মান করা । আহলে আরব একে *1)1,$-১ বলত এবং এর যথেষ্ট 
সম্মান করত । এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে রজব' বলে । -রেসালায়ে নুজুম ২৩০ 

৮। ০৮-5 (শো*বান) & এর মূল ৬৩ “৮২৮ অর্থ ছড়িয়ে দেয়া, 
বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেহেতু এই মাসে অসংখ্য কল্যাণ আর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয় 
এবং হায়াত, মওত, রিষিক এবং তাকদীরের নানা রকম বিষয় ফেরেস্তাদের হাতে 
ন্যস্ত করা হয় এজন্য এর নামকরণ করা হয় ১৮, বলে । এর বহুবচন আসে 
০৮৩ 54055) ৭ ০৮৮৮৪) -গিয়াসুল লোগাত পৃষ্ঠা ২৯৩ 

অথবা এ কারণে এর নাম শা*বান রাখা হয়েছে যে, আরববাসী রজব মাসে 
যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকার পর এ মাসে যুদ্ধ করতে ছড়িয়ে পড়ত এবং শক্রর উপর 
ঝাপিয়ে পড়ত। -__ইবনে কাছীর খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৫৪ 

৯। ১৮০০) (রমযান) ৪ এর মাদ্দা (মূল) ১৪০) অর্থ জ্বালানো । যেহেতু 
এই মাসে বান্দার গুনাহ জুলে মুছে) যায় অথবা গরমের মৌসুমে এর নামকরণ 
করা হয় এজন্য একে ০১ বলা হয়। __ইবনে কাছীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৬ 

১০। 1১ এ (শাওয়াল) £ এর ক্রিয়া মূল )৯.১ অর্থ উঠানো । আহলে আরব 
যেহেতু এ মাসে শিকার করার উদ্দেশ্যে কাধে অস্ত্র উঠাতো, এজন্য এর নামকরণ 
করা হয়েছে ॥|১.১ বলে। __ইবনে কাছীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০০ 

১১। $4২2)1)১ (যিলকাদ) 8 5.5 অর্থ বসা। যেহেতু আরবরা এ মাসে 
যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত (বেসে থাকত) এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে 
১০2)155 বলে । __ইবনে কাছীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৬ 

১২। 2 ৮.৮)1১১ (যিলহজ্জ) 3 হজ্জের মাস বলে একে যিলহজ্জ বলা হয়। 
তাছাড়া (৮ (০ এর মধ্যে কাছরা এবং ৮৮৯ তাশদীদ সহ) এর এক অর্থ বর্ষ। 
যেহেতু এটি বছরের শেষ মাস এজন্য একে যিলহজ্জ বলা হয়েছে। 

_ ইবনে কাসীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৬ 


তাফসীরে রূহুল মা'আনী এবং ইবনে কাছীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করা হয়েছে। আমরা প্রয়োজনীয় অংশটুকু এখানে তুলে ধরলাম ৷ বিস্তারত 


জানতে তাফসীরের কিতাব দেখা যেতে পারে । 


চর রডকককককর ৮৪৯৪৬৬৮৭৪৪৪ ০০৮৬৬৬৪৪৪৪৪ ৮৮৪৪এ৪৪র ডজন এ ৪৪৪৪৩৪৪৪৪৮৪ ৪৪৪৫৪এরররিকচডররর চর উড রররচউ৬ডওন এরর টড রব চউরিরিররউিরাররাডডডরওনউ৪৪ রড রররকররিউরর রর রররররর। 
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- 15৯ প5০৫5 6 15 পি 29 15৯ পিসি৯-এর ব্যাখ্যা 

রাসূল (সা.) সাহাবাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বলেন-_ 115৯ *৯৫ এ। 
15৯ 0) | 21১৯ » 4০ 1 যাতে রাসূল (সা) যা বললেন অন্তরে তা গেথে 
যায়। প্রত্যেক প্রশ্নের পর সাহাবাগণ ৮০1 -/৯-..১১ 41 বলেন। এটা তাঁদের 
পরম শিষ্টাচার এবং মহৎ হৃদয়ের আলামত । তাছাড়া সাহাবাগণ জানতেন 
রাসূলের (সা.) কাছে এই প্রশ্নের উত্তর অজানা থাকার কথা নয়। তথাপি জানতে 
চাওয়ায় নিশ্চয় কোন কারণ বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য সাহাবাগণ বলেন-আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূলই (সা.) ভালো জানেন । 

জাহেলী যুগে এসব লোকেরা মক্কা, হারাম মাসসমূহ এবং নহরের দিনের 
মর্যাদা দিত কিন্তু মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আক্রুর সম্মান দিত না । এ কারণে 
রাসূল (সো.) সম্মানিত এসব শহর ও মাসের সাথে মানুষের জান, মাল ও 
ইজ্জতের সাদৃশ্য তোশবীহ) দিয়ে বলেন-__ 


01 ১০৮৮5০1৮51১ ৮5০01৯০1১ ৮5০৮১ 90 

বর্বরতার এ যুগে মক্কা শহর মহররম মাস, নহরের দিনের মর্যাদা তাদের 
অন্তরে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মানব জীবন, মানুষের মাল ও ইজ্জতের কোন মূল্য 
তাদের অন্তরে ছিল না। উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের চাইতে নিঙ্নে বর্ণিত 
তিনটি বিষয়ের মূল্য অধিক । এজন্য তাদেরকে বলা হয়েছে যেমনিভাবে তোমরা 
মক্কা ভূমি, হারাম মাস এবং নহরের দিনের সম্মান কর ঠিক তদ্রপ মুসলমানের 
জান, মাল ও ইজ্জত-আক্রর সম্মান করবে । 

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র আহলে আরবের আদত অনুযায়ী বিষয়টাকে সুস্পষ্ট করে 
বুঝানোর উদ্দেশ্যে এরূপ সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, 
তুলনামূলক নিম্নমানের বস্তুর সাথে মানুষকে তাশবীহ (সাদৃশ্য) দেয়া হলো কেন? 


(৮1 ৮১ ১১-০১। 19১5 ৬০৮ টা ১.৪-এর ব্যাখ্যা 


আলোচ্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, খুন-খারাবীর কারণে মুসলমান কাফির 
হয়ে যায়। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে কবীরা গুনাহ 
(খুন-খারাবী)র কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায় না। 


এ কারণে হাদীসের এই অংশটুকুর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে । যথা £ 


ক্রিক +3888৮8 5৬8 রজ$উজররর-নাজকড়জর করব ররতরর জজ ডিডিরউবিরি 488৬৪৮৬৮৪৪৬ করনত উিকর্রার উজ ৪নরিরউিরিকর্র্রকউখরতক তর ডর ও টিক ও ককউিককবএরর ও 


১। মুমিনকে হত্যা করা হালাল মনে করো না। এতে করে যে কেউ কাফির 
হয়ে যাবে। 

২। মুমিনকে হত্যা করা কাফিরের কাজ । তোমরা এই কুফরী কাজ করতে 
যেও না। 

৩। মুমিনকে খুন করা মানুষকে কুফরীর দিকে আহবান করে । সুতরাং 
মুমিনকে খুন করো না। 

৪। এখানে কুফরীর শাব্দিক অর্থ (অকৃতজ্ঞ) উদ্দেশ্য । অর্থাৎ তোমরা খুন 


করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ো না। 

৫। 1১5 অর্থ ১১1 ০৮১ অর্থাৎ অন্ত্রধারণ করো না। ৪ শব্দটি 
অনেক সময় পরিহিত-ধারণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয় । যেমন, কেউ লৌহবর্মের 
উপর কাপড় পরিধান করলে বলা হয়-__ *০১১ ৮৪ 

৬। ৮৮7 ৮5৮: ৮৮০৮৯ অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে কাফির 
আখ্যায়িত করো না। 

৭। এর অর্থ তোমরা সত্যি সত্যি কাফির হয়ো না, বরং মৃত্যু পর্যন্ত মুমিন 
থেকো। 

রর রিতীরািাইিটছে। 


০ ০১7৪1 95 এপি 7৪00 1581 এত ৮৪ 
4০ ১8৯01 ৮১৮ ৬/৮০০৮০।১ ০০৮৬৪]। 
অধ্যায় ঃ হত্যার স্বীকারোক্তি, নিহতের অভিভাবককে কেসাস গ্রহণের সুযোগ দান এবং 
(হত্যাকারীর পক্ষ হয়ে) ক্ষমা পরর্থনা প্রসঙ্গে 


এটি 
পাতা ত্? ৩৮৮৮6 ৪ তে তা তা তিতা নতি 


টুর চা 04১৮৮ ৮০১০৮ ৪৪৮৪ 


পে 28 2 তে $৮ ০ প৮তা 


0৩,7০৮ 077751751৮4 


০৪ 2 পারা টি৬ চি ৪ গিলতে পঠি ঢেলে 
425 শন কি 41014৮500 1৮৮00১400৮5 
তত পাপাপ পে ৬ লা ৪ ৯ ৪ পানির কল 95 


৮০০3 ৯7117715৮02 29, 025 142122 


পারা রা কি পাতি পা রা রা পালা টে ৪০ পালা টিলা তা টি লাঠি তে 


। ১১০৯০ ৯১ লি । 71-5015 2০০ 


র্যাব যারা রর না 


৫ তে পালা চিঠির চনে রত হল 2 ঠ চিল্লা লা পারা ভিলা নি দরে তল 
০৮১ 47০1785৪০৮৪ (৮ ৮০৮৮০ শিপন তপতি শি পগঠাশিও 
পা রা লা 


চে 


পার পারাটা হিজর চৈ টিলা ও পারা টির পাডেলাত 
; ৩৬ £ 4০৮২১ ০৪ 2385 চলত ৩০৩ ০৯২ শা ভি 


7752272255 0১ :৮৮০০০৩০5 ৯০০৪ ০ 


ঘু 


পা লা পান্টি পেত ৮ চলা শিলা 


লিলির দিনত নি ০ 


পে দুল প দি পারা চি ৬ চ৮ চিতা লা পরপর চ হর 
পা পাপাঠিডি পে পারা তা চেটে তি পাতি পারি পাতা তানি 


2855514/2190555. 0১ 28:51 


গিনি চি লালা লারা পাতি চিলি তা পাপা শি চেন পিতা তালার ৪ পাঠিত 


21011 480) ০৮৮ 00০ 9৮50 তি । ++ ১6১ ৮৯91: টি 


ঞ্ ০ পলিপ পানি তি পা লিলা তিনি রর ০৩৩ 
১৮: 3০$ ০৮৯৮০ ৮9 এ । ১:১2 01727 ৩ 7১4৮০ 


রা শি তি তা রি 


(2555 56217262150, ১74) 


চি লাঠি 9৮৮ 
(১৮5 এ 
পাল 


হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর রো.) বর্ণনা করেন, একদা আমি হুযুর 
(সা.)-এর দরবারে বসেছিলাম । এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি উটের লাগামে বেঁধে 
এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসে এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! এ 
লোক আমার ভাইকে খুন করেছে। হুযূর (সা.) গ্রেফতারকৃত লোকটিকে বললেন, 
তুমি কি সত্যি খুন করেছ? 

এ সময় নিহতের অভিভাবকরা বলে উঠে সে যদি অস্বীকার করে তাহলে 
এর স্বপক্ষে আমরা দলীল পেশ করতে পারব । 

কিন্তু হত্যাকারী নিজেই খুনের কথা স্বীকার করে বলে-আমি খুন করেছি। 
হুযূর (সা.) বললেন, কীভাবে খুন করেছ? সে বলল, আমি এবং নিহত ব্যক্তি 
লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পাড়ছিলাম | এ মুহূর্তে সে আমাকে গালি দিয়ে বসে। 
আমি রাগাৰিত হয়ে তার মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করি এতে সে মারা যায়। 

হুযূর (সা.) বললেন, তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যার দ্বারা দিয়্যাত 
পরিশোধ করবে? সে বলল, এই কুড়াল ও চাদরই আমার একমাত্র সম্পদ । 

হুযূর (সা.) বললেন, তোমার কওমের লোকেরা তোমাকে টাকা দিয়ে 
ছাড়িয়ে নিবে না? সে বলল, কওমের কাছে আমার কোন মুল্যই নেই! তারা 
আমাকে সাহায্য --*্ত আসবে না। 


হরর ৭+৮ রন র3888885রি উনার কডকড বকর করন উজ রকরররর তরবারি ওর ডর উরকহচররকিররর্ররঝকররককরউকরডরজরককরজ্রউরকিকতররকারকররউ উনি ররর ররর রজরএযরজক তক, 


হুযূর (সা.) তখন রশিটি নিহতের অভিভাবকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 
একে নিয়ে যাও এবং ইচ্ছা হলে এর থেকে কেসাস আদায় করো । লোকটিকে 
নিয়ে চলে যাওয়ার সময় হুযূর (সা.) বললেন, যদি এরা তাকে হত্যা করে তাহলে 
এরা উভয়ে বরাবর হয়ে গেল। একথা শুনে তারা ফিরে এল এবং বলল হে 
আল্লাহর নবী! শুনলাম আপনি এরূপ বললেন, অথচ আপনার আদেশেই তো 
তাকে নিয়ে যাচ্ছি! 


হুযূর (সা.) বললেন, তুমি কি চাও না যে, সে তার এবং তোমার ভাইয়ের 
গুনাহ বয়ে বেড়াক? সে বলল, ব্যাপারটা কি আসলেই এরূপ? 
হুযুর (সা.) বললেন, অবশ্যই । লোকটি তখন বলল, তাহলে তাই হোক । 


বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলে লোকটি রশি ছেড়ে দিল এবং হত্যাকারীকে 
মুক্ত করে দিল। 


হাদীস সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যাখ্যা 
4৫১০০ (০ ৩৮ এএ এ৯-এর ব্যাখ্যা 


হুযূর (সা.) খুনীকে জিজ্ঞেস করেন, দিয়্যাত আদায় করার মত তোমার 
কাছে কিছু আছে কিনা? এটা আহনাফ ও মালেকীদের দলীল যে, ইচ্ছাকৃত 
অভিভাবকদের নিজের তরফ থেকে দিয়্যাত চাপিয়ে দেয়ার অধিকার নেই। 
সুতরাং খুনী যদি দিয়্যাত দিতে রাজী না হয় তাহলে অভিভাবকরা কেসাস নিতে 
বাধ্য থাকবে । দিয়্যাত আদায় করতে পারবে না। 


আর ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে খুনীর সন্তুষ্টি জরুরী নয়। সন্তুষ্ট 
ছাড়াই অভিভাবকরা খুনীর উপর দিয়্যাত চাপিয়ে দিতে পারে । তাদের দলীল £ 
পাড়ের রা জিকা ৯৬ পা চর 2 ঠি রা নি তা টি চিলি ও তে ৪ পানি তে 
০১4৮ 551 লাকি এ০। ১৮5 ৮৪ চট শেড পা ৮০ (09) 
8 জেলা ক এ পা টিলাঠি ঠেস: পালা লারা টি 


চিপা, তিনি ৯ পাত ঙ পিল তা 
111৯-৮51 (1261১৮21 ০৮০০৯ এ এ 956 025 2০ 
221511975755511517)-1551 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির 
অভিভাবকদের দু'টি অধিকার থাকবে। ১. ইচ্ছা করলে দিয়্যাত নিতে পারবে, ২. 
ইচ্ছা করলে কেসাস নিবে । 


বমরন ৮৪৪৪৪৮৪৪১৪৪ ৪৬৮৬৬ড জর ৪র৪৪৪ ডর কজক জর জরউিরএ্ডরওরজরন়দককক$৪8৮%%৪৭৭৬৮৮৬র৪৪৪৪রর৫৬ড ররর ডর ররর চরিত এও কক তত ররর রজার 


পিপি ৮ পচে রুত পচ প্রো তা ঠ৯ পে ৯১০ 


লিলা ডি ৯ ত সিলা ডে তে ৯টি সত ৮৮৯১৩ 


দি ৬৩] 220: ০) 92522 19 5544 00০ ৯০১০ 


লে লি কি টিপা তে লি তো পি টে তা লালা 


- ১৯) ০ বা 208১ (1০০) ৮:%-:০4$ 05 
..অভিভাবকরা দু'টি অধিকার লাভ করবে । এক. কেসাস, দুই. দিয়্যাত। 
বুখারীর রেওয়ায়ায়েতও একই অর্থবোধক । 


আহনাফ ও মালেকীগণ উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস 
দ্বারা দলীল পেশ করেন। 


৪ টে টি টি তাত লী 


- ৮৪] ৪ ০০০০ পি রড 9) 
আলোচ্য আয়াতে ইচ্ছাকৃত হত্যার (---০ এ--) বেলায় শুধুমাত্র কেসাসের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি দিয়্যাত আবশ্যক হতো তাহলে অবশ্যই তা 
উল্লেখ করা হতো । | 

২। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন__ 401 ০০৪ 
(5১৮০) )০৮৪1। এখানেও দিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি । 

৩। হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস ঃ হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন, +-*)| 
১৯5 ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হলো কেসাস। 

৪ | ইমাম তাউস (রহ.) নিজের কাছে সংরক্ষিত হাদীসের পারুলিপি থেকে 
একটি হাদীস পাঠ করতেন-__ ৮ ৬1০ +৫০ ১৮)1 ৬১1৯৮০৮০115 
»15 1১৮10 “ইচ্ছাকৃত হত্যার বদলায় যদি কোন কিছুর উপর সন্ধি হয় 
তাহলে সেটাই গ্রহণ করতে হবে ।” এই রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় মাল 
(দিয়যাত) লাভের জন্য সন্ধি জরুরী । আর এটা পরস্পরে সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হয়ে 
তাকে । সুতরাং একতরফা দিয়্যাত চাপানো যাবে না, যদি খুনী পক্ষ রাজী না 
হয়। 

৫। আয়াতে বলা হয়েছে__ ১৪40 ৪41 01 “প্রাণের বদলায় প্রাণ 

আর এটা তো সুস্পষ্ট কথা যে, দিয়্যাত প্রাণের বরাবর নয় । সুতরাং খুনের 
আসল শাস্তি কেসাসই । হ্যা, খুনী যদি মাল দিতে রাজী হয় তাহলে অভিভাবকরা 
তাগ্রহণ করতে পারবে। 


'ত৪৬ কবর $জ$জজর$ কর ৮ ৫কন ৮ রড নর রর র৬৬রিজককর-ডকররারজকরারগর এরও এও এ উন এরকারককককজ্করকতচডরক ওর কগকবাররকনারক করারও কও ডরারাররারকরকককডরওগরাাড টিকার ররর রাকা রাবাক ওত ১, 


ইমাম শাফেঈ ও আহমদের দলীলের জবাব 

তারা যেসব হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন সেসব ক্ষেত্রেও খুনীর সন্তুষ্ট 
থাকা ধরে নিতে হবে । তাহলেই অন্যান্য হাদীস ও আয়াতের সাথে এসব হাদীস 
খাপ খাবে। 


একটি প্রশ্ন ও তার জবাব 

হানাফী ও মালেকী মাযহাব অনুযায়ী একটি প্রশ্ন জাগে যে, . £) | 
তথা প্রাণ বাচানো ওয়াজিব । সুতরাং এ উদ্দেশ্যে অভিভাবকরা যদি দিয়্যাত নিতে 
রাজী হয়ে যায় তাহলে খুনীর এতে একমত হওয়া ওয়াজিব । 

জবাব £ যদি একথা মেনে নেয়া হয় তাহলে তো কেসাসের কোন অস্তিত্ই 
থাকবে না। কেননা, একথা অনুযায়ী খুনী যদি মাল (দিয়্যাত) দিতে রাজী হয়ে 
যায় তাহলে অভিভাবকদেরও এটা মেনে নেয়া ওয়াজিব হবে এবং কেসাসের দাবি 
ছাড়তে বাধ্য থাকবে । এই যদি হয় তাহলে কেসাসের হুকুমের মূল্য থাকল 
কোথায়? তাছাড়া এই বক্তব্য অনুযায়ী অভিভাবকরা যদি খুনীর কাছে ঘরবাড়ি, 
ভূসম্পত্তি এবং স্থাবর, অস্থাবর সব সম্পত্তির দাবি করে তাহলে খুনী তা মেনে 
নিতে বাধ্য থাকবে । কেননা তার তো জান বীচানো ওয়াজিব। অথচ এই 
ইমামগণও দিয়্যাতের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দাবি করা হলে এই দাবি 
মেনে নেয়া খুনীর জন্য ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। সুতরাং পরিমাণের বেশি 
দাবি পূরণ করা যেমন ওয়াজিব নয়--ঠিক তদ্রুপ দিয়্যাতের দাবি পূরণ করাও 
ওয়াজিব নয়। -_আহকামুল কুরআন খণ্ড ১ ঃ পৃষ্ঠা ১৫৬ 

একথা তো আমরাও মানি যে, অভিভাবকরা যদি কেসাসের দাবি ছেড়ে 
দিয়্যাত নিতে রাজী হয়ে যায় এবং এই পরিমাণ মাল দেয়া খুনীর জন্য সন্ভবও হয় 
তাহলে এ ক্ষেত্রে দাবি মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু এটাকে আমরা ফয়সালা 
হিসেবে (৮) ওয়াজিব বলে মেনে নিতে পারি না এবং হাদীসে এর স্বপক্ষে 
কোন দলীল আছে বলে মনে করি না। __ই*লাউস্‌ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৭ 
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খুনীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের হাতে সোপর্দ করে রাসূল (সা.) 
একথাটি বলেন যে, অভিভাবকরা একে হত্যা করলে এর মতই (আচরণ) হলো । 


এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় কেসাস স্বরূপ হত্যা করলেও অভাবকরা দোষী 
হবে । এজন্য আলিমগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । যথা ঃ 


১১১১১১৪১১৪০ ১১৭৪৪২ ৪৪০৯৩৪৪৪৪৭৪ ৯১৪ ৪৪৪৭২৪ ৪৮৪৯৪ক 5৪৪৪ ৪৯৪ ৪৪৯ ৪৯৪ ৭৯৩৪৫৪৪৩৪ তর ৪৪৪০৮৭৪৪৪৩৭ ৯ড রর তত ৪১৬৪৪ ৪ত ৪৪০৪৩ ৪৮৪৪৯৭ত৮ত ৭৬০৩০৯৪৩১১৮ ৮৯ক৯৭৩৯৯৯ত-৫ততততজা তত 


১। ইমাম নববী রেহ.) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো £ উভয়ে এ ব্যাপারে বরাবর 
হয়ে গেল যে, কারো উপর কারো ইহসান থাকল না । পক্ষান্তরে খুনীকে যদি মাফ 
করা হতো তাহলে তার উপর বড় অনুগ্রহ করা হতো এবং এর বদলায় 
কেয়ামতের দিন অনেক সওয়াব পাওয়া যেত, আর সেই সাথে দুনিয়ায় অনেক 
প্রশংসা কুড়াত। 

২। ইমাম নববী (রহ.) এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, কতল করার ব্যাপারে 
উভয়ে বরাবর হয়ে গেল। গুনাহ কার হলো না হলো সেটা ভিন্ন কথা। ক্রোধ 
এবং প্রতিশোধ পরায়ণের দিক দিয়ে উভয়েই তো সমান হলো । 

কিন্তু ইমাম নববীর এই ব্যাখ্যা দু'টি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা আবু দাউদে 
আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, হত্যাকারী রাসূল 
(সা.)-কে বলে আমার হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না। একথা শুনে রাসূল (সা.) 
বলেন_ -৩৭। ০4১ পশু তি ১৪১৮০ 0৮৬ 01 ৮1 ৩৪] 

হাদীসের শেষের বাক্যটুকু (১:11 ০:৮১ «4 ১) ইমাম নববীর 
(রহ.) ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত । কেননা এখানে অভিভাবকদের জাহান্নামে 
প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। 

সুতরাং এর সহীহ্‌ ব্যাখ্যা হলো, হত্যাকারী যেমনিভাবে অন্যায়ভাবে হত্যা 
করেছে তুমিও তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে । কেননা তার হত্যা করার ইচ্ছা 
ছিল না। বিধায় সে মাফ পাওয়ার যোগ্য । উন্লেখ্য যে, কেউ যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা 
করার কথা অস্বীকার করে এবং এই দাবিতে সে সত্যবাদী বলে প্রতিপন্ন হয় 
তাহলে তাকে হত্যা করা উচিত হবে না । সুতরাং যাকে হত্যা করা উচিত নয় 
তাকে হত্যা করা আর খুনী কর্তৃক নিরাপরাধ ব্যক্তিকে খুন করা প্রায় একই 
কথা । এ কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন, 41০ ৯45 «2৪ 011 

-_ই'লাউস্‌ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৮ 
উক্ত কিতাবে একথাও বলা হয়েছে যে, ইমাম নববী (রহ.)সহ অন্যান্য 
আলিমগণ এ ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন ধারণা বশীভূত হয়ে । কেননা তারা ধারণা 
করেছেন যে, হত্যাকারী হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে। 
অথচ আবু দাউদে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, হত্যাকারী ইচ্ছাকৃত 
হত্যার কথা অস্বীকার করেছে! এই ভুল ধারণার কারণেই তারা সঠিক ব্যাখ্যা 
সম্বলিত রাসূলের এই মন্তব্য ০1১ «7475 ২5 ৮ ৮৪১৩ ০৮591 ৮1 ৮৪। 
১-4।-এর দিকে খেয়াল দেননি । -_ই*লাউস সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৮ 
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আবু দাউদের এই রেওয়ায়াত (1 ৪১৮০ ১৮ 01 451 ৮০।-এর উপর 
একটি প্রশ্ন জাগে যে, হত্যাকারী »-.০ ০০ (ইচ্ছাকৃতভাবে) হত্যা করার কথা 
দাবি প্রত্যাখ্যান করবে এবং খুনীকে কেসাস স্বরূপ হত্যা করবে । এক্ষেত্রে তো 
অভিভাবকরা গুনাহগারও হবে না এবং তারা জাহান্নামীও হওয়ার কথা নয়। এর 
সমাধান কী? 

এ সমাধানে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। 

১। কেউ কেউ বলেন, রাসূল (সা.) মূলতঃ «২ ,৯%০-ই বলেছিলেন । কিন্তু 
কোন রাবী হয়ত (: ৪10: 413) হোদীসের ভাবার্থ) করতে গিয়ে ০4৯১ 
১৮৭ শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং এটা উপস্থাপনগত ত্রুটি । 

২। যদি এটা রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যই হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে, 
“যদি হত্যাকারী তার দাবিতে সত্যবাদী হয় এরপরও তোমরা তাকে হত্যা করো 
তাহলে তোমরা এমন একটা কাজ করলে যা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ, যদিও 
অন্য কারণে জাহান্নামে যাবে না।” আর সেই কারণটি হলো, খুনীর দাবি 
সত্যায়ন করা অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব নয়। কেননা তার দাবি বাস্তবতার 
বিপরীত । যদি এই কারণ না থাকত তাহলে তোমরা অবশ্যই জাহান্নামী হতে । 

__ই'লাউস্‌ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৯ 


১০] ৬৮ ০৯৮৪]।১ 4০0৪11-এর ব্যাখ্যা 

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজরের (রা.) অন্য এক রেওয়ায়াতে ৯৬১ «15 | 
»--০-এর পরিবর্তে ১৮। ১ এ৯৪]।১ )-০৮5)। বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। 
এর দ্বারা বুঝা যায় হত্যাকারী এবং কেসাস গ্রহণকারী উভয়েই জাহান্নামী হবে। 
অথচ অভিভাবকরা এক্ষেত্রে নিজেদের হক আদায় করেছে মাত্র! এ জন্য 
আলিমগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

১। ০ তথা কেসাস গ্রহণকারীরা জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য যদি খুনী 
ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা অস্বীকার করে । যদিও সে অন্য কারণে জাহান্নামে 
যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে । আর )৯-_* তথা খুনী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে যদি সে 
মিথ্যা দাবি করে । 


২। সম্ভবতঃ রাসূল (সা.) শুধুমাত্র *4-২« ৯৫ 4175 ০1 বলেছিলেন কিন্তু 
কোন রাবী ২) ০:1১) করতে গিয়ে ১৮:15 1৯৪15 11-5]1 বলে 
ফেলেছেন। __মুস্তাসির পৃষ্ঠা ৩০৩ 

৩। আল্লামা মাযুরী (রহ.) বলেছেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জাহান্নামী 
হওয়াটা কেসাস গ্রহণ করার কারণে নয়, অন্য কোন কারণে যা রাসূল সো.) 
জানতেন । অথবা রাসূল (সা.)-কে অসস্তুষ্ট করায় তারা জাহান্নামী হবে। 

8৪ । ইমাম নববী রেহ.) বলেন, এই ঘটনার 5 ও ৯, উদ্দেশ্য নয়। 
বরং যারা গোত্রীয় উম্মাদনায় পরস্পরে হত্যা করে তাদের বেলায় হাদীসটি 
প্রযোজ্য । রাসূল (সা.) এদেরকে সতর্ক করার জন্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, 
যাতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং খুনীকে মাফ করে দেয়। 

কিন্তু নববীর এই ব্যাখ্যা প্রমাণ নির্ভর নয়। ১-_...01* ১৪ প্রণেতা একে 
সুস্পষ্ট ্রান্ত ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন।__ই'লাউস্‌ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৭৯ 

ফায়েদা ৪ হাদীস গবেষণা করে যতটুকু জানা যায়, তাহলো-রাসূল (সা.) 
এই বাক্যগুলো বলেছিলেন মূলতঃ অভিভাবকদেরকে কেসাস থেকে নিবৃত রাখার 
জন্য । আরবীতে এ ধরনের বাক্য প্রয়োগকে ১০১; ও 22১৯; বলে। সামগ্রিক 
কোন কল্যাণ থাকলে এ ধরনের তাওরিয়া করা যায়। ইমাম নববী (রহ.) 
বলেছেন, মুফতী সাহেব যদি কল্যাণকর মনে করে তাহলে ফতওয়া তলবকারীর 
' সাথে তাওরীয়া করা যায় । যেমন, কেউ হত্যা করার পরামর্শ চাইলে বলবে ইবনে 
আব্বাসের সনদে বর্ণিত হয়েছে__ 07৪1] 2: ১ হত্যাকারীর তওবা নেই 
এবং রোযার দিনে গীবতকারীকে বলবে ৮৮1 ৮৮৮7 211 গীবত 
রোযাদারের রোযা ভেঙে ফেলে । 

এরূপ বলায় মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকা গেল সেই সাথে উদ্দেশ্যও পূরণ 
হলো। 


1৯৮০ ৮1১ ৯১০ ০৯৮৪ 0| ১৫০০০।-এর ব্যাখ্য 


ইমাম নববী রেহ.)-এর ভাষ্যমতে বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। 

১। তুমি কি চাওনা যে, হত্যাকারীকে ক্ষমার বদলায় তোমার এবং তোমার 
নিহত ভাইয়ের গুনাহ ক্ষমা করা হোক? এক্ষেত্রে গুনাহ বলতে আগের পুরাতন 
গুনাহ উদ্দেশ্য । হত্যাকারীর সাথে এই গুনাহর কোন যোগ্যসূত্র নেই । 


“কমু তকি রজব ওত কজন জঞজঞজকর জাজ জকি ওক জকভভ জর ও৪৮ক$কক৬৪৪৪ ৪৪৩৪ জঞড কর ড্র রিক্ত উপর উজাড় করার ডর্রাডপ্রকীত্ররড্রররাটিবাডবকরুকক এক টক করীগরউকরঠকজরকতডতও 


২। তুমি কি চাও না যে, তোমার ভাইকে কতল করার এবং এ কারণে 
তোমার যে কষ্ট হয়েছে এই ছিমুখী গুনাহ বহন করুক আর তোমরা দু'জন মাফ 
পেয়ে যাওঃ 

তুমি যদি কেসাস গ্রহণ করো তাহলে তো তার আখেরাতের শাস্তির সাথে 
দুনিয়ারও শাস্তি বাড়িয়ে দিলে । এর চেয়ে দুনিয়ার শাস্তিটা তাকে ক্ষমা করে 
দাও। 

একটি মাসআলা 

শাফেঈর মতে, হদ, কেসাস গুনার কাফ্ফারা স্বরূপ । হদ ও কেসাস কার্যকর 
করার পর এ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এই অপরাদের জন্য শাস্তির সম্মুখীন হবে 
না। আমাদের বর্ণিত দ্বিতীয় অর্থটি (আখেরাতে পাকড়াও হবে-_তাদের 
মাযহাবের অনুকূলে নয় বলে ইমাম নবী (রহ.) এরপ ব্যাখ্যা করেছেন-এটা এই 
ব্যক্তির জন্য খাস। রাসূল (সা.) ওহীর মাধ্যমে তা জানতে পেরেছিলেন। 

পক্ষান্তরে আহনাফের মতে হদ, কেসাস গুনাহের কাফ্ফারা নয়। সুতরাং 
এই অর্থ এ লোকটির জন্য খাস নয়, সকলের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য । 


*(০৯-]| ০০5 ৯ 22১১1 ৬) ১855 0521 4৪১ ৮০ 
৬১৬৭ 20০৩ ৮ | 
অধ্যায় ঃ গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়্যাত এবং ভুলক্রমে ও অনিচ্ছাকৃত 
এসি ভিত রায়ান 


71) টি যে টি 17577 (৯ 


লা লা শিলার নি লি পাতিলে 


চুনিদলোা টি 


টি ঠেলা পচ জেতে মঠ ৯ পালি লা 


হিরা পা কারা পা পানি পালি নি তা নি রা পেডেল 55 পাতা চে 
০০০৩০০১৪:৪৪৪৪০৮০৬-্, 
লি পপ 5 5 5, পাল বাতা নত ৩5 


পে পুরা লি না পাডেতত ৪ পালা 5৬ ৯ ঠেলা পপ 
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পে রাত পা লি 2 £ি পা শালার তা ২৮৮ তে লিলা ঠিক কা তাটিলা্া 
১০০ ---- 2৮৫০৯ পর ০৪ 22195 5554 অলী ৮৫টি (৮%০ ০৪1 015 68505 
পালে তে 8 তে টিলা সিরাত নিত পাঞি টি তোরা পা ডে $ে৯০কত 
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১। আবূ সালামা হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হুযাইল 
কবীলায় দুইজন মহিলা ছিল। এদের একজন অপরজনকে আঘাত করে যার ফলে 
আঘাত প্রাপ্তা মহিলার পেটের বাচ্চা বের হয়ে যায়। 

হুযূর (সা.)-এর ফয়সালায় গুররা-এক গোলাম অথবা বাদী আদায়ের 
আদেশ দেন। 

২। আবু হুরাইরার (রা.) অন্য ব্েওয়ায়াতে আছে, হুযুর (সা.) কবীলায়ে বনী 
লেহইয়ানের এক মহিলার ব্যাপারে এই ফয়সালা করেন। এরপর আঘাতকারী 
মহিলা মারা যায়। রাসূল (সা.) তখন দ্বিতীয় আরেকটি ফয়সালা দেন এবং 
বলেন মৃত এই মহিলার মীরাছ পাবে তার সন্তান এবং স্বামী আর দিয়্যাত আদায় 
করবে 'আসাবা রা। 

এই ফয়সালা শুনে হাম্ল ইবনে নাবেগা হুযালী বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! যে বাচ্চা খায় নেই, কথা বলে নেই এবং চিৎকারও করেনি । তার জন্য 
আবার দিয়্যাত আদায় করতে হবেঃ এ ধরনের হত্যাকাণ্ড তো ক্ষমার যোগ্য । 

রাসূল (সা.) লোকটির ছন্দময় এসব বাক্য শুনে বললেন, লোকটাকে 
গণকের ভাই বলে মনে হচ্ছে! 


হাদীস সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা এবং ব্যাখ্যা 
0১৯ ১ ৩-১০1৮৮। 91 এর ব্যাখ্যা 


এই হাদীসে হুযাইল কবীলা ও অপর হাদীসে বনী লেহইয়ান কবীলার কথা 
উন্লেখ করা হয়েছে । মূলতঃ এ দু'য়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা লেহইয়ান 
হ্যাইলেরই এক শাখা গোত্র। একজন ছিল হুযাইলীর অপরজন লেহইয়ানের। 
এরা পরস্পরে সতীন ছিল। একজনের নাম মুলাইকা অপরজনের নাম উম্মে 
গুতাইফ । তাদের স্বামীর নাম ছিল হামল ইবনে মালেক ইবনে নাবেগা । 


(৬:১:৯ ০৯১৮০ 5৮৯১। ৮১৯৬। ৬০১এর ব্যাখ্যা 

এই রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__/৮৯১। -৯০-৮। ০৮৮৮৪ একজন 
অপরজনের প্রতি (কিছু একটা) নিক্ষেপ করে ।”. 

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, »৮.স৮ঃ ৬৯৯৯। (.৯২-৮। ০০১5 পাথর নিক্ষেপ 
করে। মুগীরা ইবনে শো”বার রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, 4০০ ০415 51১51 ৩। 
৮০৪ ১১৮ এক মহিলা তার সতীনকে তাবুর খুঁটি দিয়ে হত্যা করে।” 
আবূ দাউদে হাম্ল ইবনে মালেকের রেওয়ায়াতে এসেছে ৯ +৯| ০১০ 
(০৮২৯: ৬০৯। ০ পিঁড়ি দিয়ে আঘাত করে” বুরাইদার রেওয়ায়াতে বলা 
হয়েছে-৬১১| 51৮ ০৪১-৯ 21৮৪1 ৩1 “এক মহিলা অপর মহিলার প্রতি পাথর 
ছুঁড়ে মারে” । দেখা যাচ্ছে রেওয়ায়াতগুলো পরম্পরে বিরোধপূর্ণ । এর জবাবে বলা 
হয়ে থাকে যে, সম্ভবত এ মহিলা আঘাত করতে গিয়ে এ সবগুলো বস্তুই পোথর, 
খুঁটি, পিঁড়ি) ব্যবহার করেছিল। এজন্য রেওয়ায়াতসমূহে একেকটার নাম উল্লেখ 
করা হয়েছে । অথবা বলা যায় এর মধ্যে এক রেওয়ায়াত সহীহ্‌, বাকীগুলোতে 
রাবীকর্তৃক সন্দেহ (৯৯১) হয়েছে । আর এ ধরনের ₹»১ (সন্দেহ) হাদীসের মূলে 
কোন সমস্যা করে না। 

১১:৭০]। বলা হয় গর্ভে থাকাকালীন বাচ্চাকে । এ নামকরণের কারণ 
হলো, এ *১৮,-এর মধ্যে লুকায়িত হওয়ার অর্থ বিদ্যমান আছে । আর গর্ভে থাকা 
অবস্থায় যেহেতু বাচ্চা লুকায়িত থাকে তাই তাকে ০৯ বলা হয়। -৯) 
(৮৫702 ৪ 21১0৭ ৮৮১ ৷ যদি জীবিত বের হয়ে আসে তাহলে একে 1) 
এবং মৃত বের হয়ে আসলে 4৪. বলে । কখনো মৃত ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চাকে 
১.৯ ও বলা হয়। আল্লামা রা্ী (রহ.)-এর মতে মেয়ে যে বাচ্চা জন্ম দেয় 
তাকে ১১৯ বলে চাই সে বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক । তবে শর্ত হলো, 
আওয়াজ না দেয়া। 


আল্লামা রাযী (রহ.) মুযাত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৮: বলা হয়, 


মহিলার গর্ভপাত সন্তানকে, যাকে ,3১ বলা হয় । চাই ছেলে হোক বা মেয়ে। 
__ফতনহুল বারী 


2০131 ৮৮ 7০৮৯ ৮৮১]। এছ ০০০৪-এর ব্যাখ্যা 

৮.০ বলা হয় ঘোড়ার কপালের শুভ্র রেখাকে । উত্তম-উম্দা'র অর্থেও এটি 
ব্যবহৃত হয়। আর গোলাম-বাদী যেহেতু উত্তম মাল এজন্য এদেরকে ৫ বলা 
হয়। 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, *,৫ শব্দটি উত্তম কোন 
কিছু বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয় । মানুষ হোক বা অন্য কিছু । পুরুষ হোক বা 
মেয়ে। কেউ কেউ বলেন, মানুষের বেলায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কেননা মানুষই 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী । আল্লামা নববী (রেহ.) বলেন, আরববাসী উত্তম কিছু বুঝাতে 
শব্দটি প্রয়োগ করে থাকে । এখানে অবশ্য মানুষের অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
কেননা মানুষকেই আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। 
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।০ এবং হ। শব্দদ্ধয়কে £,৫-এর সাথে ০২৪০1 সেম্বন্ধযুক্ত) করে পড়া 
যায়। তবে এই ০০। টি £2: ৩৪০৩ বর্ণশাসূচক ০৪৮০1 | 

এমনিভাবে ৮.৪ শব্দকে তানভীনের সাথেও পড়া যায়। এ সময় ১০ এবং 
?। শব্দ দু'টি ৮৪-এর বদল (পরিবর্তিত রূপ) হিসেবে গণ্য হবে। অথবা এ 
দুটি |১..,-এর ১৮ বলে ধর্তব্য হবে । হাদীসে ৮৮ (শুভ্ররেখা) শব্দ উল্লেখ 
থাকায় কেউ কেউ [আবু আমর (রা.)] বলেছেন, গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়্যাত সাদা 
গোলাম বা সাদা বাদী হতে হবে । 

কিন্তু জমহুর বলেন, হাদীসে রঙের কথা বলা হয়নি। যে কোন রঙের 
গোলাম-বাদী যথেষ্ট । হাদীসের সুস্পষ্ট অর্থ পরিহার করে ৮, শব্দের 
আভিধানিক অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই । 

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, ৮.৪ শব্দের 
ব্যাখ্যায় যে ২২৮ এবং 21 শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এটা কার কথা? হুযূর 
(সা.)-এর না-কি কোন রাবীর কথা এটি? কিন্তু প্রনিধানযোগ্য কথা হলো, এটি 
রাসূল (সা.)-এর কথা এবং তারই প্রদত্ত $৮£ শব্দের ব্যাখ্যা । কেননা আটজন 
সাহাবা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকের হাদীসে এই তাফসীর অংশ 
উল্লেখ রয়েছে । এতগুলো সাহাবীর নিজেদের পক্ষ থেকে একই তাফসীর করাট' 
অসন্ভব বলেই মনে হয়। সুতরাং এটি হুযূর (সা.)-এরই ব্যাখ্যা । 
ইযাহুল মুসলিম___-২৯ 


২৬৮৪ ৪ক৮৪৪৪৪৮৪৪র৪৫ ৪৪৪ ৪ড৪ড৬টর রও রর ড৪৪কমাকজ জকি কতকরক করিত উজির রজার উজরররর করত পগরিরারার করত তগডকরারারররাররকরডকডকক্রএজজরকররউররড রড 


কতক রেওয়ায়াতে আবার ,) ৯; ১৮১ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ 


দাউদের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে__ 
পনি পা ৯৫ পর সর না ৩৫ ৮৮ 4 ৩৪ ৮ ৬৮729 ৮ এল 
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কিন্তু এই বাড়তি অংশটুকু সহীহ্‌্হ নয় ।"কেননা হাদীসটি অনেক সনদে 
বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোন সনদেই )-২ / ৮১: -উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র ঈসা 
ইবনে ইউনুস এরূপ উল্লেখ করেছেন। রর | 

আল্লামা ইবনে কুদামা রো.) মুগনী খেগড ৯, পৃষ্ঠা ৫৪০) এ এরূপ অর্থ 
সম্বলিত একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সেখানে নযর দেয়া যেতে পারে । তাছাড়া 
১০৯১ 5 শব্দটি সম্ভবতঃ ইমাম তাউসের কথা । যা তিনি £,০-এর ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে উল্লেখ করেছেন । সুনানে বাইহাকীতে উল্লেখ করা হয়েছে-_ 
15565 ১৮ ১] ০5 04054012101 45 ৮৯ 

- ৮৮ ০৮৪)। 2৮৪৩ 

আল্লামা তাউস (রহ.) বলেন, ১)। (ঘোড়াকে) ৮৪ বলে। সারকথা 
হলো, সহীহ্‌ হাদীসে শুধুমাত্র ০1 ১ ১.০-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ,৯$ এ 
0৯ 5 অংশ সম্বলিত হাদীসটি সহীহ্‌ নয়। 

এই দিয়্যাতের পরিমাণ 

যদি জীবিত অবস্থায় বাচ্চা (১৯) গর্ভপাত হয় তাহলে ইমামগণের 
সর্বসম্মতি রায় হলো, এক্ষেত্রে পুরো দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । আর মৃত হলে একটি 
গোলাম বা বাদী দিতে হবে । এমনিভাবে সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, 
চ--এর মুল্য হতে হবে 2:০১) ৮১০ ০০০ তথা পূর্ণ দিয়্যাতের বিশভাগের 
একভাগ । পূর্ণ দিয়্যাত যেহেতু একশত উট এজন্য এর সংখ্যা হলো ৫টি উট। 
আর স্বর্ণ দিলে দিতে হবে ৫০ দীনার। কেননা স্বর্ণের পূর্ণ দিয়্যাত ১০০০ 
(একহাজার) দীনার। এটা ইমাম নখয়ী, শা'বী, রবী"আ, কাতাদা, মালিক, 
শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের অভিমত । হযরত উমর 
(রা.) ও যায়েদ (রা.) থেকে এ কথাটি বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে কুদামা 


মুগনী কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। তবে রৌপ্য মুদ্রায় ৮£-এর মূল্য কত এ 
ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। 


সদর রউঠজজররহত হত উনরররর৪৪৬৪ক ৪টি একডদকডতরজকততত উরু রচররওরচউরররিরররউরজডবরতকরাররচউররররকচচরড রজার চক্র রররররররররর৬ত রও 8888ররররররর৮6৪৪৬৮রউওকরচরওড। 


আহনাফের মতে পূর্ণ দিয়্যাত যেহেতু দশ হাজার দিরহাম এজন্য $,৮-এর 
পরিমাণ দাড়ায় ৫ শত দিরহাম । আর শাফেঈ ও আহমদের মতে পূর্ণ দিয়্যাত 
বার হাজার দিরহাম । সুতরাং £,-এর পরিমাণ ছয়শত দিরহাম । 

দিরহামের ব্যাপারে এই মতবিরোধ মূলতঃ কোন মত বিরোধই নয় । কেননা 
দিরহাম ছিল দুই ধরনের । এক. ছোট, দুই. বড়। প্রথম অবস্থায় যে দিরহাম ছিল 
সেটি ছিল পরিমাণে ছোট, ছয় মিছকালের সমান। পরবতীতে এর পরিমাণ 
বাড়িয়ে সাত মিছকাল করা হয়। ছয় মিছকাল পরিমাণ (দিরহাম) কে «__.. ১)) 
এবং সাত মিছকালকে 7»_, )১ বলে । 5_. ১)১-এর বার হাজার এবং ১), 
;*-১-এর দশ হাজার দিরহাম পরিমাণে সমান । সুতরাং ইমামদের মতে 
মৌলিক কোন মতভেদ নেই। 

দিয়্যাতের উল্লেখিত পরিমাণ বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | যেমন__ 

১। তাবরানী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে__ 


চি পা পা ৪০৮5 পেতে নিত চি তা ভি হ্সিতা তা ঠা বর্টি ৪৯০ গ্রে 9 নব 


৪ 255 ০০০5০5 9 ৮০ 5] ০৯১ 401 51 ০৮৮০ ১৮৮ ১০১ 


“এতে একটি গোলাম, অথবা একটি বাদী, অথবা পাঁচশত দিরহাম, কিংবা 
একটি ঘোড়া বা একশত বিশটি ছাগল । 

এই রেওয়ায়াতে ঘোড়ার কথা এসেছে কোন রাবীর অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি 
(৯$) এর কারণে । আর একশত বিশ বকরীর কথা বলা হয়েছে সম্ভবতঃ এর 
মূল্য পাচশত দিরহামের হিসাবে । 
মাসি হত 1৮105 ০82৮৯2815৯০ ০৯260) 


০ চিপ 2 


-১9৬৭ ১০ ০৮৮৮৮ পি এ এ ক এ) 1৮০ ০৬৪ 


“..রাসূল (সা.) পাচশত দিরহামের ফয়সালা দেন এবং কারো প্রতি পাথর 
ছুড়তে বারণ করেন। 
%€ পারি পাত 2 পা পার্টি? 8 পাড়ে ত € ৫ টির সিরা গিরি পরঞক্িত 
- ১১১ ১৮শিপি £৯। ৮6 ৯৬৬ ৮255 66707 52550 ১20৮ 
“ওমর (রা.) £৮£ এর পরিমাণ নির্ধারণ করেন পাচশত দিরহাম । 
সুসান্রাফে ইবনে আবী শাইবা রহ.) 
১১1১১] - ৯১১০০১৫৮৮০% উিশা 06 ৮৮৯ শি ৯11 ০০ (6) 


ইবরাহীম নখয়ী (রহ.) বলেন, ৮৮৪ হলো ৫০০ দিরহাম । __আবু দাউদ 


দন্কারররক ৪ করন রিউরজড়জনর ক রকুরাকিরড রিযিক ওক ওগনররুউর্রররর ররর ররর কররকিরজরররডররাজরডরজকজকউ রড রাকরকরকরকররকররকরার করত রুররারওররররুররুকরক ররর রককর করার 


৪ 
লিলা র্পা লিলা লি লা হি 


টে টা - পা পালা তি 


8818 0812, 08258 ৯০১১৫ 


১৬ হলো ৫০০ দীনার । -_মিরকাত 

ফায়েদা 8 ১। মহিলার উপর হামলা করায় যদি তা জীবিত বাচ্চা জন্মে 
মারা যায় তাহলে সকল ইমামের এক্যমতে এক্ষেত্রে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । তবে 
জীবিত জন্মেছে কি-না এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা দেখা দিলে__ 7১ ?-,2-এর 
মতে জন্মের পর যদি চিৎকার করে তাহলে বুঝতে হবে সে জীবিত । নড়াচড়াকে 
জীবিত থাকার আলামত ধরা যাবে না। 

আর আহনাফের মতে যা কিছুই বেঁচে থাকার আলামত তা পাওয়া গেলে 
জীবিত ধরতে হবে । চিৎকার বা ক্রন্দন করার সাথে জীবিত থাকার আলামত 
সীমাবদ্ধ নয় । যেমন ঃ ক্রন্দন করা, দুধপান করা, শ্বাস নেয়া ইত্যাদি । 

2১১৩ 2-৮)। নিজেদের মতের স্বপক্ষে প্রসিদ্ধ এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ 
করেন যাতে মীরাছ পাওয়া এবং জানাযা নামায পড়া জায়িয হওয়ার জন্য 
চিতকার করার শর্ত করা হয়েছে । যথা ৪ 


32:52:25 4 ০] ঢা, 754524801 প রি 
এ তিনি 
“শিশু বাচ্চা ওয়ারিশ হবে না এবং অন্য কাউকে ওয়ারিশ বানাবে না যে 
যাবত না সে ক্রন্দন করে। 
তেমনিভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোও জীবিত থাকার আলামত । তবে বাচ্চা জন্মগ্রহণ 
করার পর যেহেতু অধিকাংশ সময় ক্রন্দন করে থাকে এজন্য হাদীসে ক্রন্দন 
করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা অন্যান্য আলামতগুলোকে পরিহার 
করার কথা বলা হয়নি । তবে এ ব্যাপারেও মতবিরোধ আছে যে, ছয় মাসের কম 
বয়সে জন্ম নিলে এতে কিছু ওয়াজিব হবে কি-না । 
আহনাফের মতে গুররা (৮৮৮) এবং শাফেঈর মতে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। 
২। বাচ্চা মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়ার পর (বাচ্চার) মা মারা গেলে বাচ্চার 
কারণে ৮” এবং মায়ের কারণে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। 


হরর করিবার উরুর উচিত চটরারররকিরিড তরিকার বজরার রররাকতওজররবতকজরজরা কক রিকাড রিচ ওকরাড রিচ রারারুহ বরাক করার রিওরার করিত কঞরকডওররররডডডকওরররজর্ররার এক 


যদি আঘাতের কারণে বাচ্চা জীবিত অবস্থায় জন্ম নিয়ে মারা যায় অতঃপর 
বাচ্চার মা মারা যায় তাহলে আলাদা আলাদা দু”টি দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । 

এমনিভাবে যদি আগে মা মারা যায় অতঃপর জীবিত বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়ে মারা 
যায় তাহলেও আলাদা আলাদা দুটি দিয়্যাত ওয়াজিব হবে । -_মিরকাত খ ৭, পৃষ্ঠা ৮৯ 

তবে আঘাত করার কারণে যদি মা মারা যায় অতঃপর মৃত বাচ্চা পয়দা হয় 
তাহলে এর হুকুম কী হবে এ ব্যাপারে আলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। 

ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে মা মারা যাওয়ার কারণে দিয়্যাত এবং 
বাচ্চা মারা যাওয়ার কারণে ৮০ (গোলাম বা বাদী) ওয়াজিব হবে। কেননা 
বাহ্যিকভাবে এ কথাই বুঝা যায় যে, যে আঘাতের কারণে মা মারা গেছে বাচ্চাও 
সেই আঘাতের কারণেই মারা গেছে। ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে 
বাচ্চা মারা যাওয়ার কারণে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এতে সন্দেহ 
আছে যে, এ আঘাতে মারা গেছে নাকি মা মারা যাওয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা 
গেছে। সুতরাং সন্দেহ থাকার দরুন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। এক্ষেত্রে 
বাচ্চাকে মায়ের অন্যান্য অঙ্গের মত একটি অঙ্গ মনে করতে হবে । তবে এক্ষেত্রে 
০ তথা প্রশাসনিক শাস্তি কার্যকর হবে ।.___সুগনী, ই'লাউস্‌ সুনান 

৩। আঘাত করার কারণে যদি কোন মহিলার একাধিক (গর্ভস্থ) বাচ্চা মারা 
যায় তাহলে প্রত্যেক বাচ্চার বদলায় আলাদা আলাদা +, (গোলাম-বাদী) 
ওয়াজিব হবে । আর সবাই জীবিত জন্মে পরে মারা গেলে প্রত্যেকের বদলায় 
দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। 

৪ | আঘাতকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব কি-না? 

বাচ্চা যদি জীবিত ভূমিষ্ট হয়ে পরে মারা যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে 
দিয়্যাতের সাথে সাথে আঘাতকারীর উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে । আর মৃত 
ভূমিষ্ট হলে আহনাফ ও মালেকের মতে শুধুমাত্র গোলাম-বাদী (৪.০) ওয়াজিব 
হবে । কাফফারা ওয়াজিব হবে না, তবে কাফ্ফারা দেয়া মুস্তাহাব । আর শাফেঈ 
ও আহমদের মতে এক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে । 

প্রথম মাযহাব অনুসারীগণ বলেন, হুযূর (সা.) শুধু মাত্র ৮৪ (গোলাম বা 
বাদী) ওয়াজিব করেছেন, দিয়্যাত ওয়াজিব হলে অবশ্যই তা বলে দিতেন। দ্বিতীয় 
মাযহাব অনুসারীগণ দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পেশ করেন । 


পা নি ঠে লাতীর্তা চে তি নি লীলা তাতে নি চি লা পালা লা 


- ৮৭ 9 পস$ ৩৮ ০৮৪০ ৮৪৪ 00) 


কেউ যদি ভুলক্রমে মুমিনকে হত্যা করে তাহলে একজন গোলাম বা বাদী 
আযাদ করতে হবে ।” 
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নিবিড় সর রন পার এসকে 

দিয়্যাতের সাথে । সুতরাং যেখানে দিয়্যাত ওয়াজিব হবে সেখানে কাফ্ফারা 

ওয়াজিব । আর £ দিয়্যাত নয় । সুতরাং উল্লেখিত আয়াত দ্বারা ৮»£-এর সাথে 
কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত নয়। -__বাদায়ে, দুররে মুখতার, মুগনী 


৩১১১০ 2৮৮1010১০৮9 501 ৮৮৮।। ও। ৮৫-এর ব্যাখ্যা £ 

হাদীসের এই অংশ দ্বারা বুঝা যায় আঘাতকারী এ মহিলা মারা গিয়েছিল । 
অথচ অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় বাচ্চার মাকেও সেই হত্যা করেছিল। 
রেওয়ায়াতটি এমন ৫4 ৯ ৮০১ ৮৫7৪ অতএব আঘাতকারিণী নয় বরং 
আঘাতপ্রাপ্তা মহিলা মারা যায়। 

কাজী ইয়া ও ইমাম নববী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, (৫৮1০ ০ 
বাক্যের ৮$৮-এর অর্থ (৫) অর্থাৎ যে মহিলার পক্ষে ফয়সালা দেয়া হয়েছিল 


সে মারা যায়। আর সে আঘাতকারিণী নয় বরং আঘাতপ্রাপ্তা। এভাবে সকল 
টনি বার রা নিনিকাানিযরানালিন সতীন 


মারা যাওয়ার পর সে নিজেও মারা যায়। 


আর এটা জরুরী নয় যে, আঘাতপ্রাপ্তার মৃত্যু আর ₹»৪-এর ফয়সালার 
সাথে সাথে এ মহিলারও মৃত্যু ঘটেছে। 

বরং এই অর্থের সন্তাবনা আছে যে পরবতীতে যখন আঘাতকারী মহিলা 
মারা যায় তখন তার অভিভাবকরা মীরাছের দাবি করে এবং বলে যেহেতু আমরা 
দিয়্াত আদায় করেছি সুতরাং আমরাই মীরাছের দাবিদার । 

তাদের পক্ষ থেকে এই দাবি উঠার পর রাসূল (সা.) বলে দেন, মীরাছ পাবে 
শুধুমাত্র ওয়ারিশরা (সন্তান-স্বামী)। যদিও দিয়্যাত আদায় করেছে পুরো 


অভিভাবকরা (2105) | 


হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারান পুরী (রহ.) এই ব্যাখ্যার প্রতি 
ইশারা করেছেন। __বযলুল মাযহুদ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৪ 


৫:০০ ০1-০4-৪৯41 01১-এর ব্যাখ্যা 

এক রেওয়ায়াত এরূপ। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, ১) 211৮9, 
০০৬০ ০ এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (সা.) আঘাতপ্রাপ্ত 
মহিল' মারা গেলে আঘাতকারিণীর 2131০ (অভিভাবকের) উপর দিয়্যাত 
ওয়াজিব করে দেন। রাসূল (সা.) এই হত্যাকাণ্ডকে --₹০ «৯5 (অনিচ্ছাকৃত) 
হত্যা সাব্যস্ত করে কেসাসের হুকুম দেয়া থেকে বিরত থাকেন। 

তবে আবূ দাউদের এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) এ মহিলাকে 
হত্যা করার আদেশ দেন। ্‌ 

১০০ 01 ৯৮4 শত ও 3 এ এএ। ০৮০ এ৩। 4৯৮০ এ 
কিন্তু আবু দাউদের এই রেওয়ায়াত অন্য সকল রেওয়ায়াতের বিপরীত । 
ইবনে জুরাইজ (রহ.) হাদীসের রাবী আমরের এই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করলে 
আমর বলেন :$-5-১ তুমি আমাকে সন্দেহে ফেলে দিলে । স্বয়ং আবূ দাউদ 
(রহ.) সুফিয়ানের সনদে এই অংশটুকু উল্লেখ করেননি । এ 
2195 কারা? 

21০ বলা হয় 75] ৮০ ৮1 (৯৯ অর্থাৎ যারা দিয়্যাতের বোঝা 
বহন করে তাদেরকে 2410৮ বলা হয়। দিয়্যাতকে ,)-£০ (আকল) বলা হয় এটা 
মানুষকে রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বিরত রাখে বলে । আর ,)-₹০-এর শাব্দিক 
অর্থ বাধা । যেহেতু আকল মানুষকে পাপ থেকে বেধে (বিরত) রাখে এজন্য একে 
4-হ৮ বলে নামকরণ করা হয়েছে। পূর্বের বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা গেছে 
যে, ভুলক্রমে (4 এ--৪) এবং অনিচ্ছাকৃত (--০ «৩ --5)-এর ক্ষেত্রে 
219৮5-এর উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হয়। হ্যা, যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা (৮ 5) 
হয় এবং পরস্পর চুক্তির বিনিময়ে দিয়্যাত আসে তাহলে এ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকেই 
দিয়্যাত বহন করতে হবে । আকেলার উপর এই দিয়্যাত বর্তাবে না। 211০ 
কাকে বলে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 

১। ইমাম আবূ হানীফার (রেহ.) মতে যারা সর্বদা বিপদ আপদে 
সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরকে 51৮৮ বলে । হুযূর (সা)-এর যুগে 
খান্দানের ভিত্তি ছিল সাহায্য-সহযোগিতার উপর । তারা একে অপরকে সাহায্য 
করত । এজন্য এদেরকেই 21৮5 হিসেবে গণ্য করা হয়। 


৫৫৫৫৫০৫০৫৫৫ 


পরবতাঁতে হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে প্রতিরক্ষা সচিব ১।) 
(91:১ পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতাকারী (১০ -৯।) হিসেবে গণ্য হয়। এ 
সময়ে সকল সাহাবী এটা সর্বান্তকরণে মেনে নেন। . 

হযরত ওমরের (রা.) এই প্রক্রিয়া রাসূল (সা.)-এর মতের পরিপন্থী নয়। 

রাসূল (সা.) এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মূলতঃ পরম্পরে সাহায্য-সহযোগিতার 
ভিত্তিতে । আর সে সময় এটা আঞ্জাম দিত আসাবা (রক্তসম্পকীয়ি আত্মীয়রা)। 
ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে প্রতিরক্ষা সচিবরা এই দায়িত্ব পালন করে। 

মোটকথা, সাহায্য-সহযোগিতার এই ভিত্তি আত্মীয়তা, সুসম্পর্ক, পেশা, দল, 
জাতি-গোষ্ঠি ইত্যাদি সম্পর্কের উপর ৷ যদি এসব সম্পর্ক না হয় তাহলে কবীলা 
ও নিজস্ব বংশের লোকেরা 213০ হিসেবে গণ্য হবে। 

হত্যাকারীর যদি উল্লেখিত কোন সম্পর্ক না থাকে যাদের কাছ থেকে সে 
সাহায্য পেতে পারে তাহলে বাইতুল মাল থেকে দিয়্যাত আদায় করতে হবে। 

তবে বাইতুল মাল যদি দিয়্যাত প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে হত্যাকারীর মাল 
থেকে তা পরিশোধ করতে হবে । - রদ্দুল মুহতার 

আর যার কোন প্রকারের হ৪৮৮ না থাকে যেমন ঃ জিম্মি, হরবী (যারা 
মুসলমান হয়েছে) তাদের আকেলা বাইতুল মাল। 

২। ইমাম শাফেঈ ও আহমদের মতে হত্যকারীর আসাবা-ই 2131 
হিসেবে গণ্য হবে। ইমামগণ হাদীসে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন। 
কেননা বর্ণিত ঘটনায় রাসূল (সা.) আসাবাদেরকে দিয়্যাত আদায়ের নির্দেশ 


দেন। আহনাফের পক্ষ থেকে এই জওয়াব দেয়া হয় যে, এ সময় আসাবারাই 
23-95 হিসেবে গণ্য হতো, এজন্য রাসূল (সা.) তাদেরকে এই নির্দেশ দেন। 
তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, আসাবারাই সর্বদা 213০ হিসেবে গণ্য হবে। 
হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে এর পট পরিবর্তন হওয়া এবং প্রতিরক্ষা সচিব 
(01৯১ )-১| কে 2195 হিসেবে গণ্য করা একথা প্রমাণ করে যে, এর ভিত্তি 


মূলতঃ ০৮. তথা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর। 
_ ই'লাউস্‌ সুনান খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ২৭৮ 
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হাম্ল ইবনে নাবেগা মূলতঃ হাম্ল ইবনে মালেক ইবনে নাবেগা । দাদা 
(নাবেগার) সাথে সম্বন্ধ (০...) করে 2৪: ০%। বলা হয়েছে। এই লোক 
ঘটনায় উল্লেখিত এ দুইজন মহিলার স্বামী । 

এই রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, *৮৪| -২--$ বাক্যটি হাম্ল ইবনে 
মালেকের । কিন্তু আহমদ ও তাবরানীর রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় এ কথাটি 
বলেছিলেন আঘাতকারিণীর ভাই আ'লা ইবনে মাসরূহ। আল্লামা ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহ.) একে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন । কিন্তু এই মতটি 
অতিশয় দুর্বল । 

কেননা মুসলিমের এই রেওয়ায়াতটি সনদের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য । অতএব 
এটি অন্যান্য রেওয়ায়াতের উপর প্রাধান্য পাবে । 

আহমদ ও তাবরানীর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম আলা ইবনে 
মাসরূহকে দিয়্যাত আদায় করতে বলেন। কিন্তু তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করলে 
হামূল ইবনে মালেকের কাছে দিয়্যাত তলব করেন। কেননা সে উক্ত মহিলার 
আসাবা যদিও সে তার স্বামী ৷ 

সন্তবতঃ এ কারণে কোন রাবী *৮। ২5 বাক্যের প্রবক্তা (4-/05) নির্ণয়ে 


সন্দেহে পড়েছেন। 


৮৮৮ 501 এত এ ০৮ ০৮5৭1 ০1৯৯ ০০15 ০১1-এর ব্যাখ্যা 
জানিয়েছিল এবঃ তার এই ছন্দময় বাক্য ছিল লৌকিকতা সম্পন্ন এ কারণে রাসূল 
(সা.) তাকে গণকের সাথে তুলনা করেন । সুতরাং ছন্দময় বাক্য যদি লৌকিকতা 
মুক্ত এবং জায়িয কাজের জন্য হয় তাহলে তা জায়িয ৷ রাসূল (সা.) থেকে কোন 
কোন সময় কসমের ক্ষেত্রে এ ধরনেরই ছন্দময় বাক্য প্রকাশ পেত । -ফতহুল 
বারী, নববী । 

৩১৮০ ১2 ৫০ ৮০৩ 


অধ্যায় $ চোরের হাতকাটা প্রসঙ্গে 


2001০০014৮5 ০2 ॥ $:০ 401 ৮১ 2৩০০5 


পেতে টের পিপাত%িত০ নি পা 


-145০৮6 3052 ৮০ 259১৮005৮৮8 শা 


কঙকডিররজককক্ররজকদর৮৪৪৪৪৬১৪৪ক৪৪৮০৪ ওজর উকি রকওদরানার পড় উদ্তজ্রকমী বড় 8৪৫7 র্রনীরিঞ রজত জনক উজ রাজউক রওনা 8৪085 6588কাররডিরার 88282 ররুও ররর ররর িরিজতডিকীরাররাককতও 


“হযরত আয়িশা (রো.) বর্ণনা করেন_ রাসুল (সা.) দীনারের এক-চতুর্থাংশ 
বা এর চেয়ে বেশি মুল্যের বস্তু চুরির কারণে চোরের হাত কাটতেন।” 
চুরির সংজ্ঞা ৪ আল্লামা ইবনে হুমাম (রহ.) বলেন 2১০. (চুরির) শাব্দিক 


পা পক ও ভি রা ভি ভ 


অর্থ ৮৫ 9 0৮৫4৩ 2১৯] এই ৮ ৮৮0 ৮ ৮] ২১1 কোন বনু 


চুপিসারে নেয়া চাই সেটা মাল হোক বা অন্য কিছু। 

আর পরিভাষায় কারো মালিকানাধীন সম্পদ চুপিসারে নেয়াকে 2৪. বলে। 

হুকুম ৪ চোরের হাত কাটার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত । তবে কি 
পরিমাণ বস্তু চুরি করলে হাত কাটতে হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 

১। হাসান বসরী রেহ.), দাউদ যাহেরী (রহ.) প্রমুখের মতে হাত কাটার 
জন্য বিশেষ পরিমাণ মাল ছুরি করা শর্ত নয়। সাধারণ যাই ছুরি করুক না কেন 


হাত কাটতে হবে। তারা বলেন-__কুরআনে 1১5৫ 20 ০) 


টিতে লিল 


182০5 বিলে সব ধরনের চোরের হাত কাটতে বলা হয়েছে। বিশেষ কোন 


পরিমাণ উল্যেখ করা হয়নি 
তাছাড়া হাদীসেও (2591 3১) 2101 22) বিনা শর্তে এই হুকুম 


কার্যকর করতে বলা হয়েছে। 
তাবেঈন এ কথার ওপর এক মত যে, যে কোন ধরনের চুরির জন্য হাত কাটা 
যাবে না বরং এর জন্য নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ আছে। অবশ্য এই পরিমাণ নির্ণয়ে 
মতভেদ আছে । যেমন, 

১। আহনাফের মতে সর্বনি্ দশ দিরহাম পরিমাণ বস্তু চুরি করলে হাত 
কাটতে হবে। 

২। ইমাম শাফেঈর মতে সর্বনিষ্ন এক-চতুর্থাংশ দীনার পরিমাণ বস্তু চুরি 
করলে হাত কাটতে হবে। * 

৩। ইমাম মালেক ও আহমদের মতে তিন দিরহাম বা দীনারের এক 

চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটতে হবে । 


আহনাফের দলীল 


পাগল লা হিরা? ৬৬ পা 
745 4৮06480। লতি ৮৮ ৮ 55520 ৮৮০ ৮০৪১৪ ৮৮, * 
রা রি িরাশ্রার ৬ ৮ চেরা লা ারারা তা 


- ৮১1১১ ৮০০41 542১ এও ক ০৪ 9৭০ 655 


রাসূল (সা.) এক দীনার অথবা দশ দিরহাম পরিমাণ মুল্যের একটি ঢাল 
চুরি করার কারণে এক চোরের হাত কেটে দেন। 


৯৪৪৯৪৫৪8868 88688$রর চর রন জরাডজজউীবীকউরকরখ করার ডতরীরীকরিডর্ররডিক রর বকর করার ররর ক রডারিকারারাউরকততরনাররররাররগ্াররারিধনীজ্রর ররর রড $রকরকররকরব ৬৬1 


পা পাপা পাপা রে পালসিগ ত8 পা রলা রত চান গেলা তত 


- ৯1১১ ৮5 055 059 66 ৭ 94515 2801 পাকি 201 4৮৮50৩. ] 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না”। 


১০৮০ এনা ৮৮ রর ০৫ 0 24801 ৮০ ১৯০৭ ০০১০০ 
পাতা পা তে পা ৪ পে ঞিত০ নি এ? ৬৪ 
০93 755 ০১ 05 256 এ) লতি) 
এছাড়াও অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে দশ দিরহাম বা সমমূল্যের 
কোন বস্তু চুরি করলেই কেবল হাত কাটা যাবে। 


ইমাম শাফেঈ ও মালেকের দলীল 


সিরিজ পারসন 


:%*% পেতে লে 2 


পাডেণত 5 রা তো রা ডে ৫৮৬ 2 লতা 
নী টিসি ॥ 
পা পে রা নিলা লো 
-19049 355১ ৮১০5 ৮৮8:০৩ 
৪টি পেতে লা 
2101০৮60168: ১০০ ৮০ ৮201 ৮০ শত টাগ ০০ বি 
পাতা তি পারা পা ঠেটিা পাঙ্প তে পালা পাজেতেত তং 


-০5195 23 এ টে 93০ ডি এ 
রাসূল (সা.) এক চোরের হাত কেটে দেন। যে তিন দিরহাম মুল্যের একটি 
ঢাল চুরি করেছিল । উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ ও মালেক (রেহ.)-এর মাযহাব 
এক্ষেত্রে প্রায় কাছাকাছি হওয়ার কারণে উভয়ের দলীল একসাথে পেশ করা 
হয়েছে। 


৯ ৮৮013 ০৭০০ ০৮)। তই ৯০ 
অধ্যায় £ চতুষ্পদ জন্তু কোন কিছুর ক্ষতি করলে, কৃপে কিংবা খনিতেপতিত হয়ে 
মারা গেলে ক্ষপ্রিণ ওয়াজিব না হওয়া প্রসঙ্গে 


2581দ221 0 *২2 4401 ৮৮০8৮: পে ০ 


85 পা তিল বডি লে ছে চিনির নো 


-৬২প্এা 0৫11 ০১১০৯ ১১০৮০০০০৯ 4৮৮৯ পীর) ৮৮০3 
শাব্দিক ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা তুরপশতী (রহ.) বলেন-__ * (৮.1 বলতে 
এখানে জন্তু-জানোয়ার উদ্দেশ্য । কেননা এরা বাক্য বিনিময় করতে পারেনা। 


১৪5 রিজিক দর ৪র88582755585888548%8858 0685 588দকাদরিরীধরকরির জকি ররর তক ররর জরিররীডররিগজকররকরযরনগকজরররীউ উনিও কজউর্তীউক্রকীকররককররর এরর ররর ররর করার 


৮+-*৮-শ বলা হয়। 

১৮৯। শব্দের "৮ পেশ সহকারে । অর্থ, বেকার অর্থাৎ এতে কোন 
১৮ বা ক্ষতিপূরণ নেই। 

হুকুম £ কাজী ইয়ায (রহ.) (ইন্তিকাল ৫৪৪ হি.) বলেন_ জন্তুর সাথে যদি 
চালক বা রাখাল থাকে এবং জন্তু কোন কিছুর ক্ষতি করে বসে তাহলে সকলের 
মতে রাখাল এর জরিমানা বহন করবে । আর যদি জন্তুর সাথে কেউ না থাকে, 
এবং দিনের বেলায় কারো ক্ষেত ইত্যাদির ক্ষতি করে, তাহলে জমহুরের মতে 
এসময় ক্ষতি পূরণ দিতে হবে না । তবে রাতে ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে। 

ইমামগণ এই মতের স্বপক্ষে আবূ দাউদ ও নাসায়ীর একটি হাদীস উল্লেখ 
করেন__ 


৪759 ১ ১৮০০১ রত পানে ৮০ ১4০৮৮1১০ 
বিডির 24500 ৪১৯ ১০৭1 ১ বত ০2 রি 20154 


শর তা 


১:05 ৫৬০৯ ৮০০)9৮ 

হযরত বারা (রা.)-এর একটি উট জনৈক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে বাগানের 
ক্ষতি করে ফেলে । রাসূল (সা.)-এর ফয়সালা করেন এভাবে যে, দিনের বেলায় 
বাগানের মালিক বাগান হেফাজত করবে আর রাতে প্রাণীর মালিকরা প্রাণী 
হেফাজত করবে ।” 

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে রাত দিনের হুকুমের 
মধ্যে তফাত রয়েছে। 

আর ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতে রাত দিনের কোন তফাত নেই এবং 
কোন অবস্থাতেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা । 

তিনি বলেন-___হযরত আবু হুরাইরার রো.) হাদীসে কোনরূপ পার্থক্য করা 
ছাড়াই বলা হয়েছে__ ১--৯৮৯০৯ ০০২৮৮] 


সুতরাং হাদীসের (ব্যোপকতার) দাবি অনুযায়ী দিন রাতের কোন ফরক 
নেই। 

গুরুতৃপূর্ণ একটি মাসআলা 

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে__ ")৮$১" এর এক পঞ্চমাংশ 
যাকাত দিতে হবে। হাদীসে উল্লেখিত )4,]| শব্দ উন্লেখ, উল্লেখের ধরন 


রি পার্ল 


চ্তক$ডজজজরজড করন রজকজঞ্চরডজডকরন্$৪৪ক৬$৪৪ (ররর ররর ত8988444788725875888888488উিভররঞডরররারচততররারকররর৯৪৪৪৪8%র৫ ৮৪৬৮ 6888রডউর্ককর্ররকিউকররগ কর 


ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি খেয়াল করে আলিমগণের মধ্যে বড় ধরনের মতভেদ দেখা 


দেয়। 
যে সব মতবিরোধ পূর্ণ মাসআলাকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয় এটি সেগুলোর 


অন্যতম । ইমাম বুখারী রেহ.) যেসব ক্ষেত্রে | ,)০_»£ 3০ বলে ইমাম 
আবু হানীফার মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন এটি সেগুলোর অন্যতম । 
মূলত ঃ এই মতবিরোধটি ৯) তথা একটি শব্দকে কেন্দ্র করে । নিম্নে তা 


উল্লেখ করা হলো। 
মাটির নিচ থেকে যে পদার্থ উত্তোলন করা হয় তা সাধারণতঃ দুই ভাগে 
বিভক্ত এবং এই দুই রকম পদার্থ বুঝাতে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। 


১। ১৪ ২। ১4 এবং ৩। )৮$) মা"দান বলা হয় এ পদার্থকে যা স্বয়ং 
আল্লাহ তা“আলা সৃষ্টি করেছেন। এটা দুই প্রকার । (ক) তরল, যেমন_ পেন্ট্রোল, 
ডিজেল ইত্যাদি। (খ) কঠিন পদার্থ । যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি । 

২। ১ বলা হয় এ পদার্থকে যা মানুষ মাটিতে পুতে রাখে । 

এটা আবার দুই প্রকার । (ক) ইসলাম প্রাক যুগের পুতে রাখা পদার্থ 
(স্বর্ণমুদ্রা) যাতে কুফরের নিদর্শন পাওয়া যায়। 

(খ) এসব পদার্থ যাতে ইসলামের নিদর্শন বিদ্যমান । 

৩। )৮১-এর শাব্দিক অর্থ জমিনে গেড়ে দেয়া, দাফন করা। মুনজিদ 
অভিধান প্রণেতা শব্দটির এরূপ অর্থই করেছেন। 

মূলতঃ এই শব্দটি নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। 
মতবিরোধ নিম্নরূপ ঃ 

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইমাম আওযায়ী (রহ.) সুফিয়ান সাওরী 
(রহ.) সহ জমহুর ফোকাহায়ে কিরামের মতে ১) শব্দটি "০ (ব্যাপক)। 
১--** এবং ১:$ উভয় অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয় । 

২। ইমাম শাফেঈ, মালেক, আহমদ, ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখ 
ইমামগণের মতে শব্দটি শুধুমাত্র ১:$-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

সুতরাং এই হিসেবে ৯৮ শুধুমাত্র ১: (মানুষের পুতে রাখা বস্তুর) মধ্যে 
ওয়াজিব হবে । ১ «-এর মধ্যে হবে না। 


১৯৬৪ ৮৪ক ৬০৪৮৮ দ বরকত ছত৬ড৪৪ ৫৪8 8%$রগউরজঞ্রডর উড $৭8ক4র4888িজররিকরিরর্রক৪ররররির888ডরচ্ডকডডগডতরনর8788785888858885488র858888485রররউিরররউরররিরউ রিও রকচডকররক+ 


১। শানদিক (৯) দলীল $ উল্লেখ্য যে, কোন বস্তুর মৌলিক অবস্থা 
জানার ব্যাপারে ০৯] (অভিধানের) ভূমিকা অনস্বীকার্য । ইতিহাস খ্যাত অনেক 
নামী দামী অভিধানবিদরা ১-5-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হুবহু আহনাফের 
অনুকূল । 

যেমন, আল্লামা ইবনে আছীর (রহ.) বলেন-__ ২৯০১৮৮১০০৮০ 
তথা ০, এবং 3.) একই বস্তু । (আইনী খণ্ড ৯ম, পৃষ্ঠা ১০০)। আল্লামা 
যমখ্শরী (রহ.) বলেন__ +৯০+-] ০ ০১৮৮০) ৮৪4)। ৮৫০০০ ৫1 
রিকায হলো এসব পদার্থ যা আল্লাহ তা'আলা ভাটি (খনির) মধ্যে গচ্ছিত 
রেখেছেন। 

প্রসিদ্ধ অভিধান প্রণেতা ও মুহাদ্দিস আল্লামা আবু উবাইদ (রহ.) বলেন 
৯৪০ ১৯৪০ 2209 ৮ 2৮৮6৮0৮৮৫0৫ রিকায বলা হয় 
স্বর্ণের বড় টুকরাকে, এর একবচন ১4) | এতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনিও 
)৬)-কে ৯১ তথা ১. বলার প্রবক্তা । 

প্রসিদ্ধ শাফেঈ অভিধানবিদ ১,১০ প্রণেতা বলেন-___ 25৫9০15১৮71 
- ০৯৬১৮ ৩৮৪৮ 3১৮] ৪৪ 411 তথা খনির ও মানুষের পুতে 


পা লগ তা 


রাখা সম্পদকে 3৮৫) বলে। 

লিসানুল আরব অভিধান প্রণেতা আল্লামা ইবনে মানযুর, ইবনুল আরাবীর 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন__ ০০৯: ৫০৯ ০9৬৮1 রিকায বলা হয় যা খনি থেকে 
উত্তোলন করা হয়। __লিসানুল আরব খণ্ড ৭, পৃঃ ২২৩ 

এছাড়াও আল্লামা তুরপুশতীর বক্তব্য দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, )৮/)-এর 
প্রকৃত অর্থ ১--«« ই। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে এটি »:-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


*ঠছহিহরগরজতজরিতিউগডর্জঠউডভ্তক্ডজরচজজউকরক্উন কউ ডর রকি রডরওতক উতর করত তর ৪৪৪8৪৪68৪৪৯ রারাককরিডত়ররররাররর৪৪৫৪৪ রড ডরকররুডত ররর জ এর রকঞকরুডরররারঞডডতরঞজযাগ ডর 


বর্ণিত এই হাদীসে ৯:$-কে )৮$১-এর মোকাবেলায় উল্লেখ করা হয়েছে। 
7৪৮5 55 দ্বারা। 

এর দ্বারা বুঝা যায় ১$-এর বিপরীতে উল্লেখ করা )৮$) শব্দটি ০১..-এর 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ওলামায়ে কিরাম বলেছেন হাদীসের হুকুমের 
আওতায় ১১২ ও শামিল । যদি তাই হয় তাহলে ০-.*-এর অর্থ আসল কোথা 
থেকে? নিশ্চয় )১৫)-এর মধ্যেই এই অর্থ নিহিত রয়েছে। 


পালা রা ৪ 8 ০9০১ তে পাঠিত 


207০৮৯30৫0০: ৮৮৯৮০ 0০$ ৮৯ পে ৮৪. রর 


8 তা ডে পানি লা 


-- ০০৪1৮ 1৯: ১০৪ ০০৮৮০ 2801 4545 ৬২৩ ৮$০10৩ ৮ ৬5) 
দির 4-লাদার পারি 


স্বর্ণ যা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় মাটিতে সৃষ্টি করেছেন। 
আলোচ্য হাদীসে স্বয়ং রাসূল (সা.) রিকাষকে স্বর্ণ (০--**) হিসেবে 


অভিহিত ত করেছেন। 
পারত রা টির ৮৬ 94 5৯2৬ তা পাতা ন্তা ঠ 8১ রানি তা 
75955540440 পে সিল পে ০ রি 


পা ৪ ৮৯৩2৯ 55৮ 


১৮১৭ এল টি এ১৭। 3611 90 


“রিকায বলা হয় যা আল্লাহ তাআলা ভূমির উপরিভাগে সৃষ্টি করেছেন ।” 


৮০৮০ ৯ পপ ৩৬ 5৮5৯০ পা পালাঠে 


07242054001 লতি লরি) 925 40 পে ৮25 ৮) ৮5-৫ 
9১2) ৪৪ 4018960৫093 
রিকায বলা হয় যা আল্লাহ তা'আলা ০.* খেনিতে) জমা করে রেখেছেন। 
এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় )$) এবং ০১ প্রতিশব্দ, একটি আরেকটির 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
তাছাড়া আরো অসংখ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, )৮/) এবং 
১-* একই অর্থবোধক । এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। 
অন্যান্য ইমামগণের দলীল 


৮৩৮০ ৯ রা চে ৬৪ পা ঠেলা ডেড পা চা 58 পানি তা 
শ74৮510 লি লনা 6 25 পিএ তে ঠশ 9 


টি টিলা তি লা 


সন 00 5 ০৩৮ ১০৮০০ 0৪ 


তারা হাদীসকে এভাবে দলীল হিসেবে পেশ করেন যে, হাদীসে 9১, শব্দকে 
-০--৮-এর ওপর ২৮০ করা হয়েছে। আর ২৮০ বিপরীত অর্থ বুঝায়, একই 
অর্থবোধক শব্দের একটাকে অপরটার ওপর &৮ করা হয় না। সুতরাং বুঝা 
যায় 9৮5, এবং ১--** এক বস্তু নয়, দু”টি ভিন্ন বস্তু। 

উল্লেখিত দলীলের জওয়াব 

আমরা আগেই বলেছি যে, 7৮5) শব্দটি *৮০ যা ০- এবং ১: উভয় 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ০-** শব্দ ০০৯ আর হাদীসে )৮১-কে ৮৮। 4০৮০ 
১০০৯]। ৩১০ হিসেবে )৮$)-কে ০+-এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে। ১: 
বা বিপরীত অর্থ বোঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়নি । কুরআন, হাদীস ও 
অলংকার শান্ত্রে এর বহু নযীর লক্ষ্য করা যায়। 

মোটকথা পূর্বোক্ত যাবতীয় মাসআলার মত এই মাসআলায়ও আহনাফের 
মাযহাব প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য । -তানযীমুল আশতাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭ 


২৮ ০প১০৯১০৬ পিসি) ১৪৩ ০৪ 
অধ্যায় £ সাক্ষী ও কসমের সমন্বয়ে বিচার কার্য সম্পাদন প্রসঙ্গে 
ফয়সালা বা বিচার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে শুধু সাক্ষী জরুরী নাকি সাক্ষী ও 
কসম (৩__৯:)-এর সমনয়ে ফয়সালা দেয়া হবে__-এ সম্পর্কে মতবিরোধ 


রয়েছে। 

১। ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাঈনের মতে বাদীর পক্ষে ন্যায়পরায়ণ 
“দুইজন” সাক্ষী থাকতে হবে। একজন সাক্ষী এবং অপর আরেক সাক্ষীর 
পরিবর্তে কসম দিয়ে দাবি পেশ করা যাবে না। 

২। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও আহমদের মতে যদি একজন সাক্ষী বিদ্যমান 
থাকে তাহলে অপর সাক্ষীর শুন্যতায় একজন “সাক্ষী” ও “কসম”-_এ দুইয়ে মিলে 
ফয়সালা প্রদান করা যাবে । 

মূলতঃ এখানে মোট তিনটি পন্থা রয়েছে। যার দুটিতে সকল ইমাম 
এক্যমত এবং একটিতে মতবিরোধ রয়েছে। যথা ঃ 

১। যদি বাদীর পক্ষে দুইজন সাক্ষী থাকে তাহলে সবার এক্যমতে ফয়সালা 
করা যাবে। 

২। যদি একজন সাক্ষীও না থাকে তাহলে সকল ইমামের এঁক্যমতে 
এক্ষেত্রে ফয়সালা দেয়া যাবে না। 

৩। একজন সাক্ষী এবং অপর সাক্ষীর বদলায় কসম । এই পন্থায় মতবিরোধ 
রয়েছে যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 


হাতত ০০৮৩৪ তিততত ২৬৫ ত তব হতরি সত ৩৪৩৪ ইতর র রও তকনিরির কত তড ৬৪ ৩৪৫৪৭৪৮৪৪৪৪ ৮৪৪১৪৩৪৪৪৪৮ ৪৪৪৪১৪ ৪৪৪ ২৩৪৭, 


ইমামগণের দলীল 


১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল 
(ক) কুরআনের আয়াত- 


৪ পটে তা পালি চে তাল তল শি 


১৯৫১2৫ক) ০০০ ০ 


পালিত নিত শালির ৮ পা 


.০02501৫ চর ৩৯ ১1০০5 


আলোচ্য আয়াতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে 
সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। সুতরাং দুইজন সাক্ষী না হলে অন্য কোন পন্থায় 
ফয়সালা করা যাবে না। 

আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সাক্ষী একজন পুরুষ হলে ঘাটতি পূরণের 
জন্য দুইজন মহিলাকে সাক্ষী বানাতে বলা হয়েছে। যদি সাক্ষী ও কসম উভয়টি 
মিলে ফয়সালা করা যেত তাহলে অবশ্যই তা উল্লেখ করা হতো। 

(খ) অন্য আয়াতেও দুইজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। যেমন__ 


স্ে 8 পাটি পাপা ১89 ৪ পু 


তেলে গে কের ঠ৩ 


৩ হেলে ডি পপ 
স৩০০:০০৩:2 তল৮ 


পালা না 25 লী লে চেন পা লিলা ৪ চে তা পারত পা লা চিতল 


৬০৬4 -০৫৩ ০৮ ০1 ০৯৮০9 ক র্ ৮ এ 

আলোচ্য হাদীসে শরীয়তের একটি মৌলিক উসূল বর্ণনা করা হয়েছে যে 
বাদীর কর্তব্য হলো সাক্ষী উপস্থিত করা এবং বিবাদীর কর্তব্য হলো বাদী সাক্ষী 
আনতে না পারলে কসম করা। 

আর এটাও একটি স্বীকৃত নিয়ম যে, 24,)1 (৯9. ২.৪]| (বিবন্টন 
করণ শরীকানার অস্তিত্ অস্বীকার করে)। 

সুতরাং এই হিসেবে বিবাদীর কর্তব্য কেসম) কে বাদীর আওতায় আনা 
যাবে না। 

হিদায়া প্রণেতা বলেন__ ০১]। এবং 2:11 শব্দের - 31, এ 
এ|-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো-সাক্ষী পেশ করার দায়িত্‌ বাদীর 
সাথে এবং কসম করার দায়িত্‌ বিবাদীর সাথে খাস। 


ইযাহুল মুসলিম- _-৩০ 


চহককরক্রন 8৪86৪৭45858 করি ৮৪৮৪ কিরতর৮৮৭%%৪রর$$7৬৫5৭৬নজগরবড়চজগজডগজরডকওচ৮৮৭৮র৪ ৪৬৮৪ ডর ভিজ ৮৪৬৪৪৪৪৪৪৫৪ ৬৪র৪৪৪৪৪৪ ররর ডরউকক৮র৪$রুককডিকরক্রজ্র 


ত্র পা পাতা ৪৯ পাতি পা সে লিপ সে ৬ 

103 20৩ এল ৮5454501 ৮52৯৮4১96৮5, রি 

পাতার পেত পা পতিতা পা পার্ল ৮৪ পা ডি পা ০৯ ভেলে তে চি পারা তি 

407 ৭:0৩ ৮575৬ ৮] 72+-06201তি 
রত ঠ তে 5 পাতা পা পা টিঠেনি পা 


একা 
রাসূল (সা.) হাযরমী রো.) কে বললেন--(তোমার দাবির স্বপক্ষে কোন) 
প্রমাণ (সাক্ষী) আছে কি? তিনি বললেন না।” তখন রাসুল (সা.) 
বললেন-তাহলে তোমাকে বিবাদীর কসম মেনে নিতে হবে ।” 
আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যদি বাদীর সাক্ষী ছাড়া বিকল্প কিছুর 
অবকাশ থাকত তাহলে রাসূল (সা.) তা অবশ্যই বলে দিতেন। তাছাড়া ০.) 
১৮1 31 ৭ এ] বলে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, ০: তথা 
কসম করা শুধুমাত্র বিবাদীর দায়িতৃ, বাদীর নয়। 
চাটি নি 


9৮৮ নিলা ঠে ৩ এমি 


রাসূল (সা.) একজন সাক্ষী ও কসম উভয়টি বরন এলািনিন 


করেছেন ।” 
এ ধরনের আরেকটি হাদীস হযরত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর সনদে আবু 


দাউদে বর্ণিত রয়েছে। 


আহনাফের পক্ষ থেকে এর জওয়াব 

১। আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন- হাদীসটি যঈফ । 

২। ইমাম তিরমিযী ও (রহ.) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন আর এটি 
বিশেষ অবস্থা সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা, যা সামগ্রিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে মানসূখ 
হয়ে গেছে। 

৪ । আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রেহ.) বলেন-__-এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য 
করলে দেখা যায় রাসূল (সা.) মীমাংসা স্বরূপ এরূপ করেছেন__ ফয়সালা স্বরূপ 
নয়। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে এই হাদীসটি কার্যকর হবে না। 


করার ৬ করার চর্বি ডরতককচডরারাতওকজারাকক রজার রাত্রির ডর রর তডজররজররও55%5455৮58ঞ জ্যাম প্রকার ক রাকা ওকওজানাককজজজারঞডড্ডডককককড$$কককজজডডরার+ 


অধ্যায় পড়ে পাওয়া বস্তুর (2৮ 7)) হুকুম সম্পর্কে 


লা লা নিট 


4801 ০০401 0৮%২ ১) ০58৭ টি ১52. 


0৩০ এ 851 ১৪ রসি ্্ ১০ 
পি এল লী (৮০ ৪৬ লা ও চে পা 
৮1-৯০-৮৫৮০ 0 ৮5 ৮৮05 শি লে ০৭1 51 


“রাসূল (সো.) পড়ে পাওয়া বস্তু (২0) সম্পর্কে বলেন-মানুষের মধ্যে এর 
প্রচার করো 1” 

2৮-7-এর পরিচয় ৪ 745) শব্দের ০3 অক্ষরে পেশ, -১-এ সাকিন এবং 
-৬ হরফকে যবর সহকারে পড়তে হয় । এর শাব্দিক অর্থ মালিকহীন বস্তু, রাস্তায় 
পড়ে পাওয়া বস্তু ৷ উল্লেখ্য পড়ে পাওয়া বস্তুটি যদি প্রাণহীন জড পদার্থ হয় তাহলে 
তাকে 2৪) এবং প্রাণ বিশিষ্ট (যেমন গরু-ছাগল) হলে তাকে ফেকহী 


মাবসূত গ্রন্থে 2৮)-এর হুকুমের ব্যাপারে তিনটি মত উন্মেখ করা হয়েছে। 

১। কোন অবস্থাতেই 22) উঠানো জায়িয নেই । 

২। উঠানো জায়িয তবে না উঠানো উত্তম 

৩। আহনাফ সহ জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে ৮.) ফেলে রাখার 
চেয়ে উঠানো উত্তম । 

₹-১৮| ১1১ গ্রন্থ প্রণেতা আহনাফের মতকে কিছুটা তাফসীলসহ 
বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ 

১। যদি পতিত বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে মালিকের কাছে 
পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠানো উত্তম । 

২। নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে উঠানো মুবাহ । 

৩। আত্মসাৎ করার নিয়তে উঠানো হারাম । 

ঘোষণা ও প্রচার করার সময় নির্ধারণ নিয়ে মতভেদ 

১। আহনাফের মতে প্রচার করার জন্য সময় নির্ধারিত নেই । অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
মতের ওপর এটা নির্ভরশীল । সাধারণত কতদিন পর্যন্ত প্রচার করলে মালিক 


-5৪%%8৪+$৮$858 858 5ররকরজর জিরার উরুর $ উড ভণরজকত ৫৫৮7৮588888 রিচ জরডকড চন ডরযউরজকজকদ ডক করররজরপররকরওডরর কর রররারওওরকরর রত ওররররতক তর ওরররকরওর 


খুজে পাওয়া যাবে বা মালিক কতদিন পর্যন্ত বস্তুটির তালাশে থাকবে তা স্থান, 
পাত্র এবং হারানো সেই বস্তুর ওপর নির্ভর করে । সুতরাং উত্তম হলো হারানো 
বস্তু যদি দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক বছর যাবত, দশ 
দিরহামের কম হলে একমাস, তিন দিরহামের কম হলে তিন দিন পর্যস্ত প্রচার 
করতে হবে এবং মালিককে খুজতে হবে। 

২। ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে যে ধরনের বস্তুই 
হোক না কেন এক বছর যাবত মালিক খুঁজতে ও প্রচার করতে হবে। এর 
কম-বেশি করা যাবে না। 


আহনাফের দলীল 


রি ণঠ নি পর্ব ক ভর্তি 2 ৮ ন্পত পক $ ৯৬ রিও 
পাঠে লিলা ডে চে সির কাটি লপাঠ নিত টিনটিন গা £ 5৬ 
:065282145 28554554556754620 এ 


(১১৯) - চি 4০ 

আলোচ্য হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূল (সা.) তিন বছর পর্যন্ত প্রচার করার 
আদেশ দিয়েছেন যাতে বুঝা যায় প্রচার করার সময়টা নির্ধারিত নয় । 

২। মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে কোন রূপ সময় নির্ধারণ করা ছাড়া 


পা সি তা পাড়েতেত চি রা লাঠি 


(৩৭4৮ ভাবে) বলা হয়েছে 72152015275 
এটা জোরালোভাবে আহনাফের মতকেই সমর্থন করে। 

৩। হযরত আলীর (রা.) এক রেওয়ায়াতে শুধু মাত্র তিন দিন প্রচার করার 
কথা বলা হয়েছে। 

অন্যান্য ইমামদের দলীল 


৮৮540 টি ৮৮০54101৮৮০ ৩৬ ৮১৪০৮০ ং 


পা ভিত তো রি হি 


৬১৮৮৭) - 218503, ৩৩ ৮:৮5 

ইমামগণ বলেন যেহেতু হাদীসে এক বছর যাবত প্রচার ও ঘোষণা করতে 
বলা হয়েছে সেহেতু এক বছর যাবত প্রচার করতে হবে, কম করা যাবে না। 

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে 242৪) প্রাপক ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় 

তাহলে প্রচার করার পর সে এটা ভোগ করতে পারবে । কিন্তু যদি ধনী বা 

হাশেমী গোত্রের হয়, তাহলে ব্যবহার করতে পারবেনা, সদকা করে দিতে হবে । 


গত ত তত তত হত ৫৩৪৮৫৪৪৩৪৩৮ ৪৮৪৪৪ রর তল৬ ৪৪৯৪৯৮৪৯৮৪৩ ৩৪৪৪ ৪5১ ১০০০০৭, 


২। 4১ “৮১1-এর মতে প্রাপক চাই ধনী হোক বা গরীব, রাজা-বাদশা 
বা ফকীর, হাশেমী বা অন্য যে কেউ প্রচার করার পর তা ব্যবহার করতে 
পারবে। 

০৪০৮৪ 


চিতা তা টিতে 


রি ৫ তর: টি ৬৪ পর রপান্পি চিন পালি তা 


পি সে লা তে লিল 


5৯445789১০৯ ৫০4: 


পা তা রর 


“যদি এর মূল মালিক না আসে তাহলে প্রাপ্ত বস্তু সদকা করে দিবে।” 


৪ পাল ঠ৬ 5০5 ৮০5৬ 


৮2750 পতিত 528০ ৮০-৯৪৮০, ॥ 


পালি লপা তি লিগে শা তালা পেত ত 
চা 


- ৮6555 %৮5%0 3:০4 :৩৩ ৮7০ 
প্রাপক ধনী হলে সেটা সদকা করে দিবে; নিজে এটা ভোগ করবে না। 
৩। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে 
বলেন- ৬৮০ 22১৪ ৩%৮/১ “তোমার কাছে এটা আমানত স্বরূপ । আর এটা 
সবাই জানে যে, আমানতের বস্তু ভোগ করা যায় না। 


অন্যান্য 1 


রত পা 2 


“উবাই ইবনে কাণৰ (রা.)-কে রাসূল (সা.) ফিল চিনির 
হতে পার । উল্লেখ্য যে, তিনি ধনাট্য ব্যক্তি ছিলেন, যাতে প্রমাণিত হয় ধনী 
ব্যক্তিও ইহা ভোগ করতে পারবে। 


নি রা 
$ ৯১ পাঠে তডেতে রা পা 


নিসা পানি 9১2৯০ 08591. 


গু পালা লগে ত লি লা টিলি চে লালা 
4৮05০129115 এটি এ 01৮4) টির ১৫6 4)। 
সিপিডি জানা ০ বিকিজাররা 


বকর রও ভরত কচ৬ড রড তর$৮$৯5৬$8৮৪84852858রচররওরাডকরররঞররিত্রজরররজডত৬ক8 কর জতরকনজ ক কন এন চ করার 8228করগরকরররর্ররররএর্রররজ্ররউরডডকজ্ঞকর ও 


আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব 

১ম দলীলের জবাব ঃ (ক) হযরত উবাই (রা.) গরীব ছিলেন এ কারণে 
রাসূল (সো.) তাকে ব্যবহার করার অনুমতি। দেন। 

(খে) হযরত উবাই ইবনে কা'ব রো.) প্রথমে গরীব ছিলেন। পরবতীতে 
তিনি ধনী হয়েছিলেন। আর এঘটনাটি এ সময়ের যখন তিনি গরীব ছিলেন 

দ্বিতীয় দলীলের জবাব £ ইমাম সাওকানী (রহ.) বলেন-__এই হাদীসের 
সনদ নিয়ে কথা আছে, যা দলীল যোগ্য নয়। 

তাছাড়া এই হাদীসটি ২,,%_* আর এরূপ হাদীস দলীল হতে পারে না। 


০৯০4১৮%৭। ০৭ তাস 


অধ্যায় £ পুরুষের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা প্রসঙ্গে 

“হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন- _রাসূল (সা.) আমাদেরকে রেশমী কাপড় 
পরিধান করতে নিষেধ করেছেন ।” 

রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য জায়িয কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে 
মতবিরোধ রয়েছে। 

১। ইমাম শাফেঈ রেহ.)-এর মতে প্রয়োজন দেখা দিলে রেশমী কাপড় 
পরিধান করা জায়িয । যেমন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড শীত বা গরম কালে অথবা উকুন 
থেকে বাচতে । 

২। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতে কোন অবস্থাতেই রেশমী কাপড় 
ব্যবহার করা জায়িয নয় । 

৩। আহনাফের মতে পুরুষের জন্য দুই আঙ্গুল পরিমাণ ব্যবহার করা 
জায়িয, এর চেয়ে আধিক নয় । 


বি 


পা ৭৫৮ লিপ্ত চিত পর্ণ রা 
0৮:46 0552 

হযরত যোবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হুযূর (সা.)-এর 
নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে রেশমী কাপড় পরিধান করার 


অনুমতি প্রদান করেন। 
ররর বরন রনির রািরাররপা 


নবচিতকত ডজন $জ তরবারি 8%55858%5388868কণরকিওরিহরারিরডডকনকডঞ্ড জ্বর করত ররউরজজর়কররররারকজররকর় কতক তরডররির৫83883র8রড়রবরার কর কর কর ররডওজডররুজকরা 


ইমাম মালেক রেহ.)-এর দলীল 
1. পপাডিপার পপ 5৬ ৫ 58৩৬৬ পাপা ঠ নিত 
252 +:-০ 4241 ০০০ ০৪৮৪ 


(৬2153825 75185 
হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন-রাসূল (সো.) রেশমী কাপড় পরিধান 
করতে নিষেধ করেছেন। 
এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কোন কারণেই রেশমী কাপড় ব্যবহার করা 
জায়িয নেই। 


পেতে তো পাতে ৮৬৬ 2০5৯ 


45205201৮৮55। 87401৮১৮84৯ ; 
5৩৭ ১95 ৮ ২০ ০৩০৮৮ 00৯, 0 
এই দু'টি বস্তু স্বর্ণ ও রেশমী) আমার উন্মতের পুরুষের জন্য হারাম, নারীর 
জন্য হালাল । 
এই হাদীসে সম্পূর্ণ ভাবে হারাম হওয়া বুঝালেও অন্য এক রেওয়ায়াতে দুই 
বা তিন আঙ্গুল পরিমাণ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আহনাফ সেই 


রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমল করে । 
সেই রেওয়ায়াতটি হলো-__ 
$& ৮লাঞিতেত ৮5 ৯5৬ নন 
৮৮৫9 57640 পি পচা 9১5 এ ০০ পি ৬, র্ 
পিতা লী 7 লিটি নিত 


-০/ 94৩ ৮৮7০1 ৮৮৯৯।ও 2০৮০ ৮) ০ 
অবশ্য সাহেবাঈনের মতে যুদ্ধক্ষেত্রে রেশর্মী কাপড় ব্যবহার করাতে কোন 
দোষ নেই । কেননা এক হাদীসে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে । যথা ঃ 


লে ঠা কে চিল গেতি 


৮০০ এ 20525002১০০ ০০৯০০ 5 নি, 
আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেশমী ব্যবহর করা হারাম নয়, 
তবে মাকরূহ । 
*১--)1 ৮১৫১০ ৮৮৪৪ ১১ পা ০৩ 
অধ্যায় $ হযরত আদম (আ.) ও মূসা (আ.) এর বিতর্ক প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য যে, এটি তাকদীর সংক্রান্ত আলোচনা । হযরত আদম ও মুসা (আ.) 
কোন এক স্থানে মুখোমুখি হলে মুসা (আ.) আদম (আ.)-কে গন্ধম ফল খাওয়া 
জান্নাত থেকে বের হয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। 


সব প্রশ্ন শুনে হযরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-কে তাকদীরের কথা স্মরণ 


করিয়ে দেন এবং এটা যে অবধারিত একটি বিষয় তাও মনে করিয়ে দেন৷ এতে 
মূসা (আ.) আদম (আ.)-এর সাথে বিতর্কের ইতি টানেন। 


হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা 

কোথায় ঘটেছিল এই বিতর্ক 

এ সম্পর্কে নানা রকম মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, রূহের জগতে এই 
ঘটনা সংঘটিত হয়। কেউ বলেন মি'রাজের রজনী সকল নবীকে আল্লাহ 
তাআলা একত্রিত করলে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় । আবার কেউ বলেন মুসা 
(আ.) এর যুগে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) এর কবর মুসার (আ.) সামনে 
খুলে দেয়া হলে এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় । 

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন-_এটি এখনো সংঘটিত হয়নি 
কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে । তবে বিষয়টি যেহেতু নিশ্চিত এ জন্য 
৮-এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে। 

কোন পাপী পাপ করে তাকদীরের দোহাই দিতে পারবে কিনা 

উল্লেখ্য যে, হাদীসের একাংশে বলা হয়েছে হযরত আদম (আ.) মূসা 
(আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন__ 


পে তি টি তে টিলা ডে পা পাখি তা ৪ তির 


-৮০)1 3৮ ও ১05০ 205 ০ ৪15 ০৮0 

এর দ্বারা বুঝা যায় পাপী পাপ করে তাকদীরের দোহাই দিতে পারবে 
কেননা তাকদীরে লিখা ছিল বলেইতো সে এ কাজটি করেছে। 

আলিমগণ এর অনেক রকম জওয়াব প্রদান করেছেন । যেমন, ১) আদম 
(আ.) এ কথাটি বলেন সে সময় যখন তিনি -হ15€ নন তথা দুনিয়া থেকে 
বিদায় নেয়ার পরের ঘটনা এটি । সুতরাং যিনি -হ15_ নন তার কথার রেশ ধরে 
কোন ০1০০ ব্যক্তি ওযর আপত্তি করতে পারবে না। 

২। আদম (আ.) তওবা করে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়ে এই 
কথাটি বলেছেন। 

সুতরাং নিষ্পাপ কোন ব্যক্তির কথার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের পাপের ওযর পেশ 
করা যাবেনা । 
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উলুমুল হাদীস সম্পর্কে দু'টি কথা 


 বক্ষমাণ পুস্তকটিতে উলুমুল হাদীস সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে 
নিতান্তই প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছে। যা এই ইলমের জ্ঞান সমুদ্রের তুলনায় 
সুচাগ্রের এক ক্ষুদ্র কণার সমানও নয়। তাই এই ফনের জ্ঞানসাগরে অবগাহন 
করুন। স্বচক্ষে দেখুন এর বিশালত্ব, মায়াকাড়া সৌন্দর্য । 

9 হাদীস সংকলন এবং হাদীসের দালীলিক অবস্থান (০১১৮ ৩২৮৯৮) 


সম্পর্ক বিস্তারিত জানতে এ সম্পর্কে সংকলিত বিভিন্ন গ্রন্থরাযী অধ্যায়ন করুন । 
(৪১৯ পৃষ্ঠায় এসব গ্রন্থের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে ।) 


৪ সাহাবাগণের জীবনী জানতে «£(০31:5১৮৪-575৪। 5220৮01 ১ 
ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন। 

০ )৯,)। ,._.৷ রোবীদের জীবনী) জানতে ,(. ১০৮২ )1 
৩৪১৫০ 5০0৮] এইএ$ ০00৯০] 25১ ভোজ এপি ০৩৯০০ 
১5190 ৮৮৪০৭। আসি 1০5৬0] 5 আউল) জি তই িশিটি। 

- ৮8505401055 525981 2০০ ৭ ০৬১১ ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন । 

€ ভারত উপমহাদেশে ও বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ইতিহাস জানতে এ 
সম্পকীয় কিতাব-পুস্তক পাঠ করতে পারেন । মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী রচিত 
হাদীস তত্ব ও ইতিহাস ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত “ভারত 
উপমহাদেশে হাদীস চর্চা” বইয়ের সহযোগিতা নিতে পারেন । 

9 সাহাবা ও রাবীদের জীবনী সম্পর্কে বাড়তি কিছু জানতে উল্লেখিত 
ন্থ্রাযী ছাড়াও 7৫--119 2 21---)1 ৮৯১ ০১৮ ৪ ৮৭১০1 1555 

“১--।7৯-1০৮৮ ইত্যাদি ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থের সহযোগিতা নিতে পারেন। 

ণ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত এ বিষয়ের কিতাবাদীর পরিচয় জানতে 2)1-.১]1 

০ -.*]। এবং এ জাতীয় গ্রন্থের সহযোগিতা নিতে পারেন । 


5৪54৪ 7%753858$8$5 77587867948 8598887879%8876878887র28ররিরডরডরডির উড ৪র8888888৮8878848রর্রচরারচররকররাউযারিরিররারাডউররীরাতররিউরডররিরীউডডিরিররউিকককডররওররওরতউরিরও 


ইলমে হাদীস সংকলন 
বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশে হাদীস চর্চা £ | 
প্রথম শতাব্দীর কথা ঃ ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় সাহাবাগণ তিন 
পদ্ধতিতে হাদীস সংরক্ষন করতেন । যথা, €১) মুখস্ত করা (২) হাদীস অনুযায়ী 
আমল এবং (৩) লিখনীর মাধ্যমে । 


মুখস্ৃকরণ বা ০13) 5০8৮ 


সে যুগে এটি সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য পন্থা ছিল। আল্লাহ তা'আলা 
আরবদেরকে সীমাহীন মেধা দিয়েছিলেন । হাজার রকমের শের-আশ'আর, 
ংশ পরম্পরা পর্যন্ত তারা মুখস্থ রাখতে পারতেন । আরবগণ এই বিস্ময়কর 
ধীশক্তির বদৌলতে হাদীসকে সুসংরক্ষণ করেন। 


আমল করার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ 


সাহাবাগণ রাসূল (সা.) কে যা করতে দেখতেন বা শুনতেন সে অনুযায়ী 
আমল করতেন । হাদীস সংরক্ষণের এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি মাধ্যম । 
55575759559 


চি পা রিকালাচেত তে কিলার ঠ৬ পাঠ ঠেলা টে কিকিলা কোল 


বলতেন__ 3৮:72 525401৮০401 25 52 


লিখনী (০£৮77$) এর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ £ সাহাবাদের যুগেই 


লিখনীর প্রচলন ঘটে । এর মোট চারটি স্তর রয়েছে। যথা ঃ 
(ক) বিচ্ছিন্ন ভাবে হাদীস সংরক্ষণ করা । 
(খ) ব্যক্তিগত খাতায় সংরক্ষণ করা, 


(গ) কিতাব আকারে “অধ্যায়” (০) কায়েম করে সংরক্ষণ করা। 
(ঘ) কিতাব আকারে ৮, কায়েম না করে সংরক্ষণ করা। 
সাহাবাদের যুগে প্রথম দুই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ছিল । রাসূল (সা.) নিজে 
এর অনুমতি দিয়েছিলেন । আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর এক রেওয়ায়াতে 
আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন__ ০০ ৯১১-১৪০ ৮০১০০5011১৪ 
. এগ তিরমিধীতে বর্ণিত আছে হুযুর (সা.) একবার বয়ান করার পর আবৃ 


১৪৮৬৭৯৬৪৪৪৪ ৪৮র৮৮৪৮৪৪$$৪৪$৪৪৪৮৪৪৪৪৮৪৩১৪২ক৪৪৭৬৪$৪৪৪৪৪৪৪৪৪রর৪৪র চর ৪৪৪৪৩৪৪৪৫রর৪$৪৩এর চর ওজর উিররডউকরর রর উররিট্ররররতউরউ$টড্ডবরররডতরররউর টির উর ডর চত্রররিরউিকরডরররিউরডত, 


শাহ (রা.) বললেন-__ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ আমাকে এটা লিখে দিন। রাসূল (সা.) 
সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন-_ -০-১ ৮31৯৮ 

এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় লিখনীর এই প্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়, 
রাসূলের যুগেই তা চালু হয়েছে। এর কয়েকটি প্রমাণ নিম্নরূপ 8 

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) এর সংকলিত 

১8515112৮21 

২। হযরত আলী (রা.)-এর সংকলিত ৮1৮ 2৮ 

৩1 আনাস (রা.)-এর | 2৮৩ 

৪81 ০5 ০1 এটাক 

৫ ১১৯০০ ৩1 এরাছোস্পাি 

৬। 4101 ১০ ১ ১/৮৯ £৯-০ ইত্যাদি । 

০ ওমর ইবনে, আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগে হাদীস সংকলন 

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগ পর্যন্ত পূর্বে বর্ণিত প্রথম দুই 
পদ্ধতিতে হাদীস সংকলনের ব্যবস্থা ছিল। তার যুগে এসে হাদীস ব্যাপক আকারে 
সংকলিত হতে থাকে। 

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কাজী ও মুহাদ্দিসগণকে হাদীস 
সংকলনের আদেশ দেন। তার নির্দেশে হাদীসের নিল্লোক্ত কিতাবগুলো সংকলিত 
হয়। 

১। মদীনার কাজী আবূ বকর (রহ.)-এর ৮৪4 541 ৮০৪ 

২। ইমাম যুহরীর রেহ.) ৬৯১)। ০১ 

৩। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর রেসালা । 

৪ | ইমাম মাকহুলের এ৯৮--৮ ০--.এ। 

৫। ইমাম আমেরের (রহ.) ৯৮৮১ ৬/।১%| ইত্যাদি । 

হিজরী দ্বিতীয় শতক 


হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস সংকলনের কাজ আরো বিস্তৃত হতে থাকে । এ 
সময় কালে বিশটিরও বেশি কিতাব সংকলিত হয়। প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ 


৯ | এ-4-স তো ১৭ ৮১৪ 


২। ২৮০৮১) ৮৮১)। 
৩। ১০০1) ০ সিন ৮ 
৪ । ১৯1 ০১৭৮ ৮০৩ 
৫1 2৯ ০১ 2৮1 ইত্যাদি । 
হিজরী তৃতীয় শতক 


এই শতকে সংকলনের কাজ তার পূর্ণ যৌবনে পৌছে। এ সময় যেহেতু 
সনদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায় এজন্য বিভিন্ন সনদে হাদীস বর্ণিত হতে থাকে এবং 
নতুন নতুন পদ্ধতিতে নতুন নতুন কিতাব সংকলিত হতে থাকে । রিজাল শাস্ত্র 
নিয়েও এ সময় বিস্তৃত আলোচনা হতে থাকে । এই সময় কালেই «₹_. ০৮০ 
সংকলিত হয়। এই ছয়টি কিতাব ছাড়া এ সময়কার অন্যান্য কয়েকটি কিতাব 
নিম্নরূপ £ 

১ | (00০৯৮ ১$1১ 11 ০০ত 

২ ০০৯৯] ১৮প৬ঠ 

৩। ৮5৮৮৮ ৬০ শি 

৪। ৮০1৮1) ৮৮৮৮৮]1 

৫1 1)৮11 ১৮ ৮ 


৬। ৮%)1০৭ ০০৮৪ 


৪টি 
৮। ৯:০০ ১১ ১৮ ইত্যাদি। 


ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের দরস 


ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারত উপমহাদেশে ইসলামের 
ব্যাপক পরিচয় ঘটে হযরত ওমরের রো.) শাসনামলে ৷ তিনি ওসমান ছাকাফীকে 
বাহরাইন ও ওম্মানের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। আর ওসমান ছাকাফী (রা.) 
স্বীয় ভ্রাতা হাকামকে সিদ্ধ এবং অপর ভ্রাতা মুগীরা (রা.)-কে দেবল অভিযানে 
প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে অভিযানে সফল হন এবং কুফরী শক্তিকে পরাভূত 
করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। 


সন 
দরস এবং এর প্রচার প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর ধারাবাহিক 
ভাবে এদেশে সুজাহিদগণ আগমন করতে থাকেন এবং হাদীসের দরস চালু 
করেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনে সাবীহ সা'দী (রহ.) 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যিনি ভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম হাদীস সংকলক 
বলে পরিচিত। 

এরপর হিন্দুস্থানে ঘোরী ও গজনবী শাসনের গোড়া পত্তন হলে আরব 

শাসনের বিলুপ্তি ঘটে এবং হাদীস বাদ দিয়ে অন্যান্য ইলমের চর্চা হতে থাকে। 

2৮৬০৬০১৪৭১৪ পৃ 
করা হতো। 

কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকে । এভাবে দশম শতাব্দীতে এসে 
মিসর ও আরবের মুহাদ্দিসগণ নতুন আঙ্গিকে হাদীস চর্চার জন্য সক্রিয় হয়ে 
ওঠেন এবং সে সুবাদে এদেশের আলিমগণ হাদীসের সাথে নতুন করে সম্পৃক্ত 
হতে থাকেন এবং হাদীস শিক্ষার জন্য তারা বিভিন্ন দেশে সফর করতে থাকেন। 

এঁদের মধ্যে শাইখ হিসামুদ্দিন আলী (রহ.) এবং তার শিষ্য মুহাম্মাদ ইবনে 
আলী (রহ.) এবং তীর শিষ্য মুহাম্মাদ ইবনে তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এরপর একাদশ শতাব্দীতে আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রেহ.) 
(ইন্তিকাল ১০৫২ হিঃ) ভারত উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষা বিস্তৃত করেন। হিজাযে 
শিক্ষা শেষে দেশে ফেরার পথে তিনি সেখান থেকে বুখারী, মুসলিম এবং 
মুয়াত্তার একটি করে কপি নিয়ে আসেন। 


এর আগে মিশকাত এবং )1৯১১। 3১৩ পড়ানো হত । তিনি এর সাথে 


এই কিতাব তিনটি যোগ করেন এবং দিল্লীকে ইলমের মারকায বানিয়ে সেখানে 
দরস দেয়া শুক্ু করেন। 

তারই কল্যাণে হাদীসের দরস, শরাহ লিখনীর প্রচলন ঘটে এবং মানুষ 
হাদীসের সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত হতে শুরু করে। 

এরপর দ্বাদশ শতাব্দীতে ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস 
দেহলভী (রহ.) সোনালী-যুগের সুচনা ঘটে । তিনি শাইখ তাহের (রহ.) থেকে 
হাদীস শিক্ষা করে ভারত উপমহাদেশে তা ছড়িয়ে দেন। এ সময় সরা ভারত 
জুড়ে সিহাহ সিত্তা সহ অন্যান্য হাদীস সমূহের ব্যাপক দরস চালু হয়। তিনি 
ফারসী ভাষায় এ ০-.1| এবং আরবীতে ৯... .11 নামে মুয়ান্তার দু'টি শরাহ 
লেখেন । যা আলিমগণের কাছে ব্যাপক জন প্রিয়তা লাভ করে। 


শাহ ওয়ালী উল্লাহর রেহ.) পর তার সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) 
পিতার মসনদে সমাসীন হন এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চালু রাখেন। 
এরপর শাহ ইসহাক (রহ.), হুজ্জাতুল ইসলাম, কাসেম নানৃতবী (রহ.) এবং 
মাওলানা রশীদ আহমদ গঞ্গুহী (রহ.) এই কর্মসূচী আরো বিস্তৃত করেন। 

হযরত কাসেম নানুতবীর (েহ.) প্রখ্যাত শাগরিদ শাইখুল হিন্দ মাহমুদ 
হাসান রেহ.) এবং আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) শাইখুল ইসলাম 
হযরত মাদানী (রহ.)। যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অসংখ্য শিষ্য শাগরিদ ভারত, 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আজও হাদীসের দরসে মশগুল রয়েছেন। 


বাংলাদেশে ইলমে হাদীসের দরসের সূচনা 

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের শাসনামলে শাহ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা 
৬৬৮ হিজরী, মোতাবেক ১২৭০ খ্রিষ্ট্রাব্দে ঢাকার অদূরে সোনার গায়ে সর্বপ্রথম 
হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তিনি এখানে বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে 
আবী লায়লার দরস দান করেন । 

দিগ দিগন্তের ইলম পিপাসুগণ হাদীস শেখার জন্য এখানে আগমন করতে 
থাকেন। এমনকি হিন্দুস্তান এবং দিল্লি থেকেও ছাত্ররা এখানে আগমন করে। 
তার অন্যতম একজন শিষ্য হলেন-_শাইখ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহয়া মুনিরী 
(রহ.) (ইন্তিকাল ৭৭৩ হি.) ন্তবে কুতুবে সিত্তার দরস সর্বপ্রথম চালু হয় 
হাটহাজারীতে ১৩২৬ হিজরীতে একং তা চালু করেন শাইখুল হিন্দ মাহমুদ 
হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর প্রখ্যাত শাগরিদ এবং খলীফা মাওলানা সাঈদ 
আহমদ সন্দ্বীপী রেহ.)। এরপর ১৩২৭ হিজরীতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় 
এর দরস শুরু হয়। পরবতীঁতে ঢাকা আলিয়া নাম ধারন করে মাদ্রাসাটি ঢাকায় 
স্থানান্তরিত হয় । 

সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস শুধু 
কুরআনের মত অকাট্য দলীলই নয় বরং এটি শরীয়তের ভিত্তি, মাদারে ইসলাম 
এবং আহকামের অন্যতম উসূল ৷ দুনিয়ার হকপন্থী সকল মুসলমান একে দলীল 
মনে করে এবং কুরআনের পর একেই শরীয়তের সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ বিষয় বলে 
বিশ্বাস রাখে । 


সর্বপ্রথম কিছু মু'তাধিলা এবং খারেজী সম্প্রদায় হাদীসকে দলীল হিসেবে 
মানতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নানা রকম ভিত্তিহীন কথা বলে নিজেদের মতের 


সমর্থন যোগাতে চেষ্টা করে । আহলে হক তাদের এই মত খণ্ডন করার জন্য 
বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন । আগ্রহী পাঠকগণ বিস্তারিত জানতে (১) ইমাম 
বুখারীর (রহ.) »৮৮-০3। ৮৮ (২) ইমাম শাফেঈর (রহ.) ১৮3| ৮৮ 
২],৮.]। (৩) ইমাম সিয়ৃতীর রেহ.) | 008০ 

(8) বিচারপতি. তকী উসমানীর 7176 40100110০01 910121)91) 

টি (৬০০১৭৬৯ ভিলিশ) 

(৫) ড. খালেদ মাহমুদের ০২৯১ 

(৬) আব্দুল ফাত্তাহ আবু শুদ্দাহর - ২০৮) "১০১ £-41 6595 ০০ ০০৩] 

(৭) ড. মুস্তফা আস সিবায়ীর . ৮১-3| ৫০০7] গঠ 0৪5০৩০১০৪। 

(৮) ড. আব্দুল গনী আব্দুল খালেকের - 2--..]1 ০৮.» 

(৯) ড. মুস্তফা আযমীর - 45:45 (52১55 22৯| 11 ভে ০১০১১ 

(১০) মানাধির হাসান গিলানীর ৬2০৬৯ ১29০ 

(১১) ড. আকরাম আল ওমারীর 2.1 ১ ৩১৯৮ 

(১২) শাইখ আব্দুর রশীদ নোমানী রেহ.)-এর ০.৮ ৮০ ১৪ «৯০৪ ৩%। 

(১৩) শাইখ আব্দুল হালীম চিশতীর +৯50 400৮5 ১ 2৯০0১৯০০০৯৪ 

(১৪) ড. হাবীবুল্লাহ মুখতার (রহ.)এর (4,501 01০5] * ৮০ ও ৯৯] মন 

ইত্যাদি কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন । 

৬০৮ এ৮৪৯»-এর পক্ষে সংক্ষিপ্ত দলীল প্রদান করা হলো £ 

কুরআনের ভাষ্য £ ১। 6) ৯৯-৯-১ এ৯-.০| "্ 51৮ আলোচ্য আয়াতে 
+5.। বলে কুরআন ও হাদীস উভয়টিকে মেনে নিতে বলা হয়েছে। 

| ০৮১১০১১401০ শর্ট 9। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহকে 
ভালোবাসার শর্ত হিসেবে ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.) তথা হাদীসকে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩। 5১.,১)1) 101 1১৯.৯। 

৪ | 19০4 ১১০ 015 

৫ 44-)1 6৮51 ১ ০১৮০। (22 ০৪ 

৬। 44019301653 31 ০৯৮০ ৩৮ 09109 


ইযাহুল মুসলিম-_-৩১ 


৭। (০) 2৮১১ ৩০০১ ০৮ ও 

৮। ৪৬৫| ১০ ১০০ ৩5 

৯। ১৮০] ০৮ ০৮)৮ ০৪৭০।১০০৪ 

১০। ৮০০ ০৮৯ ০৪ এ:১৪ ১৩ আয়াতসমূহে রাসুল (সা.) ও 
তার হাদীসকে মেনে নেয়ার জন্য জোরালোভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং 
হাদীসকে দলীল হিসেবে অস্বীকার করা মানে কুরআন অস্বীকার করা। 


71811 


কুরআনে হাদীস (৯--4৮১ ৬৯১) এর অবস্থান 
নিম্নোক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, হাদীসও কুরআনের মতই অকাট্য দলীল । 
যেমন__ 

১। ৮৫62 ০25 শা! 0 হ0। (2005 0৫ ৪ আলোচ্য আয়াতে কিবলা 
বলতে বাইতুল মোকাদ্দাস উদ্দেশ্য । এর দিককে কেবলা বানিয়ে নামায পড়ার 
হুকুমকে আল্লাহ তাআলা (৯ বলে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ 
এটি রাসূলের আমল দারা প্রমাণিত। এই মাসআলা বুঝতে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা 
সহায়ক হবে বলে মনে করি। তাহলো রাসূল (সা.) মক্কায় থাকা অবস্থায় 
এমনভাবে নামায আদায় করতেন যাতে কাবা ও বাইতুল মোকাদ্দাস উভয়টি 
সামনে পড়ে । কিন্তু মদীনায় আগমন করার পর সেটা সম্ভব না হওয়ায় শুধু 
বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন । এই কাজটি ৮») 
৯ তথা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। এতদসত্তেও আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূল 
(সা.)-এর এই কাজটিকে 1.1» “আমি নির্দেশ” দিয়েছি বলে উল্লেখ 
করেছেন। কুরআনের দ্যর্থহীন এই ঘোষণা প্রমাণ করে যে, সুন্নাহ বা ০: 
কুরআনের মতই মজবুত ও শক্তিশালী দলীল। 

২। | ০১/৮2১০ ৫৫ 2131 25 আলোচ্য আয়াতে রোযার মাসে রাতে 
সহবাস করাকে আল্লাহ তাআলা খেয়ানত.হিসেবে উল্লেখ করেছেন । অথচ 
রোযার সময় রাতে সহবাস করা হারাম একথা হাদীস দ্বারা সাব্যস্থ করা 
হয়েছিল। এই আয়ত দ্বারাও বুঝা যায় রাসূলের (সা.) হাদীসও কুরআনের মত 
দলীল স্বরূপ । এ ধরনের আরো বহু আয়াত কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। 


একর হকরকদবরনর দক ৪৪538768৪8৪ নিিজক করবনা 78 কর রওরঞরিরকড ওত কররারিরকরিরর ডর ররররিকরররারিরাতর৪28 ররর উক্ত ররর ওকরওররুডরর8র789ক34384828 58, 


১। ০০01 ৪4425 0৮501 ০5৬ ৮০ ২। 


চর নন 
লি তি তা পে 


$প 2১ পালা চি লালা পাড়ের চে লা পারা ক 


৩।. 7575755185775287 

এসব হাদীসে হাদীসকে দলীল হিসেবে সাব্যস্থ করা হয়েছে এবং এর 
অস্বীকারকারীকে পথভ্রষ্ট জাহান্নামী বলা হয়েছে। 

ইজমায়ে উম্মত $ আগেই উল্লেখ করেছি হকপন্থী সমস্ত মুসলিম বিশ্ব হাদীস 
কে অকপটে দলীল হিসেবে মেনে নিয়েছে। তথা ০, _৯৮»-এর ব্যাপারে 
মুসলমানদের ইজমা সাব্যস্থ হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রেহ.) বলেন-__ 3১) 
১1৮01 ০১৮ পর্বত ৩৪ 2৮৮] -হাদীস না থাকলে আমাদের কেউই যথার্থ 
ভাবে কুরআন বুঝত না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রেহ.) বলেন_ “হাদীস 
কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ” | 

কিয়াস অনুযায়ীও হাদীস দলীল হওয়া প্রমাণ করে । উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে 
নামায, যাকাত এবং আরো বিভিন্ন হুকুম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। 


বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে । হাদীস যদি দলীলই না হয় তাহলে 
এসব হুকুম পালন করা অসন্ভব হয়ে পড়বে । 


82911585259 ।১০৮-এর অর্থ 
১০ : ১০৮৮-এর শাব্দিক অর্থ 8১০৮০ ০11 21-+৮0 00৯০। 24০ 
তথা মতন পর্যন্ত রাবীর ক্রমবিন্যাসকে সনদ বলে। 
১৮:| : ১৮।-এর শাব্দিক অর্থও অনেকটা ০... -এর মত। 
পরিভাষায় ১৮..। বলা হয়-_ 1১৮ 41700 01 ০২:-৮৯০)।১ ৮৮ তথা 
ধারাবাহিক ক্রম বিন্যাসের সাথে হাদীসকে বক্তা পর্যন্ত পৌছে দেয়া। 
১,* ৪ ০ -এর শাব্দিক অর্থ বস্তুর উপরের অংশ, রাস্তার মধ্যখান, মূল 
বস্তু, শিকড় ইত্যাদি। পরিভাষায় ০-২* বলা হয় *১৬]| ১০ *১। ৮4৩ 
১--]। তথা সনদের পরের (বাক্যের মূল) অংশকে 


+++ রর করক রাডার কক র্রজরনররববারিকর রর র888রররতর৪৬৬৪ক ররর ওররারুখরকররররডরতর ররর ডকডররররডও ওক ওর উরররাউরারাডরারকডরকরকরররহকরক্ককরকও চরিত কতকরক 


১:০০ 8 ১০০৪ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় । (ক) কিতাব যা কে রাবীর 
ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। যেমন £ ৮1] ৮1 ০০ (খে) এ 
হাদীস যা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত। 


শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলতী রেহ.) বলেন__ 
তথা সনদের মধ্যে তাবেঈর পরে যদি রাবী বাদ পড়ে যায় সেই হাদীসকে 


0১৮ ৬০০৮ বলে । মুরসাল দুই প্রকার । ১। 1৯ ০০৮৮ ই। ডে ০০০৪ 
০৯ এ+ বলা হয় এ হাদীসকে যা এমন রাবী বর্ণনা করেন ১ 
এ:০-এর সাথে যার ০৮৪১. (সোক্ষাত) হয়নি । কিংবা তার কাছ থেকে 
অনুমতি (০১)৮৯।) বা ৪১৮৯5 কেপি) পাননি । অথচ এমন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা 
করেন যাতে মনে হয় *:-০ ৬+৮-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে! 
৪৮ এ+ বলা হয় যা এমন রাবী বর্ণনা করেন যিনি *--০ ৬+-এর 


সমকালীন বটে কিন্তু তার সাথে সাক্ষাত ঘটেনি । বা তার থেকে অনুমতি বা 
কপিও মেলেনি অথচ বর্ণনা করেন এমন শব্দ দ্বারা যাতে মনে হয় তার সাথে 


সাক্ষাত হয়েছে। 
এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। 
5101 ৮১৭০ তে এ ব্যাপারে ১০টি মতামত এবং (১৮০3, তে ৯টি 


মতামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা গেল । 

(১) কোন মুরসাল হাদীসই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও ইরসালকারী সাহাবী হন 
না কেন। 

(২) সর্বপ্রকার মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য ৷ 

(৩) 2553) ১১,৪-এর কেউ ইরসাল করলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্য কারো 
ইরসাল নয়। 

(৪) রেওয়ায়াতের ব্যাপারে অত্যন্ত বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য রাবীর ইরসাল 
গ্রহণযোগ্য | 


এরর +595588858855846589858855854868%065086854887 কনকর্ড র5858888%0কডুডতরর$রও উড রাররারিররারিটিরকরঞ্রডরারডতকরক ররর ক কবর ৪ররররওকড়উ৪কডডওকর ররর, 


€৫) সকল সাহাবী এবং তাবেঈদের মধ্যে শুধুমাত্র সাঈদ ইবনে 
মুসাইয়্েবের ১ ০১৬ গ্রহণযোগ্য । 

(৬) যদি )-.১* £১-এর ভিন্ন কোন সমর্থক হাদীস পাওয়া যায় তাহলে 
তা গ্রহণযোগ্য । 

(৭) শুধু ১: ১৮৪-এর -.১ ৬:১৮ গ্রহণযোগ্য, পরবর্তী কারো 
ইরসাল নয়। 

(৮) কেউ বলেন, মুরসাল হাদীস বরং ০... « ৬:০-৯-এর চেয়ে 
শক্তিশালী । 

(৯) মুরসাল হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা উত্তম (.+২- ০1) ওয়াজিব 
(১৯০৮) নয়। 

(১০) ইবাদতের ক্ষেত্রে )-,.* ৯১ ছাড়া অন্য কোন দলীল না থাকলে 
তখন মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য । ১9১ ৯১ ০)--1)1 ৬ পৃষ্ঠা ১. 

ইতিহাসের নিরিখে রাবীদের স্তর বিন্যাস 

রাবীগণের স্তর £ 

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে রাবীদের স্তর ১২টি। 

সর্বপ্রথম ইবনে হাজার (রহ.) “তাকরিবুত্‌ তাহ্যীবে” এই স্তর নির্ণয় 
করেন। 

পরবর্তী যুগের সবাই এটাকেই মেনে নিয়েছেন । স্তরবিন্যাস নিম্নরূপ 

১। সাহাবাগণের তবকা। 


২। ০৯০ ১৮৪ তথা প্রবীণ তাবেঈগণের তবকা । 

৩। ৩:১1 ১৮ ১৮-০+)। ৪7511 তিথা তাবেঈগণের মধ্যম 
তবকা।” 

৪ ০-০/০০]। ১৮ ১৯)। ০ হহ১৮ 'মধ্যমদের পরবতী তবকা।” 

৫। ১১/5)1 ০৮ ১৬-০। 2৮-৮| “তাবেঈদের কনিষ্ঠ তবকা।” 

৬। ১+০]| ১১:৮৭। £৪৮৮০| “তাবেঈদের সর্বশেষ ভবকা।” 

৭ ১১৯৮)1 ৮1১৮ “তাবে-তাবেঈদের প্রবীণ তবকা।” 

৮। ১-১৭| 6৮। ০:৮৮ ৪। ৮৮51 তাবে তাবেঈদের মধ্যম তবকা ।” 

৯। ১০০ 601 ৩৮ ৮৯৮৭। ০8০। তাবে তাবেঈদের সর্বশেষ তবকা। 


১০। ০৮-4৮/16৮। ১৮ ০2৬৭ ১৮৮$ তাবে তাবেঈদের (হাদীস) 
গ্রহণকারীদের প্রথম তবকা। 

১১। ০০4১০। তা ৩৮ ০৪০০ ৮ 2৮ হাদীস গ্রহণকারী মধ্যম তবকা। 

১২ । ০২৩ ৮51 ৮৮ তহশপি। ০ ও০াশাকি)। এ 01 তাবে 
তাবেঈদের থেকে গ্রহণকারী সর্বশেষ তবকা। 

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ১১তম তবকার এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখ 
১২ তম তবকার রাবী । 

উল্লেখিত ১২ তবকার প্রথম দুই তবকার অধিকাংশ রাবী ১ম শতাব্দীর, ৩ 
৮ ২য় শতাব্দীর এবং ৯ থেকে ১২ পর্যন্ত তবকা ৩য় শতাব্দীর 


নির্ভরযোগ্যতা (০.১ 4.৮) এর বিচারে রাবীদের তবকা 


1 ৮-এর বিচারে রাবীদের তবকা পাচটি । 


আল্লামা আবূ বকর হাযেমী রেহ.) স্্বপ্রথম এই তবকা নির্ণয় করেন। 
তবকাটি নিম্নরূপ £ 


১1 2৮৫0১৮1৮৮৮6 48৮৮৮501৬৯5 

২। 2০7১1 ০৮1 ৮91 ৬০৪ 

৩। 2০১৮৮81 ১৯% 4৮9৮0] ০৩ 

৪1 2০7১৮৮11০15 4৮511 ০৮15 

৫1 0৯৮৯০1১৭৮৪৮ 

উল্লেখিত তারতীব অনুযায়ী কুতুবে সিত্তার তারতীব নিম্নরূপ । 
১। বুখারী 


২। মুসলিম 
৩। সুনানে নাসায়ী 


৪। সুনানে আবূ দাউদ 
৫। জামে' তিরমিযী 


৬। সুনানে ইবনে মাজা 


হ্এিতযারিকঞররডজকডডরতহজজরজগরিকড়ডতাকডতবরনারকররজ্রকরজাররারিনররিবাড়রররাডকরবরুজজকড্রারিকডডরুজ্রাজচরাররড করার ডন উরাকরার উড রজন করনীয় কর ররকরিত ররর ররর জরউিররাক ররর, 


তারতীবের মাপকাঠি (৯৯০১11)14) 


ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্ণাঙ্গ ভাবে শুধুমাত্র প্রথম স্তর থেকে হাদীস গ্রহণ 
করতেন তবে কদাচিত প্রমাণ স্বরূপ দ্বিতীয় স্তর থেকেও গ্রহণ করতেন। 

একারণে বুখারীর স্থান সবার উর্ধে । ইমাম মুসলিম (রহ.) মৌলিক ভাবে 
প্রথম দুই তবকা থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন, আর প্রমাণ স্বরূপ তৃতীয় তবকা 
থেকেও এহণ করতেন কখনো । 

এ কারণে বিশুদ্ধতার বিচারে মুসলিমের স্থান দ্বিতীয়তে | 

ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রথম তিন তবকা থেকে মৌলিক ভাবে এবং চতুর্থ 
তবকা থেকে প্রমাণ স্বরূপ (১৮৫১০) হাদীস গ্রহণ করতেন । ইমাম আবৃ 
দাউদ (রহ.) প্রথম চার তবকা থেকে, ইমাম তিরমিযী রেহ.) প্রথম পাচ তবকা 
থেকে এবেং ইমাম ইবনে মাজা সব তবকা থেকে মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ 
করতেন । আর এভাবেই এসব কিতাবের স্তর নির্মিত হয়েছে। 


সিহাহ সিত্তার ইমামগণের নসবনামা 

১। ইমাম বুখারী ঃ শাইখুল ইসলাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 
ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবাহ আলজু*ফী আল বুখারী (রহ.)। 

জন্ম ৪ ১৯৪ হিঃ ইন্তিকাল ২৫৬ হিজরী । 

২। ইমাম মুসলিম (রহ.) £ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে 
মুসলিম আল কুশাইরী (রহ.)। 

জন্ম ঃ ২০৪ হিজরী ইন্তিকাল £ ২৬১ হিজরী । 

৩। ইমাম নাসায়ী (রহ.) £ ইমাম আহমদ ইবনে শোআইব ইবনে আলী 
ইবনে বাহার ইবনে সিনান ইবনে দীনার নাসায়ী (রহ.)। 

জন্ম 8 ২১৫ হিঃ ইন্তিকাল ৫ ৩০৩ হিঃ। 

৪ | ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ঃ ইমাম সোলায়মান ইবনে আশ'আস ইবনে 
আস-সিজিস্তানী। 

জন্ম ঃ ২০২ হিঃ ইন্তিকাল ঃ ২৭৫ হিজরী । 

৫। ইমাম তিরমিযী (রহ.)। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ঈছা ইবনে সাওরা 
ইবনে মূসা ইবনে জাহহাক সুলামী আল বুগী আত তিরমিযী । 

জন্ম 8 ২০৯ হিঃ ইন্তিকাল ঃ ২৭৩ হিজরী । 


চক তরকারি উকিক রক রর রককর চকচক ডর 8ররিররররনিকিজরতরকরাকরীকক রক কক দরককররকরগ্াররডররকরকরর ৪৪৪৭ রকরওররররকরডডরকর রক রক র্রুরাক্ব চক রররুওরাডরকককজরউককুত 


১। বুখারীর পূর্ণ নাম £ ১০ ৮০৮ শেল] এশিশ। ৮০0 
- 44015 455 শিিও এহী9 4901 ভিত ৯001 ০০ ০ 
২। মুসলিম শরীফের পূর্ণ নাম ঃ 
১) ১০ ০২-। 455 0৮801 ০০ পিসী] ভেস্নজি] ৬ 
৮4৮১ +২০ 4301 ০০ 400 ৭৮০ ০৪ 
৩। নাসায়ী শরীফের পুর্ণ নাম £ ১৪41 ০০) 5 ১: ০৫ ০০] 
৪ | আবু দাউদ শরীফের পূর্ণ নাম 8 ১9।১ 51 ১০ 
৫। তিরমীযি শরীফের পূর্ণ নাম 8 ৬৮ ০. )1 ০০ ৯২৮০৯) 
- 4৮০১ 4১16 401 ভিত ০) ০১৮০ 
৬। ইবনে মাজা শরীফের পূর্ণ নাম £ 2৯৮০ ১:। ০ 
৮ -:১৯০৪-এর অর্থ . 
সনদের মধ্যবর্তী ₹ হরফটি :৯৮--এর দিক নির্দেশ করে। এর অর্থ 
সনদের এক অংশ বদলে যাওয়া । এর পড়ার ধরন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। 
পশ্চিম মুন্ধুকের আলিমগণ ৯০ এবং হিন্দস্তানী আলিমগণ "৮" পড়েন। কেউ 
আবার কিছু লম্বা করে কেউ লম্বা না করে » করে পড়েন। 
শাহ সাহেব (রহ.) বলেন দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পড়াই উত্তম । প্রখ্যাত নাহুবীদ 
ইমাম সিবওয়াই রেহ.) কায়দা অনুযায়ী এভাবেই পড়া উচিত। 
)৯৮--এর প্রকারভেদ 
২৯৮ দুই প্রকার । 
১। লিখকের কিতাব থেকে দুই সনদ আলাদা আলাদা চলার পর ওপরে 
গিয়ে দুই সনদ মিলে যাওয়া । যে বারীর কাছে গিয়ে মিলিত হয় তাকে ১1১০ 
.৮3। বলে। 


চকু তরকতনর উর জবরারকরডডর ডর ঞ ররর %%$৪+ক৬৪/৬ ৪ রগ ররর তত ভরত 6ক রিযিক করাত রতরর৪ উতর কড এড ত ওত িকরচররররকর্রপতডরউরঞকউতকরিজত 


২ তিনি কেক সনাটলার পির টির রাজ তাহের 
কুতুবে সিত্তায় এই প্রকারের :৯৮-০-এর সংখ্যা খুবই নগন্য । তবে প্রথমটার 
ংখ্যা প্রচুর । | 
একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, -:৯৮--এর ক্ষেত্রে মুসান্নিফগণ সেই 
মতন (৬৯) উল্লেখ করেন যা 1৮ তথা যার 2.1) কম। 
সিহাহ সিত্তা বলার কারণে অনেক লোক এ কথা ধারনা করে যে, এর সকল 
হাদীস সহীহ আর কিছু লোক ধারণা করে এই কিতাবগুলো ছাড়া অন্য কোন 
কিতাবের হাদীস সহীহ নয় । 
উভয় প্রকার লোকের ধারণা ভুল । বাস্তব কথা হলো, সিহাহ সিত্তার সকল 
হাদীসই যেমন সহীহ নয় তেমনিভাবে এছাড়া অন্য কিতাবের সব হাদীসই যঈফ 
নয়। 
বরং ₹-.. ৮৮০ বলা হয় একারণে যে, যে ব্যক্তি এই ছয়টি কিতাব পাঠ 
করবে তার সামনে সহী হাদীসের এক বিশাল দিগন্ত উন্মোচিত হবে । সে ইচ্ছা 
করলে এই ছয়টি কিতাব ছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকেও সহীহ হাদীস সংগ্রহ 
করতে পারবে । যেহেতু এই ছয় কিতাবের বেশির ভাগ হাদীস সহীহ এবং এ 
সম্পর্কে অবগত হওয়া সহজসাধ্য এ কারণে এগুলোকে 2... ৮৮৯০ বলা হয়। 
-দরসে তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬ 
শাইখ আব্দুল হক মুহান্দিছে দেহলভী (রহ.) বলেন-__ 
- ৮১701 32৮2 ৮৪1 শি শ প্িশীশিশিও 


বিশুদ্ধতার সংখ্যাধিক্যের কারণে এই কিতাবগুলোকে ৫৮০ 


নামকরণ করা হয়েছে। 
ইমামগণের হাদীস সংকলনের শর্ত শরায়েত 


ইমামগণ হাদীস সংকলনের ক্ষের্ধে কোন ধরনের শর্তারোপ করেছেন, কোন 
উসূল সামনে রেখেছেন তা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করা মুশকিল। কেননা তারা 
কোথাও সুস্পষ্ট করে এসব শর্ত বা উসুলের কথা উল্লেখ করেন নি। ওলামায়ে 
কিরাম তাদের কিতাব পাঠ করে এর ধরন, হাদীস সংকলনে তাদের কর্মপন্থা 
ইত্যাদি কতক বিষয় গবেষণা করে কিছু শর্ত শরায়েত বের করেছেন। 


৪৯০  ইযাহুল মুসলিম 

এ বিষয়ে ইমাম আবু বকর হাযেত্রীর (রহ) 2... ৯৭]| 2৯১3 এবং ইমাম 
হাফেয আবুল ফযল মুকাদ্দেসীর (রহ.) 7... 11 231 ৬১১5 নামের দু'টি 
প্রসিদ্ধ রেসালা পাওয়া যায়। 

এই রেসালা দুটিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এর সার 
নির্যাস পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো । 

উজ ০৯৯৮ সি 

হলো, শুধু এসব হাদীস সংকলন করা, যা বিশ্ুদ্ধতার সর্বক্ষেত্রে উত্তীর্ণ এবং শু 
জর ুদি৩৪ 
কারণ বিশেষে দ্বিতীয় তবকা থেকেও হাদীস নেয়া তবে সেটা মৌলিক হিসেবে 
নয় আনুষাঙ্গিক ভাবে। 

ইমাম মুসলিম (রহ.) যদিও পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি 
রেখেছেন তবে তার শর্ত ইমাম বুখারীর শর্তের চেয়ে কিছুটা নমনীয় । তিনটি 
কারণ উল্লেখ করলে বিষয়টা পরিস্কার বুঝে আসবে । 

১। ইমাম বুখারী (েহ.) শুধুমাত্র প্রথম তবকা অর্থাৎ »২২% 1২১51 5৯১ 
£০)১-১]। রোবী) থেকে মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ করেছেন আর কোন সময় 
আনুষাঙ্গিক বা সমর্থক হিসেবে দ্বিতীয় তবকা থেকে গ্রহণ করেছেন । অথচ ইমাম 
মুসলিম (েহ.) উভয় তবকা থেকেই মৌলিকভাবে হাদীস গ্রহণ করেছেন। 

২। ইমাম বুখারীর (রেহ.) মতে ১ ১০৭৮ গ্রহণবোগ্য হওয়ার জন্য 
51) এবং «০ ৬১১*-এর মধ্যে পরস্পরে সাক্ষাত হওয়া জরু-রী অথচ ইমাম 
মুসলিম (রহ.)-এর মতে সাক্ষাত জরুরী নয়। উভয়ে এক যুগের লোক হলে 
এবং পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট । 

৩। ইমাম মুসলিম (রেহ.) রাবীদের (সমালোচনার) ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর 
চেয়ে নমনীয় । কেননা তিনি সমালোচিত এ রকম অনেক রাবীর হাদীস গ্রহণ 
করেছেন যা ইমাম বুখারী (রহ.) পরিত্যাগ করেছেন। 

এ কারণেই দেখা যায় মুসলিমের সমালোচিত ব্রাবীর সংখ্যা বুখারীর চেয়ে 
প্রায় দ্বিগুণ তথা একশত ষাটজন ! 

আর বাকী ইমামগণের স্তর তাই-__যা রাবীদের স্তর উল্লেখ করতে গিয়ে 
বর্ণনা করা হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম 
নাসায়ী আবূ দাউদ থেকে আবু দাউদ তিরমিযী থেকে এবং তিরমিযী ইবনে 
মাজা থেকে কঠোর । 





উর বর ও রাশ জল ক ক ক রন 


+55৪ককরত ৬৮৪২৬ ডররকিতর৪৪ ৮৮ ররাকতরককররজতুররতরাউউরাউ কউ বকাড্নারনারহরররতউকজব্রীরকররত্ডডড়রকররহরাতঞকররক্চরচতনচডওকডররাকডন ররর রনির বকর র়াও ররর তওবা এড বজরার ককত। 


হাদীসের কিতাবের শ্রেণী নির্ণয় 


শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে 
হাদীসের কিতাবের পীচটি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন। নিঙ্নে তা পেশ করা হলো । 


১। ১] 2৮ প্রেথম তবকা) £ এসব কিতাব যাতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীস 
সংকলন করা হয়েছে এবং সহীহ হওয়ার যাবতীয় শর্ত এতে বিদ্যমান। এসব 
কিতাবকে 8১ পতি 6৮৮০ বলে। 

নিম্নোক্ত কিতাবগুলো এই প্রকারের মধ্যে শামিল । যথা, সহীহ বুখারী, সহীহ 
মুসলিম, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা, সহীহ ইবনে আওয়ানা, 
মুয়াত্তা, মুস্তাদরাকে হাকিম ইত্যাদি । 

(২) হ0 2১৮ (দ্বিতীয় তবকা) 8 এসব কিতাব যার সংকলকগণ এই 
শর্ত করেছেন যে, এতে ১... দরজার চাইতে নিম্ন পর্যায়ের কোন হাদীস উল্লেখ 
করবেন না। স্বদি প্রাসঙ্গিকভাবে কোন যঈফ হাদীস এসেও যায় তাহলে তা 
পাঠকদেরকে অবহিত করবেন । 

সুতরাং এসব কিতাবের কোন হাদীসের ব্যাপারে যদি নিরব থাকা হয় 
তাহলে বুঝা যাবে হাদীসটি সহীহ অথবা ১-... এই স্তরের কিতাবের মধ্যে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলো নাসায়ী শরীফ ৷ এর পরেই আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে 
আহমদ এর স্থান । 

৩। 200: ৪৪৮৮ (তৃতীয় তবকা) ঃ এঁসব কিতাব যাতে তে 
০5০ 1০৯৯ এমনকি €৯+% হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্তরের 
কয়েকটি কিতাব নিম্নরূপ ৪ 
মুসনাদে হুমায়দী, মা'আজেমে তাবরানী ইত্যাদি । 

31 ++) 2 ৪-% (চভূর্থ তবকা) 8 এসব কিতাব ঘার অধিকাংশ হ'দীস 
বঈফ | যেমন আবু আব্দুল্লাহর -)1 ৮1০ ০৯০] :১১। ভে এত 31১১৯ 
৮/-.) «৮1০ ইমাম ইবনে আদীর রেহ.) ০-০৮-)। এবং (উকাইলির (রহ.) 


০12541002৮৮ শশল$ 


করন রতরর রর কর রররারররারররর ররর নরডরররররাররকরররাররররক$888888ররাডররররক্ুরুডিরররারর ররর রড বীজ ক্রারন করার রর রাকাত রড ররারযীকর ররর টিক কিক ররর 


৫। 4.০ 2৪7৮ (পঞ্চম তবকা) £ এসব কিতাব যাতে মানুষকে সতর্ক 
করার জন্য শুধুমাত্র €৯৮৯৮ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-_ 
৮৮১৮৮১4৩ ০৩+৮শ। ৬১৮ই]। ০৪ ৬১৮ ০৮৪৮০৯৭১ ইত্যাদি । 

_দরসে তিরমিযী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৩ 
হাদীস বর্ণনার শব্দসমূহ 

(০51১ ০৮১৮1) ০৪) ১0০৯৬ ২৯) 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) *1১। £-:- তথা হাদীস বর্ণনার 
শব্দ সমূহের সংখ্যা বর্ণনা করেছেন ৮টি । ৬:১৮ (-৯৮-য-এর আরো স্তর 
রয়েছে। পর্যায় ক্রমে তা বর্ণনা করা হবে। সেই ৮টি শব্দ নিম্নরূপ ঃ 

৬০১০৮৯৩ শি (১) 
টিটি টিটি 
₹৮০া 0019 4৮25 ৬০৪ 0) 

12114) 

৬৮০১৩ (০) 
০১৪55191 

০] ভন্ড (৬) 

১১ ৮5১ ০৩ ১5 (8) 

৮০৮ ১৮৪। £ শাইখ €স্তাদের) কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করাকে 
পরিভাষায় ৬১৮ -৮- বলে। 

এর পাচটি স্তর রয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে তা নিঙ্নে প্রদত্ত হলো ঃ 

১। 6৮411 ঃ এর অর্থ হলো ওস্তাদ হাদীস পাঠ করবেন আর ছাত্ররা তা 
শ্রবণ করবে। 

এক্ষেত্রে ছাত্ররা ৮.৬ : ০১১ ০২৯৯৮ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারবে । 

২। (০৮-:। -০ ৮ ০15]1 অর্থাৎ ছাত্র হাদীস পাঠ করবে আর ওস্তাদ তা 


চহজনকডনতবর ভর চর্চার রঞিরডরাকনীড কউ ৩৮৮ $৪৪৭৪৪৫৪৫৪৪১৫৯৪৪ক১৭১৪৪৪৪ক৫ক৪৪৪১৪৭৪৪%৪রড৪৫ড৪র৪৪৪%৪৪৬রড৪৫৪৬ক১৪৭৪৮৪৪৪ক৪৭৫৪৪৪৪৪৪৪৫৪ক৪৪৪৪৪ররকড/৪৪ব রক ররর জরকঞ্ড়জকররতক। 


শ্রবণ করবেন। এক্ষেত্রে একজন হলে (৮১) '৬১+৮| এ জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত 
হয় আর একাধিক ছাত্র হলে | ,,৯৮| শব্দ ব্যবহৃত হয় । 

৩। 7৮-১01) 21-০1,0। ৪ অর্থাৎ চিঠিতে লিখে কারো কাছে রেওয়ায়াত 
(হাদীস) পাঠিয়ে দেয়া । এসব ক্ষেত্রে 511 0 ,৮)। ৮০ ০৮০৮৪ এ 
জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয় । 

৪। 219৮-]1 $ অর্থাৎ ওস্তাদ কর্তৃক কোন ছাত্রকে হাদীসের বিশাল সংকলন 
(পোল্ভুলিপি) দিয়ে দেয়াকে 21১0: বলা হয় । এসব ক্ষেত্রে ৬:১৩ শব্দ ব্যবহার 
করতে হয়। 

৫। ₹১৮৯১। ৪ অর্থাৎ ওস্তাদের কোন সংকলন ভান্ডার তার (ওস্তাদের) 
মাধ্যম না হয়ে অন্য কারো মাধ্যমে অর্জিত হওয়া । 

এসব ক্ষেত্রে ১১০ ৮% ০১-৯১ বা এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। 
এছাড়াও ১ 45,5১১: -০-এ জাতীয় শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করা হয়ে 
থাকে। 

৮৮ ও ১০৮ এবং ৬৮৯৮। ও ৮১০৮৯1।-এর মধ্যে পার্থক্য 

উল্লেখ্য যে এই সীগা গুলোতে দুই ধরনের মতভেদ রয়েছে । যথা ঃ 


€ে) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মতভেদ (খে) শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় নিয়ে মতবিরোধ । 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মতভেদের অর্থ হলো শব্দগুলো কি একবচন ব্যবহার করা 


হবে না কি বহুবচন ব্যবহার করা হবে। কেউ কেউ বলেন যদি শ্রোতা (ছাত্র) 
মাত্র একজন হয়, তাহলে একবচন তথা ১২ শব্দ ব্যবহার করতে হবে । আর 
ছাত্র যদি একাধিক হয় তাহলে বহুবচন তথা 3. শব্দ ব্যবহার করতে হবে । 

এমনিভাবে ওস্তাদের কাছে পড়ুয়া যদি একজন হয় এবং তার সাথে আর 
কেউ না থাকে তাহলে একবচনের সীগা তথা ৬৮1 উল্লেখ করতে হবে আর 
যদি একাধিক ছাত্র থাকে তাহলে ৮,৯৮1 উল্লেখ করতে হবে । 

আর কেউ কেউ বলেন-__-একবচন বহুবচনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
সর্বাবস্থায় একবচন বা বহুবচনের সীগা ব্যবহার করা যাবে ।-ফযনুল বারী খ ১, পৃষ্ঠা ৫৬৯ 

দ্বিতীয় মতবিরোধ হলো শ্রেষ্ঠত্‌ নিয়ে। অর্থাৎ কারো মতে ৮১১. উত্তম 
৩... বলার চেয়ে । আর কেউ মতপোষণ করেন ঠিক এর উল্টো । 


১৪১৪৪৮৭৮৪৪৪ ৪৪ডক৪এ ডর ৬৪৪৪৪৪৪৪৪৪১ ৪৪র৪৪৪র৪৪৭র৪৪৪৪র৭৪৪৪৪৪ রড ডর ৪৪ ডররডক৭%ররডওনীরঞ্ড৮কডক৮৪৭র$%%র88রর68়কডর৬৪7%96৭র$$6$$7982682 79 রর ক়্ররড় উড উ করত পরিকর ররর 


১০০ এবং ৮০০1 সীগাগুলো একটা অপরটার জায়গায় ব্যবহৃত হয় কিনা । 

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর (রহ.) মত হলো এসব সীগা সব বরাবর । 
একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে । তবে ১৮ শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনার 
ক্ষেত্রে তিনি এতটুকু শর্ত করেছেন যে, “০) সাবেত থাকতে হবে। 

অধিকাংশ ১০ ওলামায়ে কিরামের মত এটাই যে, সীগাগুলো 
একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। 

আর ইমাম মুসলিম (রহ.) সহ কতক ওলামায়ে কিরামের মতে (১. 

₹ ),৮।-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 

(:১- ব্যবহৃত হয় এ ক্ষেত্রে সেখানে ছাত্র ওস্তাদের কাছ থেকে হাদীস 
শ্রবণ করে আর ৮১,৯৮| ব্যবহৃত হয় যেখানে ছাত্র ওস্তাদের কাছে পাঠ করে। 
এতে অবশ্য একটি মতবিরোধ আছে যে, ওস্তাদের কাছ থেকে শোনা উত্তম না 
পাঠ করা উত্তম। ইমাম মালেক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে €৮-- তথা 


ওস্তাদের মুখ থেকে শোনা উত্তম। আর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে 
ওস্তাদের কাছে পাঠ করা উত্তম । কেননা এক্ষেত্রে ছাত্ররা স্বউদ্যোগী হয়ে নির্ভুল 
পাঠ করার চেষ্টা করে যার ফলে ভুলক্রটি কম হয়। 


৬০৬ ৯ এবং ৮।-এর অর্থ এবং এগুলোর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক 
৬০ ৪ শাব্দিক অর্থ নতুন, নতুনত্ব । পরিভাষায় এ...» বলা হয় 
9115 91155:551585455158101 51 82010152551 05:55 
- ৮৩৮ 51 (24 পতি 31 ০:০2 
“অর্থাৎ রাসূলের (সা.) কথা, কাজ, কোন বিষয়কে সমর্থন এবং তীর 
যাবতীয় আচার অভ্যাসকে এ বলে। 
৮ £ শাব্দিক অর্থ সংবাদ (৮) | আর পরিভাষায় »*৮ বলা হয় 
75 ৯ 451 ভিত ৪1 ০৪ ৩৪ ০৮১৮১ 
০| ৪ ৮১1-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্টাংশ (১) হ__৪,) আর পরিভাষায় 
| বলা হয় ০০৯1১ 1১৯১ ০৭ ০৮৮5৮01) 2৮৮411১553১ ৮০১৪) 


অপ অত ও 

2....এর অর্থ 8 হ:..-এর শাব্দিক অর্থ রাস্তা, তরীকা, পথ। 

পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ বলেছেন 
৫০.৯-এর যে অর্থ &... ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়! 

তবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কেননা --.-» হলো রাসূলের 
(সা.) যাবতীয় কথা, কাজ এবং জীবনীর নাম, চাই তা আমলযোগ্য হোক বা না 
হোক । আর £.... হলো রাসূল (সা.) এর এসব কথা বা কাজ যা আমলযোগ্য । 

১২. এবং »৯৮-এর মধ্যে ০4০ (সম্পর্ক) 

এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়৷ যথা £ 

১।-৮ এবং ৮: প্রতিশব্দ (-৪১1৮,)। 

২। কেউ বলেন উভয়ের মধ্যে বিপ্রীতধর্মী সম্পর্ক (১:৮১) ০০) 
বিদ্যমান। কেননা রাসূল (সা.)-এর কথাকে 2. বলে আর রাসূল (সা.) অন্য 
কারো কথা বা সংবাদকে ৮৮” বলে। 

৩। কেউ বলেন উভয়ের মধ্যে ০1 * ৮০১৯ *+-এর সম্পর্ক 
বিদ্যমান। অর্থ ০:১৮ বলা হয় শুধু রাসূলের (সা.) কথাকে আর »৯ বলা হয় 
রাসূল (সা.) ও অন্য যে কারো সংবাদ বা কথাকে । 

১1 এবং ২:এর মধ্যে সম্পর্ক 

১। কেউ বলেন উভয়টি একই অর্থ বোধক তথা ৪১1০ 

২। অধিকাংশ আলিমের মতে এ দুটি ভিন্ন অর্থধর্মী। কেননা 2... হলো, 
রাসূলের কথা ও কাজ, আর ১31 হলো সাহাবা ও তাবেঈগণের কথা ও কাজ। 

1900-৮৮-৬৭ এর পরিচয় 
পূর্বযুগের আলিমগণ এবং বর্তমানে আরব এলাকার আলিমগণ বিশেষ এক 


হাদীস দিয়ে দরস শুরু করতেন । একে 21530)... ০১ বলে। 
যেমন এই হাদীসটি__ 


হরর রররজকককরএনরউর্ির রিনি ডকজকডনরীির করাটা ররর কর করন উযারিররিডরররারউরাররররিরডকডতজা়র8$$কররর 38886845888 ররর কররররিউিতকিককররররররকর কর রাররররকিও 


৮০ 01 এ এ০৩ এ০৪ ৭০৪ | ডিও ১৮ টা ০ ১৪ ৩৪ 
১০১৯০] 0৮৮3 ৪০৮৮ ৩াশ৯৮। শিস৮হ পিস) 1৩ ১০ 40 
নুখবাতুল ফিকারের হাশিয়ায় এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এরূপ __ 
- 4703১০০ ০91 ভোঠ এসডি ০৮ দশ 95) ৬৭এ। 
অর্থাৎ ওস্তাদের সাথে প্রথম সাক্ষাতে ছাত্র যে হাদীস রেওয়ায়াত করে তাকে 
শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) 2501 2৯) গ্রন্থে 
০১২৮ এ$-এর প্রকার উল্লেখ করেছেন পাচটি । আবূ দাউদের মোকাদ্দমায় 
প্রকার বলা হয়েছে ১৫টি | নিচে সংক্ষিপ্তাকারে পরিচয় সহ তা পেশ করা হলো। 

১। (৮১৮৮ ই ৮১৪) বলা হয় এ কিতাবকে যাতে ন্যুনতম আটটি বিষয় 
উল্লেখ করা হয়। যথা ঃ ইতিহাস, শিষ্টাচার, ব্যাখ্যা-তাফসীর, আকীদা-বিশ্বাস, 


ফেতনা-ফাসাদ, কেয়ামতের আলামত, হুকুম আহকাম এবং মানাকিব তথা 
বিশেষ ব্যক্তিদের মহত্বের বর্ণনা । এই আটটি বিষয় কবিতায় উল্লেখ করা 


হয়েছে__ . ৮০৮১৮৪1৮51১ ০০ ক ৮১৮০৪ ৮৪55 ৩01১127 
যেমন, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী । 

২। ০-:-/|  ০:-.)| হাদীসের এ কিতাব যাতে ফেকহী তারতীবে হাদীস 
উল্লেখ করা হয় । যেমন সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ ইত্যাদি । 

৩। ১-০৯০৯। $ ১১০ বলা হয় এসব কিতাবকে যাতে সাহাবাগণের 
নামের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হাদীস উল্লেখ করা হয়৷ যেমন, 91 (51 ১... 
১1১+ ১৮০৯ ইত্যাদি | 

৪। (| ৪ ৮৯০ বলা হয় এ কিতাবকে যাতে ওন্তাদের তারতীব 
অনুযায়ী হাদীস উল্লেখ করা হয় । যেমন 8 (৮;1০১৮ ৮৮-৯০ 


নব্য 


৫। *1১৯৭| 8 51৮৯| বলা হয় এ কিতাবকে, যাতে এক বিষয়ের সকল হাদীস 
উল্লেখ করা হয়। যেমন নামাযের মধ্যে ১:১২ €-$) সম্পর্কে ইমাম বুখারীর 
লিখিত ৮১ ৬১৯-৯৭ ৩:১-)। ৮১১ তত 

৬। ₹-*--]1 8 (৮৮-০]। সহীহ বলা হয় এ কিতাবকে যাতে শুধু সহীহ 
হাদীস উল্লেখ করা হয়। যেমন-_ বুখারী, মুসলিম । 

৭। (৯৯-২--৯]| ৪ (০৯-০৮ বলা হয় এ কিতাবকে যাতে অন্য কোন 
কিতাবের হাদীস এমন সনদে উল্লেখ করা হয় যেই সনদে সেই কিতাবের 
মুসান্নিফের নাম আসেনা । যেমন__ ৮০ ৮৯৮০০ ০4 201৯ ০৪ 0৮৯০৯ 

৮। ৬/)--০,*। £ এ১--৮* বলা হয় এ কিতাবকে যাতে অন্য কোন 
কিতাবের ছুটে যাওয়া এসব হাদীস উল্লেখ করা হয় যেসব হাদীসে এ কিতাবের 
যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান । যেমন__ ৮৮৮ ১১০০ 

৯। ১৯৪-| ৪ ১৮ বলা হয় এ কিতাবকে যাতে কোন বিশেষ একজন 
শাইখের একক হাদীস উল্লেখ করা হয় ৷ যেমন-__ ,:%3 ১4) ১15১1 ০১২৪ 

১০। )-২-1)৮]| ৪ ০)-,০* বলা হয় এ কিতাবকে যাতে শুধু মুরসাল হাদীস 
উল্লেখ করা হয় । যেমন__ ১5১ 1,1১1 

১১। 6৮৮%। £ বলা হয় এ কিতাবকে যেই কিতাব ওয্তাদের নির্দেশে ছাত্ররা 
লিখে নেয়। যেমন-__ ২২৮০1051৮৮৮ ০৭ ৪০ ০৮০ 

১২। ০-২-4১3। 8 ০-১%)। বলা হয় এ কিতাবকে যাতে এক বা একাধিক 
বিষয়ের চল্পিশটি হাদীস উল্লেখ করা হয়। 

১৩। ৮১1৮৮১8 -০1৮৮| বলা হয় এ কিতাবকে যাতে হাদীসের শুরু এবং 
শেষাংশ উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং শেষে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা থাকে। 

যেমন_ ১৮০ ০:১ ০০1৮১। 

১৪ | 2410-441 ৪ 2/-49 বলা হয় এ কিতাবকে যাতে পূর্বে বর্ণিত আটটি 
বিষয়ের কোন একটি বিষয়ের হাদীস উন্লেখ করা থাকে। 

১৫। £+:১৯4)1 ৪ ৮-: বলা হয় এ কিতাবকে যাতে কোন এক শাগরি, 
এমন হাদীস উল্লেখ করেন যা অন্য কেউ করেননি। 
ইযাহুল মুসলিম-_-৩২ 


2৮+চজনিজক৮ক ৮৪ এজ ররতরজ উড উকি রিকি উউররডত কর ডাক ৪ 8888 867ডরডডরডনকঞ্ররঞজকওরকডরওররিরর ৪৪৫26686888 88488ড়কক+57 2৮ উররররউততরটিএর রত 


রাবী সমালোচিত হওয়ার কারণসমূহ (১৮ ১৯৯১) 

৬ -এর শাব্দিক অর্থ নেযা মারা, দোষারোপ করা, আর পরিভাষায় 
১ বলা হয়, এমন কতক দে'ষাবলী যার কারণে রাবী সমালোচিত ও দোষী 
সাব্যস্থ হোন। এরূপ কারণ দশটি । পাচটির সম্পর্ক ০1১০ তথা ন্যয়পরায়ণতার 
সাথে। আর পাচটির সম্পর্ক ৮২০ তথা স্থৃতিশক্তির সাথে। 

০/1--৮-এর সাথে সম্পৃক্ত পাচটি কারণ হলো, ৫১) ৮-%। তেথা 
মিথ্যাবাদী হওয়া) (২) ৮40 4০৯11 (মিথ্যার দোষে দোষী হওয়া) (৩) 
(পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া) (8) 24$%-1 েজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়া) এবং (৫) 
7০ বেদা'আতে জড়িয়ে পড়া । 

4০৬ -এর সাথে সম্পৃক্ত পাচটি হলো, (১) £!- ৯ (ডিদাসীনতা প্রকাশ 
পাওয়া) (২) 4931 ৪.5 (অধিকহারে ক্রটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়া) 

(৩) ০)। ২81 (নির্ভরযোগ্য, রাবীর রেওয়ায়াতের সাথে মতবিরোধ 
করা) (৪) ৯৯) (সন্দেহের বশীভূত হওয়া) এবং (৫) _২০-। “৯. (দুর্বল 
স্ৃতিশক্তি সম্পন্ন হওয়া). 

৬৮১ এবং ৮-5০/৩ ৮4৮ -র অর্থ 

২,১$-এর অর্থ হলো হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হওয়া তথা হাদীস 
জাল করার দোষে দুষ্ট হওয়া আর ৬১৪) *৫-*-এর অর্থ হলো স্বাভাবিক 
কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হওয়া । হাদীসের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না 
থাকা । 


প্রথম প্রকার হাদীসকে €৯-০৯ হাদীস বলে । এরূপ রাবীর হাদীস 
কম্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয় যদিও সে তওবা করে । আর দ্বিতীয় প্রকার রাবীর 
হাদীসকে ০১, ৬:১৮ বলে। সে যদি খালেস তওবা করে এবং এর আলামত 
সঠিক ভাবে পাওয়া যায় তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে। 


৬৮৩ ০13/এর হুকুম 

১২০) ০1১১ রাবী স্বীয় শাইখের কাছে যে হাদীস শ্রবণ করেন সেই 
হাদীসকে এ শব্দে বর্ণনা না করে নিজের শব্দে এর মূল অর্থ বর্ণনা করাকে ০২1১ 
ভে শ বলে। 

এর হুকুম ঃ এর বৈধতার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে । যথা $ (১) যদি 
রাবীর মধ্যে নিষ্োক্ত তিনটি গুণ থাকে তাহলে ০ ০415) জায়িয । গুণ 
তিনটি হলো, 

(কে) আরবী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া । (খ) আরবী বাক্যের বাচন ভঙ্গি 
সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং (গ) আরবী তারকীব এবং বক্তার অন্তর্নিহিত অর্থ 
হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হওয়া । 

(২) কারো মতে শুধুমাত্র দু'য়েক শব্দের (-*] ০13) জায়িয কিন্তু 
সামষ্টিক ভাবে জায়িয নেই। 

(৩) কারো মতে এ ব্যক্তির জন্য এটা জায়িয যে হাদীসের মূল শব্দ-বাক্যকে 
সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে । . 

(৪) কারো মতে এটা এ ব্যক্তির জন্য জায়িয যে হাদীসের অর্থ মনে রাখতে 
পেরেছে কিন্তু শব্দ ভুলে গেছে। 

(৫) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-__যদিও ২1)) 
৭:৮0 জায়িয তবুও এরূপ না করাই উত্তম । কেননা এতে করে এক সময় 
এমন হবে যে, আরবীতে অনভিজ্ঞ লোকেরাও এরূপ করার দুঃসাহস দেখাতে শুরু 
করবে। 


১৮৯০) ১৮৮৮০। 4০০15) ০৮৮০1 ০৯০ ৮৮-০। ॥ ৪০1০] (০২৮-এ। 
১৮801 ৮৮০৮০ 44০৮1 ০৮ ইত্যাদির সং 
১। ০1০) ৮২৮-1-এর সংজ্ঞা করা হয় এরূপ £ 
০৪ 4৮) | ৮০) ০০২1 ০৮ ১১ উহ ৬৭। ৯ ১১ 
৪0458555655 ৮৮255515458 
অর্থাৎ এমন হাদীস যা ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ শ্বৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি 
রেওয়ায়াত করেন এবং এতে ০4- বা ১০০ থাকে না। 


৬৪৪৪৪৫৪৪৬৪৪ ৫৪৪৬৪৪ ডর ডর ৪৮৪৮৩৮৪৪৪৪৬ রাকরারাডতজডঞডররতক+করডকড$ কচ র্রডরকজরককাড ডর চরতর রত ররপডররকচরিতরডরররচরএ৬৪র রড কররডঞককরারক$ক উর কও উতর রজএউ্কডতর। 


২। 4515) ১-৯-]। £ বলা হয় ০০৮০ ৮০11 ৮৪৮৯ এ১০ 05) ০০ ৯৯) 
558511155/5582511 
অর্থাৎ এমন হাদীস যা তুলনামূলক কম ধীশক্তির অধিকারী ন্যায়পরায়ণ রাবী 
মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেন এবং এতে ০4০ বা ১.৩ পাওয়া যায়না । 
৩। ১০২৯) তোছীস্পাতি1 £ বলা হয় 19 01৯ তাস উহ] ১৬ 
- 4৮8-৪৮৩০ ৬০০৯০915১৮৮ ১৭ 
অর্থাৎ 515 ১.৮ ০০ ই যদি একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তাহলে তাকে 
৪২] (২৮- বলে। 
৪1 ১৮৮৪) ০-০৮৮-। 8 ১১৮ ০১১৬০ 151 ৮8৮5৮] ০০৪০০৮। ৯৯ অর্থাৎ 
৮ কোন হাদীসের সনদ যদি একাধিক হয় তাহলে একে »১৯ ০.৬ বলে। 
৫। ১১৯-]। $ এর সংজ্ঞায় মুহাদ্দিসগণ বলেন___ ১5) 5441 ০:১৯ 
০২৮৪1 ০1১) ৮] ৮৮৪৮০ 2৪1 অর্থাৎ দুর্বল রাবীর রেওয়ায়াতের বিপরীত 
শক্তশালী (ছেকাহ) রাবীর রেওয়ায়াতকে ১১, ০. বলা হয়। 
৬1:855)1 8 রলা হয় 210 5০-511515)580135551১5 
25201 ১১৮০] 
অর্থাৎ শক্তিশালী রাবীর বিপরীত দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসকে ০০৬ 
৪ বলে। 
৭। ১] বলা হয় ১১৯] (৮২)৮-৮ 2৪521 515) ৪৭] ৬৪৫০০৮]] ১৯ 


* ৫০০ 07581 91 ০৮৪। 
অর্থাৎ শক্তিশালী (+35) রাবী কর্তৃক তার সমপর্যায়ের একাধিক শক্তিশালী 
রাবী কিংবা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী একজন রাবীর বিপরীত বর্ণিত হাদীসকে 
১৮০ এ-৮ বলে। 
৮। ১-/-৮৮)1 ২৭ £ যে হাদীসের মধ্যে অতি সুক্ষ্ম ও অস্পষ্ট কোন 
কারণ থাকে যার কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতায় প্রশ্ব দেখা দেয় সেই হাদীসকে 
-/-৮০ ০৬ বলে। 


তত সতরইসত ১৮ ১৯হচনরইিত ততততকানক্ডউিতজ্তউহজচডত৪ততরকরকউহকতির কহ ততউ ড্র উিত্র চত্রকররচতত৬জ বড উরীডরত্রকরিউরকতনজরকডড৪৪ ৪৪৪৪৬ করত রকরর ৬৪৪৬৮৬৪৬৮৪৪ ই ৪ র৪৪৪ ৩ ৪ডতর তর চ৫৪০৪৪ ৪৩৩৩৪) 


৯। ১] ২-০৮]। ৪ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে মূল হাদীস বা সনদের মধ্যে 
রাবী যদি কোন অংশ সংযুক্ত করে দেন তাহলে সেই হাদীসকে 0১১৭ ৬২২-২৮ 
বলে। 

0১-- দুই প্রকার £ (১) 11 ৪ 0১--* অর্থাৎ সনদের মধ্যে কোন 
অংশ সংযুক্ত করা । (২) ০--)| ৪ 0১১ তথা হাদীসের মূল অংশ তথা মতনে 
কোন কিছু সংযুক্ত করা। 

১০। ০9৯৪ ১)| ৬৬:১-৯| ৪ হাদীস বেত্তাদের পরিভাষায় সাহাবাগণের 
কথাও কাজ (এ-*১১)৯১) কে ৯১৮ ৪০ বলে। 

১১। -/-৯-শ11 ঃ যে হাদীসের সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবী 
বাদ পড়ে যায় সেই হাদীসকে 9, ০৮ বলে । 

এর চারটি পদ্ধতি হতে পারে । (১) সকল রাবী বাদ দেয়া (২) সাহাবা ছাড়া 
সকলকে বাদ দেয়া (৩) সাহাবাও তাবেঈ ছাড়া আর সকলকে বাদ দেয়া এবং 
(8) সনদের শুরু থেকে কয়েক জনকে বাদ দেয়া। 

১২। এ-]1 £ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে ধারাবাহিক ভাবে 
দুই বা ততোধিক রাবী ছুটে যায় সেই হাদীসকে 4০» ০৮ বলে। 

১৩। (৮৮-:-৮11 £ যে হাদীসের সনদের মাঝখান থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে এক 
বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে যায় তাকে ৮২০ ০৯- বলে। 

১৪ । ১৯1১-৮| ৪ :১-)-০-এর অর্থ পণ্যসামগ্রীর দোষ গোপন করা । 

আর পরিভাষায় যে হাদীসের রাবী এবং *_-* $১,-এর মধ্যে সাক্ষাত 
হয়েছে কিন্তু রাবী তার থেকে হাদীস শোনেননি তথাপি এমন শব্দ দ্বারা হাদীস 
বর্ণনা করা যাতে মনে হয় রাবী সরাসরি তার থেকেই শুনেছেন। আর মাঝখান 
থেকে দু'একজন রাবীকে বাদ করে দেয়া । এ ধরনের রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 
১)০৩ ৩৪০৩ বলে। 

১৫। »/1১1| 8 যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা এত অধিক যে, মিথ্যার 
ব্যাপারে তাদের সকলের একমত হওয়া অসম্ভব মনে হয় এবং শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত এই সংখ্যা বহাল থাকে এবং এর দ্বারা শ্রোতার নিশ্চিত জ্ঞান হাসিল হয় 
সে হাদীসকে »)1৯-% ২৭৬ বলে। 


2৮৪৪৪৬৮৪৪৯৪ ৪৪৪৬র০৯৮১৪৪৪৪৪৮৪৪৪০৯৯৪৭৪৪৪৪০৪৭৪৪৪দ্ডআক কির ৭৪ ৮৪৪ রর ওজর করররারডকক+ রর রর কয র767348885 888 র3988রাঞু ররর ত%৪$রর$5$কররররর্ডরজরকরর ররর বউউডর৮$র৪%কররর। 


১৬। ১১৫৯1 ৪ যে হাদীস তিন বা তিনের অধিক রাবী বর্ণনা করেন এবং 
সেটা ,।৯--এর স্তরে পৌছেনা সেই হাদীসকে ১১৫১ ৬: বলে । 

১৭। ৬:১1 ৬:--৮-| ৪ যে হাদীসের সনদের কোন এক স্থানে রাবীর 

ংখ্যা পৌছে যায় সেটাকে ৮:৮০ ১৬ বলে । 

১৮। ৮4071 $ যে হাদীসের ব্যাপারে এই ধারণা করা হচ্ছিল যে, এটি 
৮-:৮ পরবতাঁতে এর সমর্থক (চাই এ৯-*১ ৮৮১-৮] হোক বা শুধু ৯০) 
কোন হাদীস পাওয়া গেলে সেটাকে ₹4--)। বলে। 

তবে শর্ত হলো উভয় হাদীসের শেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবী একজন হতে হবে। 

১৯। ১৯১)। এ:--৮%-]| ৪ যে হাদীসকে ১১৪ ধারণা করা হচ্ছিল সে 
হাদীসের সমর্থক কোন হাদীস পাওয়া যায় এবং উভয় হাদীসের শেষ রাবী তথা 

২০। ৯-৮-*৯-| পরিভাষায় ৯৯ ৮.৮ ৮ এ হাদীসকে বলে যা 
কয়েকজন নির্ভরযোগ্য রাবী নির্ভরযোগ্য একজন রাবীর বিপরীত রেওয়ায়াত 
করেন অথবা আধিক নির্ভরযোগ্য রাবী তুলনামূলক কম নির্ভরযোগ্য একজন 
রাবীর বিপরীত রেওয়ায়াত করেন। 

২১1০-০৮-01 এ:৭৮এ। ই শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) 
বলেন মূলত যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল তাকে ১. ০১৮ বলে । আর 

২২। ১৪৮)1] ৬৫২০৯ 8 তিনি আরো বলেন-___কোন সহীহ হাদীসের রাবী 
যদি একজন হয় তাহলে সেই হাদীসকে ৬:১০ ৬:১৬ বলে। আর এর অপর 
নাম ১৮৪০০ ৬৪০১৮ 

২৩। এ১,-৯। $ 4১,-%-এর শাব্দিক অর্থ প্রত্যাখ্যাত, বাদ পড়া । আর 
পরিভাষায় 4১, « ৬--৯ এ হাদীসকে বলে যে হাদীসের সনদের কোন 
একস্থানে মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত (১10 ৫) কোন রাবী থাকে। 

সাহাবী, তাবেঈ এবং মুখাযরামীর পরিচয় 


১। সাহাবী £ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) সাহাবীর সংজ্ঞা 
দিয়েছেন এরূপ ঃ 


০2 ০৩৩১ এ (০ ৮14১ "৯1৯ 41001 ভাকি আোঁটি। হি ভোট ১৯ 
২5১১ ০১ ০4২০০ ৯১১-১৭। 
অর্থাৎ সাহাবী বলা হয় এ ব্যক্তিকে যিনি মুমিন অবস্থায় রাসূল (সা.)-কে 
দেখেছেন এবং ঈমান সহকারেই মারা গেছেন যদিও, এর মাঝখানে কোন কারণে 
মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন (পরে আবার তওবা করেন)। 
অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (রহ.)-এর মতে যদি মাঝখানে 
মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে “সোহ্বত” (সাহাবী হওয়া) বাতিল হয়ে যায়। 
২। তাবেঈ ঃ তাবেঈর সংজ্ঞায় তিনি বলেন-__ 
-১১০ ০৯৩০০ 51১১০০91০৮5 ৮৩০ ৮৩০৪ 
তাবেঈ বলা হয় এ ব্যক্তিকে যিনি রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান রেখে 
সাহাবাদেরকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ইসলাম নিয়েই ইন্তিকাল করেন-__যদিও 
মাঝখানে মুরতাদ হয়ে যান। 
এখানেও ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতভেদ রয়েছে। 
৩। মুখাযরাম £ মুখাযরাম বলা হয় এ ব্যক্তিকে যিনি ইসলাম ও জাহেলী 
যুগ পেয়েছেন কিন্তু রাসূল (সা.)-কে দেখেননি । চাই রাসূলের (সা.) যুগেই 
ইসলাম কবুল করুন বা এরপর । 
রাবীগণের জীবনী 


০০৮১1 (1) ৮৪ ৩2 401 শীট ডা) ১টি ০ 4001 দীছ ()) 
11050801257 (8) 6৮581৮০5৪71 61 ৬০০ 
"১ (১) ৪১৮০ (১7) এ (৭) মিহি) মলি) ০৪ 
- ০৪৯০ ৬০৮৫ ৩। (1) 81571 ৫) (১) 
১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঃ নাম আব্দুল্লাহ । উপনাম আবূ আব্দুর রহমান 
আল-হুযালী । পিতার নাম মাসউদ | 


ইসলাম গ্রহণ £ তিনি একদম শুরু যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকের 
ধারণা তিনি ষষ্ঠ নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলের (সা.) বিশেষ 
লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন । তার অনেক ভেদ জানতেন । রাসূলের (সা.) সফরে 


তিনি জুতা ও পানি বহন করতেন বলে তাকে ১৯11) ১:1০ ৮৮ বলা 
হতো। 

যুদ্ধে অংশগ্রহণ $ তিনি বদর যুদ্ধ সহ প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 

রাসূল (সা.) তাকে সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন আমি আমার উম্মতের 
ব্যাপারে তাতেই সন্তুষ্ট যাতে আব্দুন্নাহ্‌ সন্তুষ্ট, আর তাতে অসন্তুষ্ট যাতে সে 
অসস্তুষ্ট। 

রাষ্ট্রীয় দায়িতৃ পালন £ হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফত কালে কুফার 
গভর্নর ছিলেন। হযরত ওসমানের খেলাফতকালেও কিছুদিন এই দায়িত্ পালন 
করেন। অতঃপর মদীনায় আগমন করেন । 

ইন্তিকাল ঃ মদীনায় আগমন করার পর ৩২ হিজরীতে তার ইন্তিকাল হয়। 
মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর । জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত 
করা হয়। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮৪৮ টি। 

২। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর £ নাম আব্দুল্লাহ । পিতা ওমর ইবনে খাত্তাব 
(রো.) তিনি কুরাঈশ বংশের আদাভী শাখাগোত্রের লোক ছিলেন । 

তিনি অতি অল্প বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে মানুষ বলে তিনি 
তার পিতার আগে মুসলমান হয়েছেন । 

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪ বদর যুদ্ধে বয়স কম হওয়ায় শরীক হতে পারেননি ৷ ওহুদ 
যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন কিনা এতে মতবিরোধ রয়েছে । এরপর খন্দক সহ প্রায় 
সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। 

তিনি সাহাবাগণের মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের কারণে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ 
করেন। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের ক্ষেত্রে তার জীবন রূপকথার মত প্রসিদ্ধ । মায়মুন 
ইবনে মেহরান বলেন-__আমি ইবনে ওমরের রো.) চেয়ে অধিক মুত্তাকী আর 
কাউকে দেখিনি । 

ইন্তিকাল $ তিনি ৭৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে হিলে 
দাফন করার জন্য ওয়াসিয়্যাত করে যান। কিন্তু জালেম হাজ্জাজের কারণে তা 
সম্ভব হয়নি । তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭০০টি । 

৩। আনাস ইবনে মালেক (রা.) £$ নাম আনাস, পিতা মালিক । উপনাম 
আবূ হামযা । তিনি আনসার সাহাবী । বংশগত দিক দিয়ে তিনি খাযরাজ গোত্রীয় 
ছিলেন। মায়ের নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। দশ বছর বয়সে জননী 


ইয়া নি... রা 


তাকে হুযুরের (সা.) দরবারে নিয়ে আসেন এবং । হুযুরের (সা.) খিদমতে সঁপে 
দেন। দীর্ঘ দশ বছর যাবত তিনি হুযূর (সা.)-এর খেদমত করেন। এ কারণে 
তাকে খাদেমে রাসূল (সা.) বলা হয়। 

ইলমী যোগ্যতা ঃ তিনি অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। স্বৃতি 
শক্তির কারণে সাহাবাগণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। কম বয়সী 
হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাসূল (সা.) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে 
রেওয়ায়াতকারী শাগরিদের সংখ্যা অগনিত। 

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানে 
অবস্থান করে মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করেন। 

ইন্তিকাল £ ৯১ হিজরী মতান্তরে ৯০ হিজরীতে তিনি বসরায় ইন্তিকাল 
করেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল প্রায় ১০২ বছর। তার বর্ণিত হাদীসের 
সংখ্যা ১২৮৬ টি। 

৪ । আবু মূসা আশ'“আরী (রা.) £ঃ নাম আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে 
সুলাইম ইবনে হিসার ইবনে হারব। উপনাম আবু মূসা এবং এই নামেই তিনি 
পরিচিত ও প্রসিদ্ধ । 

তিনি মক্কায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাফিরদের নির্যাতনে 
অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করেন । 

খয়বর যুদ্ধ চলাকালীন আবূ জাফর ইবনে আবী তালিব (রা.) সহ তথা 
“আহলে সফীনার” সাথে তিনি মদীনায় আগমন করেন । 

দায়িত্ব পালন ঃ হুযূর (সা.) এর জীবদ্দশায় তিনি ইয়ামেনের গভর্ণরের 
দায়িত্ব পালন করেন। হযরত ওমরের (রো.) যুগে বসরার এবং ওসমানের (রো.) 
যুগে কুফার দায়িত্ব পালন করেন। 

অন্যান্যা গুণাবলী £ তিনি অত্যন্ত চমৎকার সুরের অধিকারী ছিলেন। হুযূর 
(সা.) একবার তার কুরআন তেলাওয়াত শুনে বলেছিলেন__ 

১51১ 01 ০১০17 ০1050 ভে91 ০৪) 

হযরত ওমর রো) তাকে দেখে বলতেন__- ! ৯৯০41 0207)055 

ইন্তিকাল £ তিনি ৫২ হিজরীতে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। তার বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা ৩৬০টি । 


৫। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রো.) £ নাম জাবের । কুনিয়াত আবূ আব্দুল্লাহ 
আল আনসারী আস-সুলামী । 


তিনি প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী ছিলেন। বদর যুদ্ধসহ প্রায় সকল যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। মদীনায় ইন্তিকাল কারীদের 
মধ্যে তিনিই সর্বশেষ সাহাবী । 

ইন্তিকাল £ তিনি ৭৪ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। এসময় তার 
বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর । তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৫৬০টি । 

৭। উম্মুল মুমিনীন সালমা রো.) ঃ হযরত উম্মে সালমা (রা.) হুযূরের 
(সা.) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আবু সালমার স্ত্রী ছিলেন। তার 
ইন্তিকালের পর হুযুরের (সা.) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার থেকে ইবনে 
আব্বাস (রা.) হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.) সহ অনেক সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস 
রেওয়ায়াত করেন। 

ইন্তিকাল ৪ ৮৪ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। 
জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয় । তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮ টি। 

৮। উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) £ নাম হাফসা, পিতা ওমর ইবনে খাত্তাব 
(রা.)। হুযুরের (সা.) সাথে আকদ হওয়ার পূর্বে তিনি খুনাইস ইবনে হুযাফার স্ত্রী 
ছিলেন। তার ইন্তিকালের পর হুযূর (সা.)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ওমর (রা.) তাকে 
বিবাহ দেন। 

ইন্তিকাল ঃ তিনি ৪৫ হিজরী, শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। তার বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা ৬০টি । 

৯। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা.) £ নাম খাদীজা । পিতার নাম 
খুয়াইলিদ। প্রথমে আবূ হালাহ এরপর আতীক ইবনে আয়েযের বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ ছিলেন। এদের পর হুযূর (সা.)-এর সাথে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
হন। তিনি সর্বপ্রথম হুযূর (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন। 

হুযুরের (সা.) যে কয়জন সন্তান জন্ম নেন তার সব গুলোই তার গর্ভে 
আগমন করে । হিজরতের পূর্বেই তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন । যায়হুন নামক 
এলাকায় তাকে দাফন করা হয় । এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। 

১০। কাতাদা রেহ.) £ নাম কাতাদা, উপনাম আবুল খাত্তাব, পিতার নাম 
দা'আমাহ্‌। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন-_ 
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'হযরত আনাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস .রো.) প্রমুখ সাহাবী থেকে 
তিনি হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন । তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 


চচচ্জনডতনক্উউরচররররব্রজ্চনরউরর কিউবার চ্ররত্ররর্রততত্রততরনজ্রর্র্রতবটরততরডউরররকতররচত্রজড ডর তর চর ওরজরডচরচররকরতঠররডরউএরজতররজরজতরররজতর উর নটউ$ কর জররচররররওকক$৫৮৪৬৪৪৬৪৪৭ 


১১। রবী“আতুর রায় রেহ.) ঃ নাম রবী'আ, পিতার নাম আব্দুর রহমান । 
তিনি উচ্চ মাপের তাবেঈ ছিলেন এবং মদীনার ফকীহদের মধ্যে তিনি অন্যতম । 
তিনি আনাস ইবনে মালেক (ো.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) থেকে 
হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন । তিনি ১৩২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 

১২। হেশাম রহ.) $ নাম হিশাম । পিতা ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.)। 
উপনাম আবুল মুনযির। তিনি কুরাইশ বংশীয় উচ্চমাপের একজন তাবেঈ 
ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রো.) এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকে তিনি 
হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি ৬১ হিজরীতে জন্ম এবং ১৪৬ হিজরীতে 
বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। 

১৩। ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) ঃ যুহরী মূলতঃ যুহরা ইবনে কিলাবের 
সাথে সমন্বোধিত নাম । তার মূল নাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে 
শিহাব । 

তিনি মদীনায় তাবেঈগণের অন্যতম একজন তাবেঈ । তিনি প্রচুর সংখ্যক 
সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন । 

তিনি ১২৪ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। 


উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাহাবী এবং তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা 

১। আবূ হুরাইরা আব্দুর রহমান ইবনে সখর (রা.) ইন্তিকাল ৫৯ হিজরী, 
৫৩৭৪ টি 

২। রঈসুল মুফাস্সিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ইন্তিকাল ৬৮ 
হিজরী, ২৬৬০ টি। 

৩। উম্মল মুমিনীন উদ্মে আব্দুল্লাহ্‌ আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ইন্তিকাল ৫৭ 
হিজরী, ২২১০ টি। 

৪ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) ইন্তিকাল ৬৫ হিজরী, 
১৬৩০টি | 


৫। সাইয়িদুনা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রো.) ইন্তিকাল ৭৮ হিজরী, 


১৫৬০টি। 


৬। খাদিমুর রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) ইন্তিকাল ৯৩ 
হিজরী, ১৩৪৬ টি। 


৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ইন্তিকাল ৭৪ হিজরী, ১১৭০ টি। 


চনহ জ্র জনয জজারজকডরর করার ডরকদী করার ররর় ক্র ক ররর উজকরচরি ররর রহকরারিডরকরররনীরাউ রাকাত কর কতবার উনার তর ডরররররারররররররররররররারকররএক রর রজকররকর করার কিক? 


৮। আফ্কাহুল উম্মাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.) ইন্তিকাল ৩২ হিজরী, 
৮৪৮টি । 

৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রো.) ইন্তিকাল হিজরী,৭০০ টি। 

১০। আক্যাউল উম্মাহ আলী মোর্তযা (রা.) ইন্তিকাল ৪১/৪২ হিজরী, 
২৫৩৯ টি। 

১২। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.) ইন্তিকাল ৬১ হিজরী, ২৭৮ টি। 

১৩। আবূ মুসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আশ আরী (রা.) ইন্তিকাল 8৪ 
হিজরী, ৩৬০ টি। 

১৪ । সাইয়িদুনা বারা ইবনে আযিব রো.) ৩০৫ টি। 


১৫। রঈসুয যুহাদা আবৃযর গেফারী (রা.) ইন্তিকাল ৩১/৩২ হিজরী, 
২৮১টি। 


১৬। হযরত সা"দ ইবনে ওয়াক্কাস রা.) ইন্তিকাল ৫৫ হিজরী, ৪১৫ টি। 
১৭। সাহল ইবনে সাদ (রা.) ১৮৮ টি। 

১৮। আবূ দারদা (রা.) ইন্তিকাল ৩২ হিজরী, ১৮৯ টি। 

১৯। হযরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা.) ইন্তিকাল ৩৫ হিজরী, ১৮১ টি। 
২০। আবু কাতাদা (রা.) ইন্তিকাল ৩৫ হিজরী, ১৭০ টি। 

২১। হযরত ওবাই ইবনে কা'ব রো.) ইন্তিকাল ১৯ হিজরী, ১৬৪ টি। 
২২। বুরাইদা ইবনে হোসাইব (রা.) ১৬১ টি। 

২৩। হযরত মা“'আয ইবনে জাবাল (রা.) ইন্তিকাল ১৯ হিজরী+১৫৭ টি। 
২৪ । আবূ আউযুব আনসারী (রা.) ইন্তিকাল ৫২ হিজরী, ১৫০ টি। 


২৫। সাইয়িদুনা ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) ইন্তিকাল ৩৫ হিজরী, 
১৪৬টি। 


২৬। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) ইন্তিকাল হিজরী, ১৪৬ টি। 
২৭। হযরত মুগীরা (রা.)-১৩৬ টি। 

২৮। আবু বাক্রা (রা.) ইন্তিকাল ৫১/৫২ হিজরী, ১৩০ টি। 

২৯। ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) ইন্তিকাল ৫২ হিজরী, ১৩০ টি। 
৩০। হযরত মু'আবিয়া (রা.)-১৩০ টি। 

৩১। ছাওবান (রা.) ইন্তিকাল ৫৪ হিজরী, ১৪৭ টি। 


৪৪৭৮৪ ৪৭বকখখডকররিওদ়জ্তবকহরকওরডডরিডডওরারিরডরররিডকডরকর উর রগ ররুরারকডখররাকঠর নর ৮8825528286882ররিরররারচরররররাডচতররতররারিররররতররররচহররররীরুতরররররবররররবডর উর ররাডজডডকরক 


৩২। উসামা (রা.) ১২৮ টি। 

৩৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) ১২৩ টি। 

৩৪ । আবূ মাসউদ (রা.) ইন্তিকাল ৪০ হিজরী, ১০২ টি। 

৩৫ । জারীর (রা.) ১০০ টি। 

৩৬ । হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-৯২ টি। 

৩৭। আবূ তলহা (রা.)-৯২ টি। 

৩৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-৯০ টি। 

৩৯ । হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইন্তিকাল ৩৬ হিজরী, ৬৪ টি। 
৪০। উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.)-৬০ টি। 

৪১। উদ্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা.) ইন্তিকাল ৪১ হিজরী, ৪৬ টি। 
৪২। উম্মে হানী (রা.)-৪৬ টি। 

৪৩। হযরত বেলাল (রা.) ইন্তিকাল ২০ হিজরী, 8৪ টি। 

8৪ । যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)-৩৮ টি। 

৪৫। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইন্তিকাল হিজরী, ৩৫ টি। 
৪৬। সাইফুল্লাহ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.) ইন্তিকাল ২১ হিজরী, ১৮টি। 


47০1১০১১৬৮৮ 0০ 401 ভা) 


হক হতখবন রত ও দর এ৭$৮৮৬৪৪দ ৪৪৪৭৪৮৪৪৪৪৬ ডরজকডকডকড কও হরর কক একজরজর রর ৪রতডকউ ডক $৭888848528845828682848রব7585868888564রর$ রবির ত%র৬4৪ক৪৪৫৪৫৪৭৭৪৪ক৭ক। 


এক নজরে সিহাহ সিত্তার ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
ইমাম বুখারী (রহ.) 
নাম £ মুহাম্মাদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ । বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ মুহাম্মাদ 
ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবা । 
নিছবত ৪ এক. “বুখারী” (জন্ুস্থানের প্রতি সম্পর্কের কারণে)। দুই. 
জু'ফী। তার পরদাদা মুগীরা রেহ.) বুখারার গভর্নর ইয়ামান জু'ফীর হাতে 
ইসলাম গ্রহণ করে বলে (.3+) ধর্মীয় মৈত্রীর কারণে তার বংশকে জু'ফী 


নিছবতে স্মরণ করা হয়। 

উপাধি ঃ উম্মতে মুসলিমা তাকে বিভিন্ন উপাধিতে স্মরণ করে । যেমন, (১) 
আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস (২) নাছিরুল আহাদীসিন নাবাবিয়্যা €৩) 
নাছিরুল মাওয়ারীছিল মুহাম্মাদিয়্যা ইত্যাদি। 

জন্ম তারিখ £ ইমাম বুখারী (রহ.) ১৩ই শাওয়াল ১৯৪ হিঃ মোতাবেক 
১৯ই জুলাই ৮০৯ খিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার জুমার পর বুখারায় জন্যগ্রহণ করেন। 

বাল্যকাল £ বাল্যকালেই পিতা ইসমাঈল (যিনি এ যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস 
ও ফকীহ ছিলেন) ইন্তিকাল করেন। ফলে পৃণ্যবতী মা তার লালন পালনের 
দায়িত্‌ নিজ ক্কন্ধে উঠিয়ে নেন। বাল্যকালে কোন এক কারণে তিনি দৃষ্টি শক্তি 
হারিয়ে ফেলেন। দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য তার মা সর্বদা দু'আ করতে 
থাকেন। অবশেষে একদিন ইবরাহীম (আ) কে স্বপ্নে দেখতে পান। তিনি বলছেন 
“নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাণী হোদীস) সংরক্ষণের জন্য আন্রাহ 
পাক তোমার পুত্র মুহাম্মদের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিবেন। সকালে ঘুম থেকে 
উঠলে দেখা গেলো ইমাম বুখারীর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এসেছে। এই ঘটনার পর 
পাচ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন। দশ বছর বয়সে বিভিন্ন বিষয়ের ইল্ম 
হাসিল করে ফেলেন। এরপর নিজের জীবনকে হাদীস সংরক্ষণের জন্য ওয়াকফ 
করে দেন। তিনি নিজেই বলেন, ১৫ বছর বয়স না হতেই আমি আব্দুল্লাহ ইবনে 
মুবারক, আল্লামা ওয়াকি' প্রমুখের লিখিত হাদীস ও ফিকহের কিতাব পড়া শেষ 
করে ফেলি। অতঃপর ১৬ বছর বয়সে তিনি ইলমে হাদীসের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
জায়গায় সফর করা শুরু করেন। 

ইলমী সফর ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস অন্বেষনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন 
প্রান্তে সফর করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো তিনটি । 
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১। হেজায সফর £ ইমাম বুখারী (রহ.) মা ও ভাই আল্লামা আহমদ ইবনে 
ইসমাঈল কে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হন। হজ্জ শেষে মা ও ভাই 
দেশে ফিরে এলেও তিনি হাদীস লাভের জন্য হেজাযেই থেকে যান। দীর্ঘ ছয় 
বছর হেজাযে অবস্থান করে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন। 

২। সহীহ হাদীস সংগ্রহের নেশা তাঁকে সর্বদা বেকারার করে রাখে । এ 
উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদ, মিসর, শাম, কুফা, বসরা প্রভৃতি এলাকায় সফর করেন । 

৩। ইমাম বুখারীর অন্যতম একটি ইলমী সফর হলো ২৫০ হিজরী সালের 
খোরাসানের প্রসিদ্ধ নিশাপুর সফর । এখানে বিশ্বখ্যাত ইলমী মারকায দারুল 
উলৃম নিশাপুরে এসে হাদীস সংগ্রহে লিপ্ত হন। 

মেধার প্রথরতা ঃ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মেধার প্রখরতা প্রবাদতুল্য। 
এতিহাসিকগণ তার মেধার প্রখরতা সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রায় বিশটির মত 
এতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন । এর কয়েকটি নিঙ্নে প্রদত্ত হলো । (১) একদা 
ইমাম দাখেলী (রহ.) হাদীস বর্ণনার সময় সনদ বর্ণনা করছিলেন এরূপ-৮:১ 
-১৯০২। ০০০৮ ১৮]। ৪%| ০৪ ০৮৮৮৮ ইমাম বুখারী রেহ.) তৎক্ষণাৎ 
বলে উঠলেন, “আবূ যোবায়ের ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়াত করেননি!” ইমাম 
দাখেলী (রেহ.) এতে কিছুটা মনক্ষুণ্ন হলেও নিজেও পার্ুলিপি দেখে ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর দাবি যথার্থ দেখতে পান। এরপর তার কাছে সঠিক সনদ সম্পর্কে 
জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন-_- ৮-১1০| ১০ ৬৭০ ০1754) ০৮ ০৬৮ ১০০৬ 


(২) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, একবার যে 
হাদীস তিনি শুনতেন কখনও তা ভূলতেন না। একবার বসরা গমন করে তিনি 
সেখানে ১৬ দিন অবস্থান করে হাদীসের মাশায়েখদের থেকে হাদীস শ্রবণ 
করেন। অন্যরা হাদীস লিখতেন কিন্তু তিনি লিখতেন না। এতে করে তার সঙ্গী 
আল্লামা ইবনে ইসমাঈল বলে ফেললেন, তুমি তো বসরার আলিমদের থেকে 
ফায়দা হাসিল করছ না। একথা শোনামাত্র তিনি ১৬ দিনের পাঠ সকল হাদীস 
মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। 

তাক্ওয়া £ প্রখর মেধা ও ধীশক্তির সাথে সাথে আল্লাহ পাক তাকে 
বিস্ময়কর তাকওয়াও দান করেছিলেন । দুনিয়া বিমুখতা, ইস্তেকামাত, উত্তম চরিত্র 
প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন গুণাবিত। 

দানশীলতা ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
পেত্রিকসূত্রে তিনি অনেক সম্পদ লাভ করেন। প্রতিদিন প্রায় পাচশ দিরহাম 
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সদকা করতেন এবং অংশীদার ব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফা ছাত্রদের পিছনে ব্যয় 
করতেন। 

ইবাদত-রিয়াযত £ তিনি প্রায় দিন রোযা রাখতেন। দরস থেকে ফারেগ 
হয়েই তেলাওয়াতে মশগুল হতেন । সাহরীর সময়ে একতৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার 
অভ্যাস ছিল এবং রমযান মাসে প্রতিদিন একবার করে কুরআন খতম দিতেন। 
তিনি অত্যন্ত কম খাবার খেতেন । দীর্ঘ ৪০ বছর তরকারি ছাড়া শুধুমাত্র কুটি 
খেয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন! 

ইত্তিবায়ে সুন্নাত ঃ আল্লামা আবু জা"যার মুহাম্মদ বুখারী (রহ.) বলেন, 
আমি স্বপ্রযোগে দেখি তিনি ঠিক রাসূল (সা.)-এর কদম বরাবর কদম রাখছেন । 
ইত্তিবায়ে সুন্নাতের এই সুফল তিনি লাভ করেন যে, যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন 
সেদিন রাসূল (সা.)কে জনৈক ব্যক্তি চার খলীফা ও অসংখ্য সাহাবীসহ কোন 
এক ব্যক্তির জানাযা নামাযের অপেক্ষায় দেখতে পান। স্বপ্রদ্রষ্টী কার জানাযা তা 
জানতে চাইলে বলা হলো-__ !).২০৮। ১ ১৮৮৮৪ ১৪ ৮)। আমি ইমাম 
বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি! 

দৈহিক গঠন £ খতীব বাগদাদীর মতে ইমাম বুখারী (রহ.) মধ্যম গড়নের 
অধিকারী ছিলেন । শরীর ছিল খুবই হান্কা পাতলা ও ক্ষীণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
ও রুচিশীলতায় ছিলেন অনন্য দাঁড়ি ছিল খুব ঘন। চেহারা দেখামাত্র যে কোন 
লোক তার ব্যক্তিত্রে প্রভাবে প্রভাবাৰিত হতে বাধ্য হত। 


বিপদে ধৈর্য ধারণ 


ফেকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতভেদের কারণে 
ইমাম বুখারী (েহ.)কে চার চারবার জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করতে হয়েছে। 
শেষবার বুখারার গভর্নর খামেদ যুহলী স্বীয় পুত্রকে প্রাসাদে এসে পড়ানোর 
অনুরোধ করলে ইমাম বুখারী তা প্রত্যাখ্যান করেন। যার ফলে তাকে 
চতুর্থবারের মতো দেশ ত্যাগ করতে হয়। 

ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম যুহলীর মধ্যে মতপার্থক্য 

ইমাম বুখারী (রহ.) ২৫০ হিজরীতে যখন পুনরায় নিশাপুরে ফিরে আসেন 
তখন নিশাপুরবাসী তাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বরণ করে নেয় এবং ইস্তিকবাল 
করে। এতে কতক লোক হিংসার বশীভূত হয়ে মনে মনে দগ্ধ হতে শুরু করে 
এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-কে নানামুখী অহেতুক প্রশ্ন করতে থাকে । এক পর্যায়ে 
তারা কুরআন মাখলুক বা গাইরে মাখলুক এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে বসে। প্রশ্ন শুনে 
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ইমাম বুখারী (রহ.) জওয়াব দেয়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তারা পিড়াপীড়ি 
করলে এর জওয়াব দিতে বাধ্য হন এবং বলেন, কুরআন আল্লাহ্র কালাম এটা 
১৯৯৮৮ ৮৪ গোইরে মাখলুক) তবে বান্দার তেলাওয়াতের আলফায 
(শব্দসমূহ) মাখলুক । এই জওয়াব শুনে হিংসুকেরা মহা সুযোগ মনে করে তার 
বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তোলে । ইমাম যুহলীর কাছে এই সংবাদ পৌছলে 
তিনি কোন ছাত্র যেন বুখারীর নিকট পড়তে না যায় এ মর্মে আদেশ জারি 
করেন। একমাত্র ইমাম মুসলিম (রহ.) ছাড়া অন্য সবাই ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর দরস ত্যাগ করে । ফলে তার দরসগাহ রওনক হারিয়ে ফেলে । এতে 
তিনি পুনরায় বুখারা ফিরে আসেন। 


ইমাম বুখারী রেহ.)-এর শ্রেষ্ঠতৃ 

ইমাম বুখারী (রহ.) খোদ প্রদত্ত এক বিম্ময়কর চমক। মেধা, স্মৃতিশক্তি, 
চেয়ে অগ্রগামী । সর্বযুগের ওলামায়ে কিরাম নির্ভেজাল এই সত্য তথ্যকে মেনে 
নিয়েছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের জগদ্বিখ্যাত আলিমগণ তার নানা রকম 
প্রশংসার কথাও উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে তার লিখিত বুখারীর 
ওপরেও। পাঠক মাত্রই সে সম্পর্কে অবগত। 

বুখারীর প্রতিটি অধ্যায়ে বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন, তরজমা বা অধ্যায় 
সাজানোর ক্ষেত্রে বিম্ময়কর প্রতিভা, হাদীসের সাথে কুরআনের আয়াত, সাহাবা, 
তাবেঈন প্রমুখের উক্তি সংযোগ ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য 
যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্‌ অনস্বীকার্য । 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ কয়েকজন উতস্তাদের নাম 


ইমাম বুখারী (রহ.) তার ইলমী জীবনে শত শত হাদীস বিশারদের কাছ 
থেকে হাদীস শিক্ষা করেন৷ তার উস্তাদের সংখ্যা ১১০০ এর ওপরে । মশহুর 
কয়েকজন ওস্তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ 

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ২। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন 
(রহ.) ৩। ইমাম আলী ইবনে মাদীনী ৪ | ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.) &। 
ইমাম মী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) ৬। মুহাম্মদ ইবনে ঈছা বাগদাদী (রহ.) ৭। 
কুতবা ইবনে সাঈদ (রহ.) প্রমুখ । 


1 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কাছে শত-সহত্র ইলম পিপাসু আগমন করেন 
হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে । কোন কোন সময় তার দরসে উপস্থিতির সংখ্যা . 
৯০ হাজার ছাড়িয়ে যেত। আর একথা অনস্বীকার্য যে, সে যুগের প্রায় সবাই 
ছিলেন ইলম ময়দানের সুদক্ষ শাহ সওয়ার । সুতরাং এতগুলো মানুষ থেকে 
গুটিকয়েক ব্যক্তির নাম তুলে আনা খুব কঠিন। তথাপি পাঠকদের সামনে 
কয়েকজন মশহুর শাগরেদের নাম পেশ করা হলো । 


১। ইমাম মুসলিম (রহ.) 

২। ইমাম তিরমিযী রেহ.) 

৩। ইমাম আবু যুরআ রাষী রেহ.) 

৪ । ইমাম নাসায়ী (রহ.) 

৫ । ইমাম আবু হাতেম রাযী রেহ.) 

৬। ইমাম ইবনে খুযাইমা (রহ.) 

৯। ইমাম আবুল কাসেম বাগাবী (রহ.) প্রমুখ । 


ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সংকলন 

হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণ ইমাম বুখারী (রহ.)-এর প্রায় বিশটির মত 
সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন এর কয়েকটি নিঙ্নরূপ ৪ 
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১০1 1)1 ৮৩5 

১১। 2৮41 0৮০৩০ 


ওফাত ঃ ইমাম বুখারী রেহ) ৬২ বছর বয়সে ১লা শাওয়াল ২৫৬ হিজরী 
মোতাবেক ৩১ই আগস্ট ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ঈদুল ফিতরের রাতে বাদ ইশা খারতঙ্গ 
এলাকায় ইন্তিকাল করেন। 

পরদিন জোহরের নামাযের পর তাকে দাফন করা হয়। আল্লামা গালেব 
ইবনে জিব্বাইল বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-কে কবরে দাফন করার পর সেখান 
থেকে কন্তুরির মতো সুঘাণ আসতে থাকে । এটা একটা এঁতিহাসিক সত্য যে, 
বুখারা, সমরকন্দ মা-ওরায়ান্নাহারের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন যাবত বিবাহশাদী বা 
অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে খোশবুর জন্য ইমাম বুখারী (রহ.)-এর কবর থেকে 
মাটি নিয়ে যেত। এক পর্যায়ে অবস্থা নাজুক হতে থাকলে কবরের চতুষ্পার্থে 
দেয়াল তুলে দেয়া হয়। যা আজ মাজারের আকৃতি নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে। 
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সংকলন কাল $ ইমাম বুখারী (রহ.) দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত এই কিতাবটি 
সংকলন করেন । বুখারা, বসরা এবং হারামাইন সফরকালে এর পারুলিপি তৈরি 
করেন। মক্কা শরীফে সংশোধন ও পরিমার্জন করেন এবং মদীনাতে ১1০ 
৬১।:। সংযুক্ত করেন। 

সংকলনের শান ঃ ইমাম ইউসুফ ফারাবরী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী 
(রহ.) ইরশাদ করেন, আমি প্রতিটি হাদীস লেখার আগে এস্তেখারা করে 
নিতাম । যখন আমার কাছে বিশুদ্ধতার বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যেত তখন গোসল 
করে দু'রাকা'আত নামাঘ আদায় করতাম এবং তারপর হাদীসটি লিপিবদ্ধ 
করতাম। 

সংকলনের কারণ ঃ মুহাদ্দিসগণ বুখারী সংকলনের তিনটি কারণ উল্লেখ 
করেছেন। 

১। একদা ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.) দরসে বলে ওঠেন, কেউ 
যদি এমন একটি কিতাব সংকলন করত যাতে শুধু সহীহ্‌ হাদীস থাকবে তাহলে 
কতই না ভাল হত! একথার বাস্তবতার বূপ দিতে ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবটি 
সংকলন করেন। 

২। একবার ইমাম বুখারী (রহ.) স্বপ্নে দেখেন, তিনি পাখা দিয়ে রাসূল 
(সা.)কে বাতাস করছেন এবং এর সাহায্যে মাছি তাড়াচ্ছেন। সকালে স্বপ্ন 


৯৪ ক ঝাপ জজ 
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বিশেষজ্ঞদের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তারা বললেন, আপনি এমন 
একটি কিতাব লিখবেন যা ৮০৮ ও )- হওয়ার সাথে সাথে ৮৮৮-০ ও 
হবে এবং এভাবে আপনি রাসূল (সা.)-এর দিকে সন্বোধিত ভুল ও মওজু হাদীস 
মাছি তাড়ানোর মত দূরে নিক্ষেপ করবেন। এই ব্যাখ্যা শুনে ইমাম বুখারী (রহ.) 
কিতাবটি লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং তা সংকলন করেন। 


৩। কৌন কারণ ছাড়াই এ ধরনের একটি কিতাব সংকলন হওয়া জরুরী 
মনে করে ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবটি সংকলন করেন। 


সহীহ বুখারীতে হাদীসের সংখ্যা 
একাধিক নুছখা মুদ্রণ পাওয়া যাওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারীগণ সহীহ বুখারীর 
হাদীস সংখ্যা নির্ণয়ে কিছুটা মতভেদ করেছেন । তবে বর্তমান যে নুছখা রয়েছে 
এতে এ ধরনের সংখ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে। ১। হাদীসে মারফৃ"র উল্লেখিত 
ংখ্যা ৭২৭৫টি এবং তাকরার বাদ দিলে মূল সংখ্যা দাড়ায় ৪ হাজার । 


২। পূর্ণ হাদীস মারফু*র সংখ্যা ৭৩৯৭টি এবং তাকরার বাদ দিলে সংখ্যা 
হবে ২৬০২টি | এছাড়া তা'লীক ১৩৪ ১টি, মুতাবা“আত ৩৪৪টি । এবং সাহাবা ও 
তাবেঈনের আছার ১৬০৮টি | 


সবকিছুর হিসেবে প্রথম মত অনুযায়ী পূর্ণ রেওয়ায়াতের সংখ্যা ১০৫৬৮টি 
এবং দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এই সংখ্যা দাড়ায় ১০৬৯০টি । 


“কুতুবে সিহাহ্‌” এর মধ্যে বুখারীর স্থান 
উম্মতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীসের কিতাব সমূহের মধ্যে 
বুখারী এবং মুসলিমের মান সবার উর্ধ্বে । ঠিক তন্রপ 2. ---৫-এর মধ্যেও 


বুখারীর স্থান সবার উর্ধ্বে । 

অবশ্য বুখারী ও মুসলিম এ দু'টির কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 
মতপার্থক্য আছে। এ ব্যাপারে তিনটি মত প্রণিধানযোগ্য । 

১। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে উভয়টি সমান এবং দুটি কিতাবই উম্মতে 
মুসলিমার জন্য এক অমূল্য সম্পদ । 

২। পশ্চিমা বিশ্বের ওলামায়ে কিরাম, আল্লামা ইবনে রূশ্দ, আল্লামা ইবনে 


আব্দুল বার, আল্লামা কুরতুবী সহ অনেকের মতে সহীহ্‌ মুসলিম সহীহ্‌ বুখারীর 
তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ । 


১৪5৭৯$$$৪ ৬৪৪ দরদ তর র৮$৪৫$৪৬৬এর৮৪৩ ৪৪৪ ডক ওরা ব৮8৪৯ড৪৪৪ রর উরি উরউককর হরির ভররিকও ররর কক৮৬ ৪ কর ওব্রউিককডকমাডররাররউকরারাকডতরর উওর ড়৪৪$3কবয়ররককডকক কত 


৩। জমহুর ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনের মতে সহীহ্‌ বুখারী সামষ্টিকভাবে 
সহীহ্‌ মুসলিমের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ । 


উভয় প্রকার মতের স্বপক্ষের দলীল এবং নিরপেক্ষ ফয়সালা 

পশ্চিমা ওলামায়ে কিরাম মুসলিমকে অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত 
দলীল সমূহ উল্লেখ করেছেন। 

১। ইমাম মুসলিম (রহ.) মাশায়েখদের উপস্থিতিতে মুকিম অবস্থায় 
হাদীসগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন। এ কারণে মুসলিমের ইবারত ও আলফায 
মাশায়েখদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী হয়েছে। সাথে সাথে মাশায়েখে কিরাম 
এসব রেওয়ায়াতগুলোকে সমর্থনও করেছেন। অপরদিকে ইমাম বুখারী রেহ.) 
নিজের হেফজ থেকে রেওয়ায়াতগুলো কিতাবে সন্নিবেশ করেছেন। আর একথা 
বলাই বাহুল্য যে, মাশায়েখে কিরামের উপস্থিতিতে রেওয়ায়াতকৃত হাদীস 
অনুপস্থিতিতে রেওয়ায়াতকৃত হাদীসের তুলনায় তারজীহ্‌ পাবে! 

২। মুহাদ্দিসগণের বাণী £ আল্লামা আবু আলী নিশাপুরী (রহ.) বলেন, 
আসমানের নিচে জমিনের ওপরে মুসলিমের চেয়ে সহীহ্‌ কোন কিতাব নেই। 
এই মন্তব্যকে অন্দুলুস ও পশ্চিমা আলিমগণ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। 

৩। অধিক সতর্কতা ৪ ইমাম মুসলিম (রহ.) রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে অধিক 
সতর্কবান। এ কারণে তিনি ১.৮ ও (.+৯। শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। 
অথচ ইমাম বুখারী (রেহ.) এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি । 

৪ । সুবিন্যাস ৪ ইমাম মুসলিম (রহ.) এক বিষয়ের সকল হাদীস একত্রিত 
করে দিয়েছেন। যাতে মুজতাহিদ ও তালেব ইলমদের জন্য অশেষ উপকার 
হচ্ছে। অথচ বুখারীর মধ্যে এই বিষয়টি অনুপস্থিত। 

৫1 সহীহ হাদীসের ভাণ্ডার £ সহীহ মুসলিমে শুধুমাত্র হাদীসে মারফৃ' 
উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ বুখারীতে হাদীসে মারফৃ* আছারে মাওকুফ, হাদীসে 
মাক্তৃ* সবই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা সহীহ মুসলিম শ্রেষ্ঠ হওয়ার 
আলামত । 


সহীহ বুখারী অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে জমহুর আলিমদের ছয়টি দলীল 


১। ছেকাহ রাবী £ বুখারীর রাবী তুলনামূলক মুসলিমের রাবীর তুলনায় 
শ্রেষ্ঠ । কেননা বুখারীর সমালোচিত রাবী যেখানে ৮০ জন সেখানে মুসলিমের 
সমালোচিত রাবীর সংখ্যা দ্বিগুণ তথা ১৬০ জন। 


'হককজনর্কতচবজগরচজ জর্জ জজভযউিকিডীরডউডিকক তক ওক কক কত জ৮৪১৪৬৪৪৪৪৪৬৪ ৬৪ ড কর ডর জঞজকাড করত তরিকত $৩০কডজরঞড রা তকজডরাডডনওকনাককওককডর্কুজকর ওক কর রুজততরকককররররারিওকঞকরকারতকও 


২। সাক্ষাতের শর্ত (* ৪) ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) একযুগের হওয়া সত্ত্বেও 
1) ও «:-5 ৬-এর মধ্যে পরস্পর মোলাকাত হওয়া শর্ত করেছেন অথচ 
ইমাম মুসলিম তা করেননি । আর এ ধরনের শর্ত অবশ্যই অধিক সতর্কতা ও 
রেওয়ায়াতের বিশুদ্ধতার আলামত । 

৩। ইমাম বুখারী রেহ.) পাচ তবকার রাবীর মধ্যে কেবল প্রথম তবকার 
রাবী থেকে পূর্ণভাবে হাদীস উল্লেখ করেন আর ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম ও 
দ্বিতীয় উভয় তবকা থেকে পূর্ণভাবে হাদীস উল্লেখ করেন । 

৪। সামষ্টিক সংকলন £ ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসের সাথে সাথে আয়াত, 
সাহাবাদের বাণী এবং ফকীহদের মত উল্লেখ করেছেন অথচ সহীহ মুসলিমের 
মধ্যে এসব কিছু অনুপস্থিত । 

৫। সহীহ বুখারী “সহীহ” হওয়ার সাথে সাথে “জামে”ও বটে । অথচ সহীহ 
মুসলিম জামে” কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। 

৬। অনেক ক্ষেত্রে কিতাবের মর্যাদা নির্ণিত হয় লিখকের মর্যাদার ভিত্তিতে । 
আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর 
তুলনায় শ্রেষ্ঠ । মোটকথা উভয়পক্ষে মজবুত ও শক্তিশালী দলীল আছে। তথাপি 
উম্মতে মুসলিমা শহীহ বুখারীকে সহীহ মুসলিমের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং 
এটিই নিরপেক্ষ ও শতঃসিদ্ধ ফয়সালা । 


সহীহ বুখারীর অনন্য কতক বৈশিষ্ট্য 


ব্যাখ্যাকারীগণ বুখারী শরীফের ১৬টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন । 
নিম্নে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো । 


১। সহীহ বুখারী প্রথম কিতাব যাতে শুধু সহীহ হাদীস স্থান পেয়েছে। 
সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ হাদীসগুলোকে কিতাব আকারে ব্ধপ 


দিয়েছেন । £হ_. *-$ বাকী ইমামগণ এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.)-এর পূর্ণ 
ইত্তিবা করেছেন। 

২। বুখারীতে সর্বমোট ২২টি ০৮1) আছে। এতগুলো ০২1) অন্য 
কোন কিতাবে নেই । মজার কথা হলো, এই বাইশ ০০৮১২/১-এর মধ্যে ২০টি 
৩১৮1 এর রাবী হানাফী মাযহাবের । 


ধর ডি 5 দত চ৪ ৪৮৪৪ ৪5৩৩৪৪৫৮558 5 ৪55 রত ৪৪ ৪৬৮ বড ৯5৪৪ ৪৪এএরজররাররঞ্রকড়ডপ্ঞডক হর ড০ররডরীডরররররারররকজী কিরাত ওক +৪ ৪৪৪৪৪৪৫৪৪৪৩ কর চ$র বজরার উরাডরররুডররচরডরও কতক, 


৩। নিশ্চিত বিশুদ্ধতা £ ইমাম বুখারী (রহ.) কোন একটা হাদীস ততক্ষণ 
পর্যন্ত কিতাবে স্থান দেনন্রি যতক্ষণ পর্যন্ত না নানা রকমভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
এস্তেখারার মাধামে এর বিশুদ্ধতাব ব্যাপারেনিশ্চিত হয়েছেন। 

৪ । (৮৯1৮১ ই সহীহ বুখারীর এ+%। "৮1৮5 সবচেয়ে বিস্ময়কর । এটা তার 
অবিশ্বাস্য প্রখর মেপ্ার দলীল | মুক্ছ;মগণ বলেন-*৮৯1) ০১ ৪০৯]] ৪৪ 

৫। ব্যাপক গ্রহণযোগ্যুক্কা ৪ নব্বই হাজার মোহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী 
থেকে সহীহ বুখারী শ্রব্"করেছেন। শুধু আরবী ভাষাতেই ৫৩ জন কলমসৈনিক 
ব্থারীর শরাহ-লিখেছেন। এছাড়া ফারসী, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা, ফরাসী, তুর্কি 
এবং অন্যান্য ভাষায় এর অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিত হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় বারশত 
শতাব্দী ধরে মুসলিম উন্মা এর দ্বারা উপকৃত হয়ে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত 
উপকৃত হতে থাকবে । 

' ৬। হাদীসের সাথে সাথে কুরআন, সাহাবা ও তাবেঈনদের বাণী উল্লেখ করা 
হয়েষ্ছ “যাতে করে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সামগ্রিক দলীল লাভ করে পরিতৃপ্ত হতে 
পারে। 

৭। মাসায়েল ও আহকাম আলোচনা করে এগুলোর নাযিল হওয়ার জমানার 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

৮। রেওয়ায়াতে দ্বন্দ নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন রেওয়ায়াত যদি 
মারফু বা মুরসাল হওয়া রাবীর “শোনা না শোনা” উভয় প্রকার মত থাকে 
সেখানে মারফ্‌' বা মওসুল হওয়াটাকে সুপ্রমাণ করা হয়েছে। 


সহীহ বুখারীর নুছখা 

নব্বই হাজার ছাত্র ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণ 
করেছেন । তন্মধ্যে চারজনের কল্যাণে কিতাবটি আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। 
এই চারজন হলেন-_ 

(১) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ফারাবরী (রহ.) 

(২) আল্লামা হাম্মাদ ইবনে শাকের (রহ.) 

(৩) আল্লামা ইউসুফ নাছাফী (রহ.) এবং 

(৪) আল্লামা মানসূর ইবনে মুহাম্মদ (রহ.) 

উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশে ইউসূফ ফারাবরীর (রহ.) নুছখা প্রচলিত । 


বুখারী শরীফের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রস্থ 

১। ০--)1 7১৪! £ আল্লামা আবূ সোলায়মান আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ 
আলখাত্তাবী (রহ.), ওফাত ৬৩৮ হিঃ। 

২। ₹£৯4-| 8 ইমাম আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে কুলাইজ আত্-তুর্কি 
আল হানাফী (রেহ.), ওফাত £ ৭৯২ হিঃ। 

৩। $)1)১| ৬-1৯| ৪ আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল 
কিরমানী (রহ.), ওফাত ৭৯৬ হিঃ। 

৪ । ০:৮১] ১১১৩ $ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আলী ইবনে মুলাক্কিন 
আশৃশাফেঈ (রহ.), ওফাত ৮০৪ হিঃ। 

৫। চৈ-01 2। £ আবূ আবিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুদ দায়িম (রহ.), 
ওফাত ৮৩১ হিঃ। 

৬। ঢ-৮-৮01 ৪১৮০ ৮4) 051-501 8 শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম 
ইবনে মুহাম্মাদ হালাবী (েহ.), ওফাত ৮৪১ হিঃ। 

৭। ৪)(]| ২০ ৪ শাইখুল ইসলাম বদরুদ্দীন আবৃ মুহাম্মাদ মাহমৃদ 
ইবনে আহমদ আল আইনী আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৮৫৫ হিঃ। 

৮। ৬১--)। ০০ ৪ হাফিযুদ দুনিয়া শাইখুল ইসলাম আবুল ফযল আহমদ 
ইবনে আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী রেহ.), ওফাত ৮৫১ হিঃ। 

৯। ₹-০৮৮-)। (৮:৮০ 8 বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর (রহ.), 
ওফাত ৮২৮ হিঃ। | 

১০। (৮৮11 ₹০০]। ০৭১৪ ৮৮০+০)। $ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান 
ইবনে আবী বকর সুযুতী (রহ.), ওফাত ৯১১ হিঃ। 

১১। ১০-]। ০২5 ৪ যায়নুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব 
হাশ্বলী (রহ.), ওফাত ৯৯৫ হিঃ। 


১২। ৬১৮] ০-৮৪]| £ আল্লামা ওমর ইবনে রুসলান আল বালকিনী 
(রহ.), ওফাত ৮০৫ হিঃ। 


......ই্যাহুল মুসলিম.............. রা 


১৩। ৪)৮৮]। ৮, $ আল্লামা উর সর 
াকুব ফিরোযাবাদী আশ শিরাজী (রহ.), ওফাত ৮১৭ হিঃ। 


১৪ | ০৬৮]। পা: 8 আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে সাণদ ইবনে জামরা 
(রহ.) 

১৪ । ১৮৮-)| ০০০৪১ ০5 ৬১০০]1৮৯%। $ আল্লামা আহমদ ইবনে 
ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আল কাওরানী আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৮৯৩ হিঃ। 

১৫। (৬১-৯-২)।) ০৮৪ £ ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল 
বারযাভী আল হানাফী (রহ.), ওফাত ৮৮২ হিঃ। 

১৫। (১1) ৮০ £ ইমাম রাজিউদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল 
হানাফী (রহ.), ওফাত ৬৫০ হিঃ। 

১৬। (৬১৮১1) ৮৯০ £ ইমাম যায়নুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান 
ইবনে আবি বকর ইবনিল আইনী আল হানাফী রেহ.), ওফাত ৮৯৩ হিঃ। 

১৭। ০৮০৮01১৮৮৯১ ৮৮৮ ৮৪ এও (৮201 ০৮৪ $ ইমাম 
নাজমুদ্দীন আবূ হাফস ওমর ইবনে মুহাম্মাদ আন্রাসাফী আল-হানাফী (রহ.), 
ওফাত ৫৩৭ হিঃ। 

১৮। ৮০১৮৮]1 ০১-শিনিশি) (৮৮-7৮-7019 ০০১01 ১৯1১5) 

(০:৮-4। 8 জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.), ওফাত ৬৭২ হিঃ। 

১৯। ৬১০৪ ০৬০০ £ ইমাম আব্দুর রহমান আহদাল আল ইয়ামানী রেহ.) 

২০। ৬)(..11১-5)1 £ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খতীব আল 
কাস্তাল্লানী আল মিসরী আশ-শাফেঈ (রহ.), ওফাত ৯২৩ হিঃ। 

২১। ৬১৮৮] তেই পক ৪ ১৮]। ০ 8 ইমামুল আসর 
খাতিমাতুল মুহাকিকীন আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.), ওফাত ১৩৫২ হিঃ। 

২২। ৮৯1৮7)1১ 41১41 £ শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রেহ.), ওফাত ১৪০৪ 
হিজরী। 


৫২২ ৪৪৮৬৬৪৪৪৮৮৪ ৩করড৪ ৩৪৪৪ ড৪কডনএ৪৪৪৮৫৪৪৪৪রড ররর ডর ডরকউকীাডঞজজরজউিউডতএতরউরিউরররর৪ডররউরজ্রাডত চর রককঞজ 


ইমাম মুসলিম (রহ.) 

নাম $ মুসলিম । কুনিয়াত আবুল হাসান । নসব নামা এরূপ, মুসলিম ইবনে 
হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ ইবনে কারশাদ । 

উপাধি $ আসাকিরুল মিল্লাত ওয়ান্দীন। 

নিছবত £ তার দু'টি নিছবত সুপ্রসিদ্ধ। (১) কুশাইরী। এটি তার বংশ 
সম্পকীয়ি নিছবত। তার বংশীয় নিছবত আরবের বিখ্যাত বাহাদুর ও ইলমী.. 
খান্দান বনু কুশাইরের সাথে । এ কারণে তাকে কুশাইরী বলা হয়। 

২। নিশাপুরী £ এটি তার জন্মস্থানের সাথে সম্পৃক্ত নিছবত। খোরাসানের 
মনোমুগ্ধকর নিশাপুর শহরের বাসিন্দা হওয়ায় ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে এই 
নিছবতে স্মরণ করা হয়। 

জন্ম সাল $ ইমাম মুসলিম (রহ.) ২০৪ হিজরীতে জনুগ্রহণ করেন। 

ওফাত ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৪ শে রজব ২৬১ হিজরী মোতাবেক ৪ই 
মে ৮৭৪ ধিিস্টাব্দ রোজ রবিবার মাগরিবের পর ইন্তিকাল করেন। পরদিন 
সোমবার নিশাপুরের সন্নিকটে নাছারাবাদ নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। 

দৈহিক গঠন $ আকৃতিতে তিনি ছিলেন বেশ লম্বা। গায়ের রং ছিল লাল 
সাদা মিশ্রিত। চেহারা ছিল কান্তিময়। বৃদ্ধ বয়সে দাড়ি ও মাথার চুল ছিল 
ধবধবে সাদা । তিনি ছিলেন অত্যন্ত কুচিবান। সর্বদা মাথায় পাগড়ি ব্যবহার 
করতেন। 

ইমাম মুসলিম রহ.)-এর উস্তাদবৃন্দ $ তৎকালীন নিশাপুর ছিল ইলমের 
মারকায । এ কারণে ইমাম মুসলিম (রহ.) বহু বিখ্যাত ইমামদের থেকে হাদীস 
সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তার বিখ্যাত কয়েকজন মাশায়েখের নাম নিঙ্গবপ £ 

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 

২। ইমাম বুখারী (রহ.) 

৩। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.) 

৪ । ইমাম যুহলী (রহ.) 

৫। ইমাম কা'নাবী (রহ.) 

৬। ইমাম আবু যুর“আ ব্রাধী (রহ.) 

৭। আল্লামা সাঈদ ইবনে মানসূর 

৮। আল্লামা কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রহ.) প্রমুখ 


৩। আল্লামা আবূ হাতেম রাষী রেহ.) 

৪ । আল্লামা আহমদ ইবনে সালমা 

৫। আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে আবি হাতেম প্রমুখ । 

সংকলন 

ইমাম মুসলিম (রহ.) সংক্ষিপ্ত এই জীবনে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে 
গেছেন। এর কয়েকটি নিঙ্গব্প £ 

১। (০-৮-০। 4) 

| ১0 ৬০০০] 

৩। ০4) ১৮০$ 

8 | (০15 ০৮১৮৪ ৮৪ 

৫1 ০১) ৮৮০১১) 

উ | ৬১৪ ০: ১৮৪ ৮৪৮ 5 

৭। 4৭৯71০62৮০০ ৯৮5৪ 

৮। 4৮০০০ ১০০০৯৬০৪ 

৯। ০০১১০৯। 2৮৯০৪ ৮৮ 

১০। 0.৮ ১ ০০৮1 ০৯৯৮ ৮০৮৩ ইত্যাদি । 


সহীহ মুসলিম 
কিতাবের নাম £ ০৮-০। ৮৮0০1 
হাদীস সংখ্যা £ আল্লামা আবুল ফযলের মতে এতে বার হাজার হাদীস 
রয়েছে । আহমদ জাযায়েরীর (রহ.) মতে হাদীসের সংখ্যা আট হাজার । তবে 
একাধিকবার বর্ণিত (৬:১-১। ১৮৪) হাদীস বাদ দিলে এর সংখ্যা দাড়ায় ৪ 
হাজার । তা'লীকের সংখ্যা ১৭টি । সাহাবাদের বাণী (১১1) এবং তাবেঈনদের 
মন্তব্য নেই বললেই চলে। 


আন্তরিকতার রকিব ডজনাউডকজতরঞাডদ্ুডারজরিরারানীরীড়াজউডারড 88488 ৮রকরকতঞও কর ককরক রর জিকওর তক 8288 ররর তত জরররিরারি ৫৩৪ র করত তরররর ৮৪2৪ ৮৪৪র৪করডরকরতক 


সংকলনের সময়কাল ঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত এই 
কিতাবটি সংকলন করেন । সম্ভবত ২৩৬ হিজরীতে শুরু করে ২৫০ হিজরীতে 
সংকলনের কাজ শেষ করেন। ভারত উপমহাদেশে যে নুছখা পাঠ করা হয় এটি 
ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৫৭ হিজরীতে লিখিয়েছেন। 

সংকলনের কারণ £ আল্লামা আবূ ইসহাক ইবরাহীম এবং সমকালীন 
লোকদের দরখাস্ত অনুযায়ী ইমাম মুসলিম (রহ.) কিতাবটি সংকলন করেন। 

সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য 

সহীহ মুসলিম এক অনন্য বিষ্ময়কর কিতাব । এর বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্যান্য 
কিতাবে পাওয়া ভার। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর 
এতিহাসিক উক্তি হলো-“ইমাম মুসলিম (রহ.) কিতাবটিতে হাদীস সংশিষ্ট 
বিস্ময়কর তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন । কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ £ 

১। ৬১০৪ ২০৮৪ 8 এই কিতাবে ইমাম মুসলিম রেহ.) একটি ভূমিকা 
বা ১৬৮17 ১২৪ লিখেছেন। এতে নানা রকম শর্ত-শরায়েত, হাদীসের 
পরিভাষা, উসুল ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে যা কিতাবটিকে উচু মর্যাদায় পৌছে 
দিয়েছে। 

২। সুবিন্যাস £ ইমাম মুসলিম (রহ.) সংক্ষিপ্ত মতন উল্লেখ করা সত্তেও 
অত্যন্ত সুবিন্যস্তবাবে হাদীসগুলো সংকলন করেছেন । হাদীসের নানা রকম সনদ 
একত্রিত করে দিয়েছেন, যাতে হাদীসের বিশুদ্ধতার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে 
যায়। 

৩। পূর্ণ সতর্কতা £ ইমাম মুসলিম রেহ.) রেওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করেছেন । এজন্য (:.-৮ ও ৮1-এর মধ্যে তারতম্য 
করেছেন৷ যে হাদীস তিনি সরাসরি শাইখের মুখ থেকে শুনেছেন সেক্ষেত্রে 
(./. এবং যে হাদীস শাইখের কাছে তেলাওয়াত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে 
১৮১৮1 শব্ধ ব্যবহার করেছেন। 

৪1 ০১৮৪ ১1১ ১৮১।-এর অনুপস্থিতি 8 ইমাম মুসলিম (রহ.) 
কিতাবটিকে শুধুমাত্র সহীহ হাদীস দ্বারা সুসঙ্জিত করেছেন। এ কারণে এতে 
)। কিংবা ০৮৪!১-এর তেমন স্থান দেয়া হয়নি । মাত্র সতেরটি ০৮৪১1. 
এতে স্থান পেয়েছে। 


1৯৮৪৬৬৪৬৪৪৮ ৪৩৪ ৪ বদ ডডওরজকর ডর ৮রঞকিকডরর্রদত৪কডওদরিচডককডনউর ৪ রর রজযররবাডরউওনীরার৪৪৬ক৪৪ডরাডরিররবিউিনীড কাক রকররাকরড ররর ররর রিরিঞজরজরবাকাডউর ডর রডিররুফজকডরক্রডক্রজ 


৬। রেওয়ায়াত চিহ্িতকরণ £ একাধিক সনদে হাদীস বর্ণনা করা সবচেয়ে 
ছেকাহ রাবীর বাক্যকে ১১-] 45111) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 

৭। নতুন পরিভাষা 8 হযরত আবূ হুরাইরা (ো.)-এর শাগরিদ হাম্মাম 
ইবনে মুনাব্বেহের (রহ.) সহীফায় যে সব হাদীস সংকলিত সে সব হাদীস 
রেওয়ায়াত করার সময় (4০ ০:১৮৬। ১৪১০৪ শব্দ উল্লেখ করে এক নতুন 
পরিভাষা সংযোগ করেছেন। 


সহীহ মুসলিমের শরাহ-ব্যাখ্যা গ্রন্থ 

সহীহ মুসলিমের শরাহর সংখ্যা অগণিত । যুগের নানা কলম সৈনিক 
বিশ্বখ্যাত এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন ঃ 

১। আল মিনহাজ ফি শরহী মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ঃ ইমাম নববী রেহ.) 
ইন্তিকাল ৬৭৬ হিঃ 

২। আল মু'লিম ঃ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল মাধ্রী রেহ.) 
ইন্তিকাল ৫৩৬ হিঃ। 

৩। আল ইকমাল ফি শরহি মুসলিম ঃ কাজী ইয়া ইবনে মুসা ইন্তিকাল 
৫৪৪ হিজরী । 

৪ । আল মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীসি কিতাবে মুসলিম ঃ আবুল 
আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর ইবনে ইবরাহীম আল কুরতুবী (রহ.) ৬৫৬ হিঃ 

৫। ইকমালু ইকমালিম মুশলিম $ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খলীফা আল 
ওয়াস্তানী আলউবিব আল মালেকী (রহ.) ৮২৭ হিঃ 

৬। আল মুফহিম ফি শরহি গারীবি মুসলিম ঃ ইমাম আব্দুল গাফের ইবনে 
ইসমাঈল আল ফারেসী-(রহ.) ৫২৯ হিজরী । 

৭। আদ্‌ দীবাজ আলা সহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ঃ ইমাম জালালুদ্দীন 
সুযৃতী (রহ.) ৯১১ হিজরী । 

৮। মিনহাজুল ইবতেহাজ বি শরহি মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ £ শিহাবুদ্দীন 
আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল খতীব আল কাসতাল্লানী রেহ.) ৯২৩ হিজরী। 

৯। শরহু শাসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল হানাফী (রহ.) ইন্তিকাল 
৭৮৮ হিজরী। 

১১। আল মাতারুস সাজ্জাদ ঃ আল্লামা ওয়ালীউন্লাহ হিন্দী (রহ.) 

১২। শরহী মুসলিম ঃ শাইখ আব্দুল হক দেহলভী (রহ.)। 

১৩। ফতহুল মুলহিম শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহ.)। 

১৪ | শরহু মুসলিম ৪ আল্লামা গোলাম রাসুল সাহেব (রহ.) ইত্যাদি! 


১১ কনিহিাি ইযাহুল মুসলিম 


কত রকক ক ক রস্ক র র-ক ক ক ক ও শপ আলা জপ ক কর, রগ ও ও প্র ভু ও ক ৪ রড এ তত ও রর এক ক জর ক জর এ তত ক কাজও এ» জর জজ জজ জজ জে ঝা জরা 


ইমাম তিরমিযী (রহ.) 

নাম ঃ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (বুহ.)। কুনিয়াত আবু ঈসা । নসবনামা, মুহাম্মাদ 
ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মূসা ইবনে জাহ্হাক আস্‌ সুলামী আল্বুগী আত 
তিরমিযী (রহ.)। 

জন্ম £ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন । আর 
সর্বসম্মতিক্রমে ইন্তিকাল করেন ১৭৯ হিজরীতে । এ হিসেবে তার পূর্ণ হায়াত 
৭০ বছর । 

দৈহিক গঠন £ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও মধ্যম 
দেহের অধিকারী । শারীব্রিকভাবে ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ । চেহারা এত সুন্দুর ও 
উজ্জল ছিল যে, কেউ তাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। 

বাল্যকাল ঃ বাল্যকালেই তিনি ছিলেন ইলমের প্রতি প্রবল অনুরাগী । 
তিরমিয শহরে প্রাথমিক শিক্ষা হাসিল করেন। তিনি ঠিক এমন সময়ে চোখ 
খোলেন যখন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত ছিল বিশ্বখ্যাত আলিমের পদভারে মুখর । 
তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়ায়ের মত 
বিশ্বধ্যাত মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। 

মেধার প্রথ্রতা £ ইমাম তিরমিযী (রহ.) ছিলেন প্রবাদতুল্য প্রখর মেধার 
অধিকারী । এ সম্পর্কে বহু আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত আছে । এখানে একটি ঘটনা পেশ 
করছি। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, একবার হজ্জ সফরে জনৈক মুহাদ্দিস 
সম্পর্কে অবগত হলাম । হাদীস লাভের আশায় ছুটে গেলাম তার দরবারে । 
আমার সামনে তিনি হাদীস পড়া শুরু করলে আমি সাদা কাগজে আঙ্গুল চালাতে 
থাকি । দরস শেষ হলে তিনি যখন জানতে পারলেন কাগজে কিছুই লেখা হয়নি 
তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, তুমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করলে! 
ইমাম তিরমিযী (রহ.) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার সকল হাদীস মুখস্থ 
আছে। উক্ত শাইখ তার একথা যাচাই করতে অতিরিক্ত আরো ৪০টি হাদীস 
শোনালেন । ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই ৪০টি সহ আগের সবগুলো হাদীস 
একটানে শুনিয়ে দিলেন। শাইখ অবস্থা দর্শনে বিশ্ময়াভূত হয়ে বললেন, 1) 
এ] ২« “তোমার মত আর কাউকে আমি দেখিনি ।” 

ইলমী সফর £ ইমাম তিরমিযী (রহ.) তার ইলমী জীবনে বিশ্বের বিভিন্ন 


প্রান্তরে সফর করেছেন । ২৬ বছর বয়সে সফরে বের হন দীর্ঘ ১৫ বছর ইলমী 
সফর শেষ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দীর্ঘ সফরে তিনি খোরাসান, 


হা রী... ০ 


কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। 


ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর ওস্তাদগণ 

ইমাম তিরমিযী রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা 
করে ধন্য হন। নিম্নে তার কয়েকজন মাশায়েখের নাম উল্লেখ করা হলো। 

১। ইমাম বুখারী রেহ.) 

২। ইমাম মুসলিম (রহ.) 

৩। ইমাম কুতাইবা ইবনে সাঈদ (রহ.) 

৪ | ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রহ.) 

৫1 ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী রেহ.) 

৬1 ইমাম দারামী (রহ.) 

৭। ইমাম আহমদ ইবনে সানী রেহ.) 

৮। হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না রহ.) 

৯। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার €রহ.) 

১০। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আমর (রহ.) 

১১। হযরত মাহমুদ ইবনে গায়লান (রহ.) প্রমুখ । 

সংকলন 

ইমাম তিরমিযী (রহ.) জামে তিরমিযী ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ সংকলন 
করেন । যথা £ 

১। 01৯01 ৮5 

২। ১০) শ্্ 

৩। (2১1০ ৮৩ 

৪ --৯৮/ ৮৩ 

৫ ৮515 ০৮িইি। আচ 

৬। ০৮৮: 

৭। --৮5 ৮৮৮৪ প্রভৃতি । 


হত৬৪০ ৮৪০৮০৮৪৪৪৮৪ জজ ওজন ওড নজর ডডডররডডরন জজ জররকড় ওজর করা কাড়একজক$রকজাজককতরর2৬৮৬রও ডররাক়কর রজব ররযডঝকনকর্রকতিডউরউিযাঝকরউকরডররজড়েরঞডেররুগকউএরররুরররজককক 


জামে" তিরমিযী এমন কতক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি যা অন্যান্য হাদীসে লক্ষ্য 
করা যায় না। কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ 

১। অধ্যায়ের বোধগম্যতা ঃ ইমাম তিরমিযী (রহ.) রচিত ২, বা অধ্যায় 
সংযোজন সবচেয়ে সহজ, বোধগম্য ও উপকারী । 

২। ফিকহী বয়ান £ এতে হাদীস বর্ণনার পর তদসংশ্রিষ্ট ফিকহী আলোচনাও 
করা হয়েছে। 

৩। হাদীসের মান নির্ণয় ঃ এতে হাদীসের পর্যায় তথা সহীহ যঈফ কিনা তা 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

৪ | রাবীদের নামের সাথে কুনিয়াত কিংবা কুনিয়াতের সাথে নাম বর্ণনা 
করা হয়েছে। 

৫। সঠিক রাবী নির্ণয়ে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধের সঠিক সমাধান 
দেয়া হয়েছে। 

৬। অধ্যায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে ০১. ১-০ ৮। ৮৮5 বলে 
বাকি হাদীসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। 

৭। হাদীসের সনদ বা মতনে ইজতিরাব থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। | 

৮। ইমাম তিরমিযী একই হাদীসের বেলায় ₹২৮»-০ ০-.-” বলে নতুন এক 
পরিভাষার প্রবর্তন করেছেন । 

৯। কিতাবটির বিন্যাস অসাধারণ । কেননা এর হাদীসগুলোকে ফিকহী 
তারতীবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

১০। তাকরারমুক্ত কিতাব। এই কিতাবে একাধিকবার বর্ণিত হাদীসের 
সংখ্যা খুবই কম | ! 21-40$ £৮৩০ 45 


১। 355) ৩০৯৪ $ ইমাম সুযতী (রহ.) (ইন্তিকাল ৯১১ হিজরী |) 
২। ৬১৯৮২। 2০১৬৪ কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) (ইন্তিকাল 
১১০৯ হি.) 


৩। ৬৭০৮]। ৮০৮৪০) ৮৬ আল্লামা আবৃ তাইফ্যি সিশ্ধী (রহ.) অবশ্য 
এই শরাহটির অস্তিত্ প্রায় দুর্লভ । 


৬। ৬২০7] ৮৮৩ ০:০৪ ৬১৭]। ১৯৪০) £ মাওলানা ইয়াহইয়া 
কান্ধালভী (রহ.)। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর দরসে শ্রুত ব্যাখ্যা সং 
করে ইয়াহইয়া কান্ধালভী (রহ.) এই শরাহটির রূপ দেন। 


৭। ৭_-)| ১)১)| 8 শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)। 
আজকাল এটি ১০) »,,হ)1 নামে প্রসিদ্ধ । 

৮। ৬৭-5২। -১০৮)। ৪ এটি মাওলানা মুহাম্মাদ চেরাগ আলী কর্তৃক মাওলানা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা সংকলন । 


৯1 .-)| ০১) £ আল্লামা ইউসুফ বিনুরী (রহ.)। 
১০। ৬১৯৮৭। 2৪৮০০ ৪ কাজী আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)। 


ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) 

নাম $ সুলায়মান, কুনিয়াত আবূ দাউদ । নসবনামা এরূপ, সুলায়মান ইবনে 
আশ“আস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ (রহ.)। 

গোত্রের সাথে নিছবত করে আল ইযৃদি এবং বিশেষ করে জনুমভূমির সাথে 
নিছবত করে তাকে সিজিস্তানী বলা হয় । 

জন্ম £ ইমাম আবূ দাউদ (েহ.) ১৬ই শাওয়াল ২০২ হিজরী রোজ শুক্রবার 
সিজিস্তান শহরে জন্মগ্রহণ করেন । 

শিক্ষা জীবন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন জন্মভূমি সিজিস্তানে। এরপর 
উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য খোরাসান, শাম, ইরাক, মিসর, হেজায প্রভৃতি এলাকায় 
সফর করেন। খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন, বাল্যকাল হতেই হাদীস 
শিক্ষালাভের প্রতি তার আগ্রহ ছিল প্রবল । 

বিশ্বখ্যাত একজন হাদীসের ইমাম হওয়া সত্বেও তিনি নিতান্তই সাদাসিধে 
জীবন যাপন করতেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন-তার জামার এক আস্তিন ছিল 
বড় ও অপর আস্তিন ছোট! এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, এক 
আস্তিনে কাগজপত্র রাখতে হয় বলে একটাকে বড় রাখা হয়েছে । অপরটাতে এই 
প্রয়োজন নেই বলে তা খাটো রাখা হয়েছে। 


১৪৮৪ ৪৪কঞডবডর 88587 $ডত $ তত উনররারিকডরাকিক ডর ররর রাড কড়রককরারিররির কাদার $করররিরররিতর৬ কত 8882888কনরয় ররর ৪8৮৪৮৪৪৪৮৫৪ কর ররর কর নরররকরররিউযরকীরক কত বাতরতজরাত ও রিড 


তাকওয়া ও পরহেযগারী $ ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হাদীসের ইমাম 
হওয়ার সাথে সাথে তাকওয়ারও ইমাম ছিলেন। দরসে হাদীসের ফাকে যখনই 
সময় মিলত তখনই নফল নামাযে দাড়িয়ে যেতেন । ইবাদত-বন্দেগী ছিল তার 
আত্মার খোরাক । 

ওস্তাদবৃন্দ ঃ ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)-এর বিখ্যাত কয়েকজন আসাতিযার 
নাম নিম্নরূপ £ 

১। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহ.) 

৩। ইমাম আবু দাউদ ত্ায়ালেসী (রহ.) 

৪ | ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) 

৫। আলী ইবনে মাদীনী (রহ.) 

৬। মাহমুদ ইবনে গায়লাব রেহ.) প্রমুখ । 


বিখ্যাত কয়েকজন ছাত্র 

১। ইমাম তিরমিযী রেহ.) 

২। ইমাম নাসায়ী (রহ.) 

৩। আবু ইয়া'লা লু'লুবী (রহ.) 

৪ । ইমা আব্দুর রহমান নিশাপুরী (রহ.) 

৫। আহমদ ইবনুল আরাবী (রেহ.) 

৬। আবু ঈসা ইসহাক রামালী (রহ.) 

ওফাত $ ইসলামী ইতিহাসের এই বিরল ব্যক্তিত্ব ১৬ই শাওয়াল ২৭৫ 
হিজরী মোতাবেক ফেব্রুয়ারী ৮৮৯ ইং রোজ শুক্রবার বসরায় ইন্তিকাল করেন। 


সুনানে আবু দাউদ 
ইমাম আবূ দাউদ রেহ.) যখন এই কিতাব লিখা শুরু করেন সে সময় 
১০৮ ও ০০০৯৯ সংকলনের রেওয়াজ ছিল। তিনি সুনানের কিতাব লিখে 
এক নয়াদিগন্তের সূচনা করেন। এর পরবতীতে অন্যান্য ইমামগণ সুনানে আবু 


দাউদের অনুস্মরণে সুনানের কিতাব লিখেন । এ হিসেবে সুনানে আবূ দাউদের 
এক আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


কররারারউিররার কর করকউিরীরিউকী। 
৪ ৪5৪ক৮৪৪৪$৬৯৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৪৭৪৪৪৪ ৫৩৪৪৪ ৪ রও ৪৪২৪৪ ৪৪৪৪৪৪৪এ৪৪৪ক৩৪৩৪৪২৩এ৪৮৪৪৪৪৪২৪৪৪৪৪৪৪৭৪০৭৪৪ক৪৮৪৪ত ৪৪ ড৪৪৪ডই ডর রহিররউচতিততউতরতররহিতিটিত রক দিরিতত 


১। উত্তম বিন্যাস। পাঠকমাত্রই তা বুঝতে সক্ষম । 

২। গুরুতপূর্ণ মাসআলাগুলোতে ফোকাহাদের পরিভাষা অনুযায়ী অধ্যায় 
সংকলন করা হয়েছে। 

৩। একাধিক সনদ হতে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়া 
হয়েছে। 


8 । কোন সময় মূল হাদীস থেকে শুধু আলোচনা সংশ্লিষ্ট অংশ উন্লেখ করে 
কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 


৫। যে রেওয়ায়াতের সনদে দুর্বলতা রয়েছে সেখানে এ ব্যাপারে অবগত 
করানো হয়েছে। 


৬। ১১১৪ ০ এটি সুনানে আবূ দাউদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য । 


৭। এ কিতাবের বর্ণিত প্রতিটি হাদীস (4: )১ »* তথা আমল ও দলীল 
যোগ্য । 


৮। ০০১১৩ এতে একটি ৩১১০ হাদীস রয়েছে ইত্যাদি । 
এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শরাহ 
১। ৩--4। ৮) £ আবূ সোলায়মান খাত্তাবী (রহ) (ইন্তিকাল ৩৮৮ হিঃ) 
২। ১৯৯০০। ৯০০ $ ইমাম সুযূতী রেহ.) হেত্তিকাল ৯১১ হিঃ) 
৩। ০---)। *৮০। 8 ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) (৮৫৫ হিঃ) 
8 | ১১৮ 25৩৪ ৪ আল্লামা শামসুল হক আযীয আবাদী রেহ.) 


৫। ১১-৯১1 ০৯০ ঃ আল্লামা শামসুল হক আযীয আবাদী (রহ.) ও তদীয় 
ভ্রাতা আশরাফ আযীম আবাদীর যৌথ সংকলন। 


৬। ১৯৫১) এ £ আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) 
৭ ১৬+০৮]। ১২] ঃ মাওলানা ফখরূল হাসান গাঙ্গুহী রেহ.)। 


চক $এ কনক দর রজার রজরকরডর৪৬৪৮ক৬ক৪ ৫৪ জরা ঞরররওযারকিরারাউডিরকিরকডর কক ডর ররডনিরারিরুরককডকরতর করিও রযরররগ্িরজিরুরররিররররাজিররঞযারকররটিউরজররাচররীনিকউ ডার্ক উর রক 


নাম £ আহমদ । কুনিয়াত আবূ আব্দুর রহমান | 

নসবনামা £ আহমদ ইবনে শোআইব ইবনে আলী ইবনে বাহার ইবনে 
দীনার আন নাসায়ী। এলাকার সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে নাসায়ী, নাসাভী, 
খোরাসানী প্রভৃতি নিছবতে স্মরণ করা হয়। 

নাসায়ী নিছবতের রহস্য £ নিসা খোরাসানের একটি শহর । মুসলিম 
বিজয়ীরা যখন সর্বপ্রথম এই এলাকায় আগমন করেন তখন এলাকার পুরুষেরা 
মহিলাদেরকে রেখে পালিয়ে যায় । পুরুষ শূন্য এই শহরটি পরবর্তীতে নিসা শহর 
নাম ধারণ করে। কিছুটা রদবদল হয়ে এই শহরের দিকে নিছবত করেই ইমাম 
আহমদ (রহ.)কে ইমাম নাসায়ী বলে। 

জন্ম ইমাম নাসায়ী (রহ.) ২১৫ হিজরী মোতাবেক ৮২০ খ্রিস্টান্দে নিসা 
শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 

ওফাত £ ইমাম নাসায়ী (রহ.) ৮৮ বছর বয়সে ১৩ই সফর, ৩০৩ হিজরী 
মোতাবেক ২৮ই আগস্ট ৯১৫ ইং রোজ সোমবার ইন্তিকাল করেন। 

শাহাদাত লাভের ঘটনা £ ইমাম নাসায়ী রেহ.) শেষ বয়সে দামেঙ্কে 
হিজরত করেন । দামেস্ক ছিল বনূ উমাইয়ার শাসকদের রাজধানী । সেখানকার 
লোকজন ছিল হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। ইমাম নাসায়ী (রেহ.) 
আহলে সুন্নাতের প্রতিনিধি স্বরূপ.খাসায়েসে আলী নামে একটি কিতাব সংকলন 
করেন। অতঃপর দামেক্কের জামে মসজিদে লোকজনকে এই কিতাবটি পড়ে 
শুনাতে লাগলেন। মসজিদের কয়েকজন লোক ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর হামলা করে 
বসে । এতে তিনি বেহুশ হয়ে যান। তার কোন এক ছাত্র তাকে মসজিদ থেকে 
বের করে আনেন এবং ওয়াসিয়্যাত মোতাবেক ইন্তিকালের পর সাফা মারওয়ার 
মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন তার কবরস্থান হলো 
রমলা শহরে । 


হালাতে যিন্দেগী বোল্যকাল) 

ইমাম নাসায়ী রেহ.) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন নিজ শহর নাসাতেই । 
সে সময়কালটা ছিল ওই শহরে বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহদের বাসস্থান । এখানে 
নানামুখী শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বলখে গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে ইমাম 
কুতাইবা ইবনে সাঈদের দরসে হাজির হন। মূলতঃ তার সংস্পর্শে এসেই ইমাম 
নাসায়ী রেহ.) হাদীস শিক্ষা সংকলন ও হাদীসের দরস দানের প্রতি আকৃষ্ট হন। 


$৮৪৫৮৪৪৮৪০৪৮+৭৮৪৭৮৪৪৪৭৭৪৬০৪৪৮৭৭%৪৮৪৪ক৬৫দ৪৪৪৪৪১%৪৪৪৫৪৮৪৪৪৪৪৪৫৫ডরড৪৪এর রর ৪৮৪৪৪ ডর ররর কা ররকররিকখতখারারব রও ডরারিবতত৪ররবত রর ঞতকর কত ররর রারতরকরড ওত ও উর কক ররররও 


ইলমী সফর £ ইমাম নাসায়ী (রহ.) ২০০ হিজরীতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে 
হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে সফর করা শুরু করেন। 
একমাত্র তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, কোনকিছুর পরওয়া 
না করে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে পদব্রজে সফর করেন । খোরাসান হেজায, মিসর, 
শাম, ইরাক, ইরান প্রভৃতি এলাকায় তিনি একাধিকবার সফর করেন । যেখানে 
কোন মুহাদ্দিস আছে বলে জানতেন সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন। 

তাকওয়া ও পরহেযগারী £ ইমাম নাসায়ী (রহ.) কেবলমাত্র একজন 
মুহাদ্দিস ও ফকীহই ছিলেন না। একজন বড় মুস্তাকীও ছিলেন। তিনি সাওমে 
দাউদের (আ.) পাবন্দী করতেন। একদিন রোযা রাখতেন আরেকদিন তরক 
করতেন। রাতের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন নফল ইবাদত ও যিকির 
আযকারে। 


সংকলন 

ইমাম নাসায়ী রহ.)-এর প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাব নিম্নরূপ £ 
১। সুনানে নাসায়ী । 

২। খাসায়েসে আলী (রা.)। 

৩। ফজায়েলে সাহাবা (রা.)। 

৪ । মুসনাদে আলী । 

৫। মুসনাদে মালেক । 

৬। আস সুনানুল কুবরা । 

৭। আস সুনানুস সোগরা। 

৮। কিতাবুয যু'আফা । 

৯। আসমাউর রুআ“তি ৷ 

১০। কিতাবুল মুদাল্লিসীন প্রভৃতি । 


সুনানে নাসায়ী 
খতীব বাগদাদী (রহ.) বলেন, নাসায়ী একটি বিশুদ্ধ ও সহীহ হাদীসের 
কিতাব । মুহাদ্দিসগণ এর 1১৯ ও )-২*কে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। 
জমহুরের মতে বুখারী মুসলিমের পরেই সুনানে নাসায়ীর অবস্থান । 


1555৪৮৪৪৪৪৯ ৪৬৪৬৯৪০৮র৪ ৪৪ ডর ডক ডক ডক হি ভারিরঞররারাধীন রী প্র জওরািুররকরর হত এরর ওর কর রউখার$৫ এ ্উঠর উতর ররাীত উবার ররাউউপ্রিরওা রত উরজকীর়ীডাকরর রা কগরতততওররকরতক। 


সুনানে নাসায়ীর কিছু বৈশিষ্ট্য 

১। এতে একই হাদীস দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়নি। 

২। শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করা হয়েছে । তিনি বলেন, *4-5 ১... 
(০২৮-০ “এর প্রতিটি হাদীস সহীহ” । 

৩। রেওয়ায়াতকালে (-১,৮ ও (০৮1-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন! 

৪ বিস্তারিতভাবে তিনি হাদীসের ইন্পত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সহীহ্‌ 
সকীমের জ্ঞানে তিনি ছিলেন আরো দশজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । 

৫। সহীহ্‌ বুখারীর মত নাসায়ীর ৮৯।০5ও অনেকটা সৃক্ষ্ম। এ কারণে তার 
ব্যাপারেও বলা হয়ে থাকে ৯৯1৮১ ৪ ৮3] ৪ 

৬। উত্তম বিন্যাস পদ্ধতি 8 নাসায়ীর বিন্যাসপদ্ধতি অতি উত্তম ও 
সুগোছালো। 

৭। এতে অনেক সহীহ্‌ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্য কিতাবে 
অনুপস্থিত। 

৮। মেধা যাচাই £ ইমাম নাসায়ী (রহ.) অনেক সময় পাঠকের মেধা 
যাচাইয়ের জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন । কোন এক শিরোনাম কায়েম করে 
এতে এমন হাদীস স্থান দিতেন, বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, --এর সাথে এর 
কোন মিল নেই। এর দ্বারা ছাত্রদের মেধা যাচাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। 


ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) 

নাম $ মুাহম্মাদ, কুনিয়াত 8 আবূ আব্দুল্লাহ । উপাধি হাফেয । নসবনামা 
মুহাম্মাদ ইবনে ইয়ামীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ (রহ.)। 

নিছবত $ঃ তীর নিছবত দু'টি । এক. রবীঈ। রবী'আ গোত্রের সাথে 

র কারণে তাকে এই নিছবতে স্মরণ করা হয়। 

দুই. কাযবীনি। ইরানের আযারবাইজানের প্রসিদ্ধ একটি এলাকার নাম 
কাযবীন। এই এলাকায় ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) জন্গ্রহণ করেন বলে তাকে 
কাযবীনী বলা হয়। 

,৯ শব্দের পরিচয় ও উদ্দেশ্য £ ৯. শব্দটি মূলত ফার্সির “₹-১.* এর 
আরবী রূপ । ৯৮ বলতে এখানে কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া 


যায়। 


খ্রি ঠ+ কক হররওিডরড ৮ টকরগাচরডররভকচউরারতরররজীরক উতর ররর চকরিয়ার ররাররকিডরররররররাজর করত ১ররডরজডরররররীরতওরারররউরারজরররররকররররুত ও জররকরতরকরুতরাযরীজরক, 


১। মাজাহ তার মায়ের নাম, ২। এটি তার পিতা ইয়াধীদের লক্কুব এবং ৩। 
“মাজাহ” তার পিতামহ আব্দুল্লাহর লকব। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় মতটি রাজেহ। 

জন্ম $ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খিস্টাব্দে 
কাযবীন শহরে জন্যগ্রহণ করেন। 

ইলম শিক্ষা $ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা আরন্ করেন 
কাযবীন শহরে । যুগের খ্যাতিমান লোকদের হাতে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি । 
পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে যান। এই 
তালিকায় আছে হেজায, ইরাক, শাম, মিসর, খোরাসান প্রভৃতি দেশ। 

উস্তাদবৃন্দ $ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে ইলমে 
হাদীস অর্জন করেন। বিখ্যাত কয়েকজন নিম্নরূপ £ 

১। ইমাম আবূ বকর ইবনে শাইবা রেহ.)। 

২। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে বাশৃশার (রহ.)। 

৩। আল্লামা ওসমান ইবনে আবী শাইবা। 

৪ । ইয়াহইয়া ইবনে হাকিম (রহ.)। 

৫। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী (রহ.)। 


প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিষ্য নিম্নরূপ 

১। আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল কাযবীনী রেহ.)। 

২। ইমাম জাফর ইবনে ইন্্রীস (রহ.)। 

৩। মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (রহ.)। 

৪ । মুহাম্মাদ ইবনে দীনার রেহ.)। 

৫। শাইখ আবুল হাসান কাত্তান (রহ.) প্রমুখ । 

সংকলন 

তিনি অনেক কিতাব সংকলন করেছেন। এর মধ্যে তিনটি বেশি প্রসিদ্ধ। 
যথাঃ 

১। সুনানে ইবনে মাজাহ 

২। তাফসীরে ইবনে মাজাহ 

৩। আত-তারীখ। 

ওফাত £ ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) ৬৪ বছর বয়সে ২২ই রমযান ২৭৩ 
হিজরী মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৮৮৭ খরস্টাব্দে রোজ সোমবার কাযবীন শহরে 
ইন্তিকাল করেন। 


নক হক 57885858385 ওরুরর ররর ররর চওড়া ৪ক ওরা ক করিনি ররুররাকরীও ররর রড উরররিতররররকরবকরউরবীডউ কারক ককজজকরক তর 


সুনানে ইবনে মাজাহ 

সিহা সিত্তার কিতাবগুলোর মধ্যে ইবনে মাজাহ (েহ.) র্লাবীদের ব্যাপারে 
একটু বেশি উদার ছিলেন। তিনি রাবীদের পাচ তবকার সকল তবকা থেকে 
(দলীল স্বরূপ) হাদীস উল্লেখ করেছেন । এ কারণে সুনানে ইবনে মাজাহকে 
একদম শেষ স্তরে রাখা হয়। 

সুনানে ইবনে মাজাহর হাদীস সংখ্যা 

এর মোট হাদীস চার হাজার । এ কয়েকটি ছাড়া বাকী সবগুলো সহীহ্‌ 

হাসান । আল্লামা যাহাবী (রহ.) বলেন, এতে ৩৬টি ০.4 এবং পনেরশত ১, 


রয়েছে। 
কিতাবের বৈশিষ্ট্য 

১। উত্তম বিন্যাস £ কিতাবের তারতীব তথা বিন্যাস পদ্ধতি অতি চমৎকার । 
ফেকহী আন্দাজে তারতীব দেয়া হয়েছে। 

২। এতে একই হাদীস দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়নি। একমাত্র সুনানে 
ইবনে মাজাহরই এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন কিতাবে এই বৈশিষ্ট্য নেই। 

৩। অনেক হাদীস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যা বাকী পাচ কিতাবে উল্লেখ 
করা হয়নি। 

8৪ । এতে পাঁচটি ০১১ হাদীস আছে :১০৮| ০০:)-এর সংখ্যা 
অনেক । এ হিসেবে বুখারীর পরেই সুনানে ইবনে মাজাহর স্থান । 

৫€। সংক্ষিপ্ত ইবারত হওয়া সত্তেও কিতাবটি সব কিছুর সময় সাধনকারী । 

৬। অনেক ক্ষেত্রে রাবীদের বাসস্থান/শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। 

সুনানে ইবনে মাজাহর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 

১। «৯৮ ০] ৮০৭ ০ ২৯০০1 শল] ৬৩ £ শাইখ সিরাজুদ্দীন 
ওমর ইবনে আলী আল মুলাকীন সংকলিত । ৮ খণ্ডে সমাপ্ত । এতে হাদীসের সুক্ষ 
ব্যাখ্যা ও তাফসীর পেশ করা হয়েছে। 

২। ১৯৬ ০1 ৪০ 2৮৮৯9 ০৮ £ আল্লামা সুযুতী (রহ.) সংকলিত। 

৩। ৮৯৮০ ০ ৮০ হই তে ৪ আল্লামা আব্দুল গনী হানাফী (রহ.) 
সংকলিত । 

৪। «৯৮ ০+| ৮৮১ ঃ আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী (রহ.) সংকলিত 

৫। ১৯ *)। ১.৬ ৪ আল্লামা আব্দুর রশীদ নো'মানী (রেহ.) সংকলিত। 

৬। *৯০০ ১৭। 2৮১৮৯ ৪ আল্লামা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)। 


